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With best (77/77/7222) 


Heh: 


Editor, Sahitya Patrika, 


পঞ্চম বর্ষ ৪ দ্বিতীয় সংখ্যা 
শীত £ ১৩৬৮ : 7 


শশী 
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সম্পাদক 
মুহম্মদ আবদুল হাই 


বাংল! বিভাগ 
ঢাকা বশ্বাবদ্যালয় 


লাহিত্যি পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 


সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দুবার প্রকাশিত হয় । ' বাংল! ভাবা 
ও সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা এতে 
ছাপা হয়। যার! এ উদ্দেন্তে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের রচন। এ পত্রিকায় 
সাদরে গৃহীত হয়। 
সাহিত্য পত্রিকার গতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাক! ৷ এর গ্রাহক হতে হলে 
বাধিক টাদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হয়। 
এজেন্টদের শতকরা :৩৩-৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হয়। দশ কপির কম 
নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না, এজেপ্টদের অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। 
বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হয় না। 

অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ, 


ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়, 
(30657 চাকা-২। 
প্রাপ্তিস্থান £ 
বাংলা বিভাগ, নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম 
'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংল! বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা । 
ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায় 


কলেজ গ্্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ ৬১1১, বাঞ্ধারাম' অক্তুর লেন, কলিকাতা-১২ 





মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বাংল! বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও 
ওয়ার্ড প্রিন্টাস, ৩, প্যারীদাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত । 
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কাইয়ুম চৌধুরী 


22১ 
৮৮ িউএোউই - 
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মুহম্মদ আবছুল হাই : PREY OF Ce 
বাংলা লিপি ও বানান-সমস্তা ৷ ১ 
হরেন্্রচন্দ্র পাল ০ ও 
বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সম্কলন ॥ ৩১ 


আবু মহামেদ হবিবৃল্লাহ, 
আল বেরুনীর ভারত-তত্ব ॥ ৬৩ 


হাসান হাফিজুর রহমনি 
পূৰ্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য ॥ ৮৫ 
আলী' আহমদ 
“গোরক্ষ-বিজয়ে' কবি ফয়জুল্লার ভণিতা ॥ ১৪৯ 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 
আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র | ১৬৩ 

আনিস্থজ্জামান 

পচন, ॥ ৩১৩ 


আবুল হালীম 
্রন্থ-পরিচয় ॥ ৩২৩. 


ঢাকা! বিশ্ববিষ্ঠালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল 


তত্বাবধায়ক-সার্মাত 


চি 


সভাপতি 
ডক্টর মাহমুদ হুসেন, পি-এইচ. ডি. ( হাইডেলবার্গ ), 
ভাইস-চ্যান্সেলার । 


সদস্তববন্দ 


ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, এম. এ. ( কলিকাতা ), 
। পি-এইচ. ডি. ( লণ্ডন ); 


ডীন, কল বিভাগ। 
ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, এম. এ. (কলিকাতা), 
পি-এইচ, ডি. (ঢাকা) 
ডীন, বিজ্ঞান বিভাগ । 


জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, এম.এ (ঢাকা ও লণ্ডন, 
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ ৷ 


জনাব মুনীর চৌধুরী, এম. এ (ঢাকা ও হার্ভার্ড) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ । 


জনাব আহমদ শরীফ, এম. এ. (ঢাকা), 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ । 
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বাংলা (লরাপি ও বানান সমস্য! ইস 


মুহম্মদ আবদুল হাই 


পৃথিবীতে এখনও কিছু ভাষা আছে, আজ পর্যন্ত যার লেখার কোনো 
ব্যবস্থা! হয়নি। লিখিত হোক বা না হোক, বাগর্থবোধক ধ্বনিই প্রতি ভাষার 
মূল উপাদ।ন। ভাষা মানুষের মুখে ধবনিরূপে ফুটে ওঠে এবং উচ্চারিত হওয়! মাত্রই 
তা শুন্তে মিলিয়ে যায়। সে জন্যে ধ্বনিকে কোনো রূপের মাধ্যমে ধরে রাখবার, 
তাকে প্রতীকে চিহ্নিত করবার জন্যে মানুষের প্রয়াসের অন্ত নেই। অন্ত 
কথায় ধ্বনিবিশেষকে রঙে রেখায় চিহ্নিত করার জন্যে বর্ণের স্থষ্টি | এজন্যে 
ধ্বনির প্রতীকের একটি নাম বর্ণ। এই বর্কে আমরা [eিণ্য, হরফ এবং 
অক্ষরও বলে থাকি। ধ্বনিচিহ্ন বা হরফের বিবর্তন কাহিনী এখানে আমাদের 


আলোচ্য নয়। বাংলায় কোন্‌ ধ্বনির কি প্রতীক ব্যবহৃত হয়, কি হওয়া উচিত 


এবং কিভাবে বাংলা ধ্বনি ও বানানের সঙ্গতি রক্ষা করে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার 
করা যেতে পারে, বর্তমান প্রবন্ধে সেআলোচনাই করা যাবে। 
আমাদের আলোচনা অনুযায়ী বাংলার মূল স্বরধ্বনি ( Phoneme ) হচ্ছে 
. এগুলো £- ই, এ, যা, আঁ, ‘অ’, ও, ও’, উ।-৮টি 
__ মূল অর্ধন্ধর ধ্বনি £__ই, (যী, ও, উ১।-৪টি 
মূল দ্বৈতস্বর ধ্বনি £:-ইই, ইউ, এই. এও, এউ শ্যাও, গায়, আই, 
আও আউ., আয়, আও, অয়ও ওও., ওউ., ওই ওয় উই, উউ_।--১৯টি 
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২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য, ১৩৬৮ 


মূলম্বর ধ্বনির প্রত্যেকটিই অনুনানিক হ'তে পারে। তাদের অনুনাসিকতার 
চিহ্ন" । 
অসংযুক্ত মূল বাঞ্জনধ্বনি :-_ ক, চ, ট, ত, প 
খ,ছ,5,থ,ফ 
গ,জ,ড,দ,ব 
ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ 
উঃ ন' ম 
র, ল, শ, হ, ড়, ট--২৯টি। 
যথার্থ মুলদ্বনি ( Fhonemেe ) না হওয়া সত্বেও বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ 
তৎসম শব্দে যে সব ধ্বনির স্বতন্ত্র অস্ডিত্ব বিদ্যমান তা হচ্ছে হু, হু, হল, ক্ষ, 81 
এদের মধ্যে শোয়া  শোওঘা ), রোয়া (রোওয়া) প্রভৃতি খাঁটি তন্ভব শব্দেও 
শ্রুতিধ্বনি হিসেবে অস্তঃস্থ ব ; যেয়ে, মেয়ে, গিয়ে, নিয়ে প্রভৃতি শবে শ্রুতিধ্বনি 
হিসেবে “য় এবং আঃ, উঃ, প্রভৃতি শব্দে আশ্রয়স্থানভাগী অঘোষ হ তথা ? 
ধ্বনির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। J 
দ্বিদ্বপ্রাপ্ত এবং সমস্থানজাত নাসিক্য ও বগীঁয় ব্যঞ্জনধ্বনির সংযুক্ততা বাদ, 
দিলে বাংলার যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনির সংখ্যা আমাদের পূর্ব আলোচন! মতে ৩৬টি £_ 
স্ককস্থ, ই, স্ত, স্থ, স্ন, শল, স্প, ক্ষ, স্পু (প্র), স্তর, ক্র (কৃ), খ খে’, গ্র গৃ দ্র ছে), 
ছ- ৭, জ (জৎ) ই (৩৯ ত্র (তৃ),থ,দ্ৰদৃ), এ (ধা, হু, প্র (পৃ), ফৰ, ত্ৰ (ৰব), 
ভ্র (ভৃ), অ (মু), শর (শু), অ (ক) ক এ প্র, ফু, র এবং স্র। 
ছিত্র প্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলো! ঃ 





"ক, - চ্চঃ - টু, -তত, -প্ল, গগ, - জ্জ, " ডড, - দ্র, বব, - কৃখ, চ্ছ, - 

জব, - দৃধ, - বভ, - ডঃ - শশ, -ল্ল, " ল্লহ, - র্র, - র্রহ, - নূন, ন্নহ, - 
- মৃমহ = ২৬টি ৷ 

সমস্থানজাত নাসিকা ও বগীয় ব্যঞ্জনধ্বনি এগুলে! £-- 

-_স্ক, - জব) - জঃ - অ, -ঞ্চ, - সু, - পা, - ০৪ &,-৩১- সত -্, - 
নদ, - স্ব, - স্প, ক্ষ স্ব, ভ= ১৯টি 

বাংল! বর্ণমালায় স্বরবর্ণ আছে $= 

অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খ, এ, এ, ও, ও, = ১১টি । 


বাংলা লিপি ও বানান মনতা 
স্বরচিহ্ণ ব! কারাদি £- টি, এ ০০০ টা, টী= ১০টি 
বাঞ্জন ব্ণঃ-- ! ক,খ,গ,ঘ,ঙ 

চ, ছ, জ, বা, এ 

৷ উড, ঢ, ৭ 

ত, থ, দ, ধ, ন 

প, ফ, ব. ভ, ম 

| যর, ল, ব, শ 

য স,হ, য়, ড 

ঢ়,ৎ, 8 ৯ "=8০টি। 


ছুই বর্ণঘটিত যুজাক্ষর ৫ 


ক, * কঃ - ডো 
ক্ষ 
_জ্,-স্ব ) 
লগ, - ডা, - দা, 
জব, -দ্ঘ ! 
_চ্চ,-ঞচ,-শ্ 
-চ্ছ,- হু," স্ 
টি 

- চক্র, - স্তর 


রা ন্ট - বা ন্ট, - পট, - ডু 
-%-ষ্ঠ 
_ গু - ডড, - 
"-ণ্ট,-ফ,- হু," ক্ষ, - 

কত, ভ্-স্ত;-স্ত,-প্ত 

সত 

_দ্ব, - লন) * বদ: 

স্্শ্দ্ৰাঃ ন্ধ,- বধ," গ্ধ 

সপ্ত উঠ ক প্র হী। এ), উজ 
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সাহিতা পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 

টি সপ, "স্ন, - স্প,- শপ 

»স্ফ) - স্ফ, - ল্ফ 

-_ক্ক,- গর," জ্ব, " ট্ব, ৭)” ত," খু, -দ্ব,-ধ্ব,-দ্ব,-স্ব,-স্ব,- শ্ব," স্ব 

-_ম্ত,- স্ত, 

ক্,-গ্বা,-অজু, - দাত -ন্ম। খু) ম্ম।- ক্ষ) "জু, - ন্ম,- শম," আত," স্ম," 
ধু) - ট্‌ম, - ডম, 

ক্যা, -খ্য, - গ্য, - ঘা, - চ্য, - জা, “টা, - ঠ্য, * ভা, - ট্য। - ত্য," থ্য, - 
ছ্, - ধ্য, - হ্, - পা, - ফা, - ব্য, - ভা, ম্য, -য্য, - ল্য, - ্য,- যয," স্ত, 
-হা 

ক্র)" খৃ, -গ্র,-জ্র-উ,-ড,-ত্র-থ,-দ্র,-এ,-প্র,-ফ্র,-ত্র, 
ভ্র,-আ-আ,-আত 

কতক সপত শল্য 

সী» 2 বর ৮ হা লং হল! 

ক, - খর. গঁ, - ধর" ট,- ছি -ভর্, ঝি "টি, ৮ - পচ - তত ধর 
দর, - ধ,- "পয -ফশর্ংশর্ভ। ১ ধ-ল-শশ্)-সঠিশহ। 

“ক, " প্র, -ন্দ 

তিন হরফ ঘটিত সংযুক্তাক্ষর £_ 


কয, সপ, গম সঃ ক্তু, ক্ৰ, ক্ষ গ্্যু, গ্র্যঃ ্্য, ভ্ঘা, চট চকু, তা, 5, ধ্ব, শর ত্ব' দ্বাঃ 


স্ব, ন্ব, নৃধ্য, স্ জ, , ত্র, স্তা, ন্দা, ত্য, থ্য, ছা, এ, মা, দর্। ঘর গ্য, চ্ছ, চড়, চছ,। 
র্জ, প্র» আয, প্র, বা, স্তর, বা, শু শব, ক্র, কু, সর, ফা, ক্যা, ভা, ধু, ঠা, ফর স্তর, স্, স্তা, 
সত, প্র, স্প্র, ঠা, পাঁ গু,র্যা, | 


চার হরফ ঘটিত সংযুক্তাক্ষর £ দ্র ক্ম্য (সীক্ষা) স্থ্য (ম্বাতন্্রা)। 
কারাদি চিহনযুক্ত হলে হাতের লেখা এবং ছাপার হরফে নিয়ের গোটা 


তেতাল্লিশ বর্ণ রূপ পরিবর্তন করে এ ধরনের রূপ ধারণ করে £-- 


শু, শু, ভ্ত, র, র, ক্র ক্র, জর, হ, হা, হ, পঞ্চ ন্ট, &, গু, ফ্ণর্ত ক্র, 
থ, ত্র, ক্র, জর, সর, ক্র, ভর, স্থ, স্ব, প্ধ, দ্ধ, দ্ধ, জ, জ্ঞ, ক্ষ, স্ব, দ্য, % 
যশ্য, যয, স্। 


বাংলা লিপি ও বানান সমস্ত! ৫ 


ধ্বনির প্রতিলিপি অনুযায়ী প্বরবর্ণের সংস্কার করতে হলে প্রথমেই ঈ এবং 
উবাদ দিতে হয়, কারণ মূলধ্বনি হিসেবে বাংলায় 'ঈ* এবং ডি'র কোনো 
অস্তিত্ব নেই; আছে শুধু ‘ই’ এবং 'উ”। এমন কি হুম্ব ‘ই’ এবং তত্ব ডি’ ও 
নেই। ইংরেজীর 11 ও £৫! এবং full ও fool 
ঈউ-র সংস্কার প্রভৃতি শব্দে স্বর্ধ্বনির হুম্ব দীর্ঘের বৈপরীত্যে যেমন স্বতন্ত্র 
অর্থবোধক নতুন শব্দের সুষ্টি হয়, বাংলার মূল স্বরধ্বনিগুলোর 
হুম্বতা এবং দৈর্ঘ্য দিয়ে তেমন স্বতন্ত্র শব্দ পাওয়া যায় ন!। বাংলার প্রতিটি স্বরধ্বনিই 
দুই বা তূর্ধ সংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দের তুলনায় একাক্ষরিক শব্দে অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ হয়ে থাকে । বাংলা স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যে নিছক উচ্চারণগত (phonetic), 
যূলধ্বনিগৃত (phonemic) নয় এ থেকে তাই প্রমাণিত হয়। বাংল! স্বরধবনির 
দৈর্ঘ্য স্বীকার করলে প্রতিটি স্বরধ্বনির জন্যেই করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি 
স্বরধবনির জন্যেই একটি হুম্য ও একটি দীর্ঘ প্রতীক ব্যবহার করতে হয়। তা 
যখন সম্ভব নয়, তখন শুধু ঈ এবং উ-ই বা রাখা কেন? স্থতরাং এ ছুটি 
বাদ দিয়েই বাংলা স্বরবর্ণমালা নির্ধারণ করতে হয়. সঙ্গে সঙ্গে তাদের কার 
চিহ্ন শী এবং এ ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে! 
কোনো ভাষাতেই তার যাবতীয় দ্বিস্বর (dip॥t॥০n৪) ধ্বনির কোনে! স্বত্ত 
চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না, তার কারণ দ্বিস্বর ধ্বনি একটি মূলম্বর ও আর একটি 
অসম্পূর্ণ স্বর, এ ছুই স্বর ধ্বনির সংযোগে গঠিত। যে ছুটি ব্বরধ্বনি দ্বিষ্বরধ্বনি গঠনে 
সহায়তা করে তাদের আপনাপন প্রতীকই উক্ত সংশ্লিষ্ট দ্বিস্বর ধ্বনির রূপায়ণের জন্তে 
যথেষ্ট। তার অতিরিক্ত কোনে! স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহার করলে ধ্বনিটি যথাযথভাবে 
রূপাধ়িত হতে পারে বটে, কিন্তু তার প্রয়োজন করে ন! । বাংলা বর্ণমালায় এ এবং ও 
নামক আমর! দ্বিন্বর ধ্বনির ছুটি চিহ্ন পাই অথচ বাংলার নিয়মিত দ্বিন্বর ধ্বনির 
সংখ্যা উনিশটি। যদি বাকী সতেরটির জন্যে স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবাঁর না করেও বাংলা 
ধ্বনির সংশ্লিষ্ট দ্বৈতস্বরগুলোর ধ্বনিবাচকতা রক্ষা পায় তাহলে এ (0) এবং 
এবং ও (0) মাত্র এ দুটির জন্য স্বতন্ত্র বর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজন কি? এ 
চিহ্ন ছুটি ব্যবহার না করলে এ চিহ্ন-অভ্যস্ত চোখে 
এ এবং -র সংস্কার আপাতত লাঁগতে পারে, কিন্তু বাংলা বানানে দই (দোই), 
.... কই (কোই), বই (বোই) ইত্যাদি শব্দে এ (0) এর 
বদলে অই (ওই) এবং বউ (বোউ), মউ (মোউ) প্রভৃতি শব্দে ও (০1)-এর 


৬ সাহিত্য পত্রিক। | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


বদলে অউ ও) “এর ব্যবহার আমাদের চোখে সয়ে গেছে বৈকি! বাংলা 
লিপি মিতলখনের (economy ০? 50969) আদর্শ উদাহরণ এবং সেদিক 
থেকে এবং বৌ চিহ্নগ উক্ত মিতলিখনের অন্তভূ্তি, কিন্ত সংস্কার করতে 
হলে স্বল্পতম গ্রহণ বর্জন স্বীকার না করে উপায় কি? তাহলে দ্বৈত স্বরধ্বনির 
এ, ও এবং তাদের কার চিহ্ন { টৌ বাদ দিলে রনির ধ্বনিমূলক প্রতিলিপি 
এবং তাদের যে কার-চিন্নু রাখতে হবে সেগুলো £ এ (০), এ্যা 
(যা), আ (1), অ,ও (01). ও" (), উ ()। এর মধ্যে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে এর 
অস্তিত্ব থাকার দরুণ “যা” ধ্বনিটির জন্যে অতিরিক্ত ধ্বনি চিহ্নের প্রয়োজন হয়না । 
এ” ধ্বনিট রূপাধ়িত করবার জন্যে শুধু তার কার চিহ্ন 0,-ই যথেষ্ট হতে পারে । 
খ্যালা, ক্যানো প্রভৃতিশব্দে খ ও কর পরে ঢা দিয়ে যেমন “এা? ধ্বনিটি পাওয়া যেতে 
পারে, তেমনি এ-র পরে যা যোগ করলেই উক্ত স্বরধবনির গ্রতিলিপি নিধিত 
হবে। 'বাংল। বানানে 77 বোধক ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে ক্যা, খ্যা, লেখা 
হবে, না গতানুগতিক ধারায় কে, খে-ই রাখা হবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা । 





ধ্বনি প্রবাহে ব্যঞ্জনধ্বনির পরেই স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাংলায় 
6 এবং কোর চিহ্ন দুটো বাঞ্চনধ্বনির আগে এবং 01 চিহ্নটি দ্বিখণ্ডিত করে 
আগে ও পরে লেখা হয়। এজন্যে এ কালে ধ্বনি অনুযায়ী ও বিজ্ঞানভিত্তিক 
পদ্ধতিতে লেখার কথ। হ’লে তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্রনধ্বনির পরে সংস্থাপন করার কথ৷ 
অনেকেই বলেছেন! এ সম্পর্কে পরে আমাদের বক্তব্য পেশ কর! যাবে। চলিত 
বাংলায় “কোনে” ও কি'নে' প্রভৃতি শব্দে 'ও’'-র সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্র মূলধ্বনি 
হিসেবে অভিশ্রুত ও'র অস্তিত্ব আছে। বাংলা স্বরবর্ণমালার সংস্কার করতে 
হলে এ-র অতিরিক্ত স্বতন্ত্রভাুব এ! হরকটির যেন প্রয়োজন করে না, তেমনি 
ও-র অতিরিক্ত ও’ না রেখে শুধু চিহ্ন হিসেবে উধ্ব কাটি ব্যবহার করলেই 
চলতে পারে। তাহলে নিয়ভম ধ্বনি তিত্তক স্বরবর্ণ এবং তাদের কার চিহ্চাদি 
এভাবে দাড় করানো বায় 8 


স্বরবর্ণ ই এ আ অ ও উ 
কারচিন্ত 27 0 71017 5. 


স্বরবর্ণ গুলোর পরে এদের এভাবে সাজানো যেতে পারে ই এ" ০ 7) আঁ 
1, ও 1° উ-, || 


PL 


বাংলা লিপি ও বানান সমস্তা ৭ 


বাংলার মূল অর্ধ স্বরধ্বনি ই. এ. (য়, ও, এবং উ্‌। এই, যায়, 
যাও, কুউ প্রভৃতি শব্দে এদের উচ্চারণ হলন্ত হওয়া সত্বেও হস্‌ চিহ্ন দিয়ে 
এগুলো লিখিত হয়না এবং প্রচলিত রীতি অনুনারে লেখার প্রয়োজনও করেনা । 
সুতরাং স্বরচিত ই, ও, এবং উ-ই এ অবস্থায় ব্যবহৃত হতে পারে। মেয়ে 

06০), গিয়ে (819০) প্রভৃতি শব্দে ধ্বনি হিসেবে 
য় এবং * ‘যু’ শ্রুতির অস্তিত্ব দেখি। 'এ ধ্বনিটি বাংলায় য় বর্ণ 
দিয়ে লেখা হয়। ‘এ’ অর্ধন্বরধ্বনির প্রতীক হিসেবে য় 
বর্ণটি গ্রহণ করলে ভার সাহায্যে মেয়ে, গিয়ে প্রভৃতি শব্দের 'য়’ শ্রুতি এবং 
হওয়।, খাওয়া, নেওয়া প্রভৃতি শব্দ শেষে অন্তঃস্থ ‘ব’ শ্রুতিও লেখা যাবে। 
স্থতরাং বাংলা বর্ণমালায় “যু” অবস্থানের একটা স্বাভাবিক দাবী আছে। এরই 
লঙ্গে আসে স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার প্রতীক চন্দ্রবিন্দু *-র বথা। . চন্দ্রবিন্দু 
স্বতন্ত্রভাবে কোনো ধ্বনি নেই। যেকোনো স্বরধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনায় অন্থরণিত 
করবার জন্যে এ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। এটিকে সেজন্যে 01207161071 mark 
ধ্বনিহীন-চিহত বা ন্বরধ্বনিকে অস্থুনাসিকতার ব্যঞ্জনা দেবার জন্যে কারাদি 
চিহ্েরই অস্তভূ্তি করতে হয়। 

Phoneme তত্ব অনুযায়ী যে কোনো একটি মূল ধ্বনি বিভিন্ন পরিবেশে 
ভিন্ন ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। একটি মুলধবনির উচ্চারণগত এ সামান্য তারতম্য 
বিশেষভাবে পরিবেশ দ্বাঃ। শাপিত। অর্থাৎ এক পরিবেশে তার যে স্বাতন্রাটুকু 
লক্ষিত হয় তা অন্য পরিবেশে নয়, আবার অন্য এক পরিবেশে যে স্বাতন্ত্রা 
দেখি তা পূর্ববর্ণিত পরিবেশে পাইনা । বিশেষে বিশেষ পরিবেশে এক মূলধ্বনির 
উচ্চারণগত বিবিধ পার্থক্য ৫1801161981 mark তথা অতিরিক্ত ধ্বনিচহ দিয়ে 
হয়ত বা চিহ্নিত করা যাঁয়। উদাহরণস্বরূপ আন্তর্জাতিক ধ্বনিগত বর্ণমালায় 
স্ুন্ম লিখন পদ্ধতি (09110 transcription) অনুসারে এক দত্তমূলীর নাসিক্য 
ব্যঞ্জনধ্বনি ৷ এর অগ্রদস্তমূলীয় রূপের জন্যে পেটকাটা! 2, খাটি দণ্তরূপের জন্য 1) এর 
নীচে " চিহ্ন দিয়ে (2) ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা! ঘায়। এতে মুল ধ্বনিচিহ্ন 
ন! বাড়লেও অতিরিক্ত ধ্বনিচিহ্কের ব্যবহার বর্ণমালাকে কিছুটা ভারাক্রান্ত করে 
বৈকি। সে জন্যে সাধারণ লেখন পদ্ধতি পরিবেশ অনুযায়ী সুম্মাতিসুন্ম ধ্বনি 
মূলক না হয়ে নতুন শব্দস্থষ্টির দিক থেকে ‘ক’ থেকে গ” পৃথকধ্বনি কিংবা 
‘ন’ থেকে ‘ন’ পৃধকধবনি-_এ ধরনের পার্থক্যের ভিত্তিতে Broad transcription 
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নীতি অনুসারে মূল ব্বনিভি-ভ্তক হয়ে থাকে । আমাদের বাংলা লিখন পদ্ধতি 
কি স্বরবর্ণে কি ব্যঞ্জনবর্ণে এ ধরনের মূলক্বনিভিত্তিক তথা phonemic নীতির 
ভিত্ততে তৈরী। তাতে সংস্কৃত বানান ও লিখন পদ্ধতির অন্তুদরণে মূল বাংলা 
ধ্বনির অতিরিক্ত গুটিকতক অপ্রয়োজনীয় বর্ণের সমাবেশ যে নেই তা নয়। 
বাংলা বর্ণমালায় খ এ, ৭. য, অন্তঃস্থ ব, ষ, স, ২ ৎ এবং £$ আমাদের 
এ-কথার সাক্ষ্য দেবে। স্বরবর্ণ হিসেবে বাংলায় খর. কোনো অস্তিত্ব নেই। 
খা- হরফটি “রি (র্+ই) ধ্বনির প্রতীক । স্থৃতরাং স্বরবর্ণে ধ্বনিগত দিক থেকে 
খ রাখার প্রশ্ন ওঠেনা। বানানের দিক থেকে খ এবং তার কার , রাখা না 
রাখার প্রশ্ন অবশ্য স্বতগ্থভাবে আলোচনা কর! যেতে পারে । 

এ হরফটির সম্পর্কেও একথা খাটে। এ হরফটিকে আমরা “ই*য়ো” 
নামে অভিহিত করি। কিন্তু তা স্বতন্ত্র কোনো ধ্বনির প্রতীক নয়। মিঞা 
প্রভৃতি শব্দে ঞ অনুনাসিক স্বরধবনি “জর দ্যোতক, াজ্ঞা” শব্দে 'না'র গ্োতক, 
জ্ঞান’ শব্দ 'ার ছ্োতক এবং ‘বিজ্ঞ’ শব্দে গর্গো'র গ্োতক, আর ব্যঞ্জনা 
লাঞ্চন। প্রভৃতি শব্দে ন'এর ঘ্যোতক | এক এক জায়গায় ঞ হরফটির এক এক 
রকম উচ্চারণ দেখতে পাই বলে ধ্বনি অনুসারে শব্দের প্রতিলিপিকরণ দেখাতে 
গেলে ঞ কোথাও টেকেনা। কিন্ত প্রচলিত বানান সংস্কারের কথ! বিবেচনা 
করতে গিয়ে ঞ রাখা না রাখার প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য। 

বাংলা বর্ণমালায় দস্তা ন এবং মূর্ধন্য ণ নামক ছুটি ন রয়েছে। কিন্ত 
বাংলা ধ্বনিতে এক দস্তমূলীর ন ছাড়া মূলধ্বনি হিসেবে অন্ত কোনো নয়ের 
অস্তিত্ব নেই। স্থৃতরাং স্বতন্ত্র যুলধ্বনি হিসেবে ণ নেই তা অবিসংবাদিতভাবে 
সত্য এবং সেজন্তে সহজে এবং নিশ্চিন্তে যদ কোনো হরফ বাংলা বর্ণসালা 
থেকে বাদ দেওয়া! যায় ত৷ হলে তা হবে এ মূধন্য টি। কণ্টক, ক%, কাণ্ড প্রভৃতি 

তৎসম শবে ট বর্গায় ধ্বনির পূর্বে দত্তমূলীয় ন এর 

ন, সহধ্বান হিসেবে ণ এর অস্তিত্ব অবশ্য দেখা! যায়। সে 

রকম কাঞ্চন, বাঞ্চা, মাঞ্জা, ঝঞ্ধা প্রভৃতি শব্দে চ বগীয় 
ধ্বনির পূর্বে প্রশস্ত দত্তমূলীয় ন এর এবং স্নান, স্নেহ প্রভৃতি শব্দে অগ্রদস্তমূলীয় 
ন-র এবং সন্তান, পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা প্রভৃতি শব্দে যথার্থ দস্তা ন-এরও অস্তিত্ব 
বিদ্যমান৷ স্নান প্রভৃতি শে দত্তমূলীয় ন-এর অগ্রদন্তমূলীয় সহধ্বনি এবং সন্তাপ, 
পন্থা প্রভৃতি শব্দে যথার্থ দস্ত্যসহধ্বনির কোনো চিহ্ন আমাদের বর্ণমালায় না থাকায় 


বাংলা লিপি ও বানান সমস্ত ৯ 


আমরা যখন তাদের আপনাপন পরিবেশে বার্থ উচ্চারণ করতে অপারগ হইনা, 
তখন চ বগীঁয় ধ্বনির পূর্বে প্রশস্ত দত্তমূলীয় ন-এর স্বরূপ বাচকতার জন্যে এ এবং 
ট বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে দস্তমূলীয় মূর্ধন্য সহধবনির জন্য ণ ব্যবহারের প্রয্(জনীয়তা 
কোথায়? এ পরিবেশে উক্ত সহধ্বনি নির্ণায়ক প্রভিলিপি ব্যবহৃত হোক বা 
না হোক বাঙালী তাদের যথার্থ উচ্চারণই করবে। স্থতরাং অবাধে বাংল! বর্ণমালা 
থেকে ণ-কে বাদ দেওয়া যেতে পারে। 


আগেই বলেছি বাঁংল। বর্ণমালা মূলধ্বনিবাচক, তাদের সহধ্বনিবাঁচক নয়। 
এর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত পাই ল-বর্ণটিতে। উচ্চারণগত দিক থেকে আল্তী, 
বাল্তি প্রভৃতি শবে ‘ত’ এর পূর্বে ল সরাসরি দস্তা এবং উল্টা, পাল্টা প্রভৃতি 
শব্দে ল-র উচ্চারণ দস্তমুলীয় মুখ্য প্রকৃতির কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় মূলধ্বনি 
ল’-র এ সহধ্বনিগুলে! চিহ্নিত করার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। এক দস্তমূলীয় 
মূলধ্বনি ‘ল’ দিয়ে বিভিন্ন পরিবেশে বাঙালী তার বিভিন্ন সহধ্বনির যথাযথ উচ্চারণই 
করতে পারে। ভর্তা, স্বার্থ, মর্দা, মুধণ প্রভৃতি শব্দে ‘ত’, থি, দ', পি’ এই 
ত বর্গায় ধ্বনিগুলোর পূর্বে ‘র'-র উচ্চারণও তার দস্ত্যসহধবনি বাচক। বাংলা 
লিপিতে তারও কোনো স্বতন্ত্র চিহ্ন নেই। তবু বাঙালী তার যথাযথ উচ্চারণই 
করে। এ থেকে দস্তমূলীয় নাপিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি “নর প্রতিলিপি এক ন দিয়ে 
তার দস্তমূলীয় মূর্ধন্য এবং প্রশস্ত দস্তমূলীয় রূপেরও উচ্চারণ যে বাঙালী 
যথাযথ ভাবে করতে পারে তা স্বতঃ প্রতিপন্ন হয়। বাংলা ধ্বসিগত দিক থেকে 
ণ এবং এ হরফ দু'টি এ কারণেই যে অপ্রয়োজনীয় তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


চলিত বাংলার বিশটি স্পৃষ্টখ্বনির মধ্যে প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি 
মহাপ্রাথতার জন্য যথাক্রমে তাদের স্ব বর্গীয় প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি থেকে পৃথক হয়ে 
গেছে । বাংল! বর্ণমালাকে, স্বন্নসংখ্যক করার জন্যে কেউ কেউ বগীয় ধ্বনিগু:ল|র 
দ্বিতীর ও চতুর্থ বর্ণনা লিখ প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের 
পার্শ্বে মহাপ্রাণতার চিহ্নব্বরূপ একটা হ বগিয়ে খ= কৃহ, 
ঘ=গ্‌হ ইত্যাদি রূপে দেখিয়ে তাদের কৌতুহল নিবৃত্ত করতে 
চান। রোমান লিপিতে অবশ্য 107) £6 রূপে খি' ঘি" প্রভৃতি ধ্বনি চিন্তিত 
করার ব্যবস্থা আছে। ইংরেজী ও অগ্রান্ত ইউরোপীয় ভাষার যেগুলো রোমান 
লিপি দিয়ে লেখা হয় তাতে এ ধরনের মহাপ্রাণ ধ্বনি নেই দেখে এদেশীয় 

এ 


খু, ঘ প্রভৃতি মহা প্রাণ 
স্পর্মধ্যনি 
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এ মহাপ্রাণ ধ্বনিগশুলো চিন্তিত করতে গিয়ে স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রতিলিপির পার্শে 
একটি মছাপ্রাণবোধক ‘0? চিহ্ন দেবার ব্যবস্থা কর! হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশের 
বাংলা প্রভৃতি সংস্কতভিত্তিক ভাষায় এ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলো অখণ্ড ও অবিভাজ্য ধ্বনি 
বলে স্বতন্তরভাবে তাদের প্রতিবণীকিরণের ব্যবস্থা হয়েছিল । সেদিক থেকে বাংলার 
বগাঁয় ধ্বনিগুলোর দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির বর্তমান প্রতিলিপি খ, ছ, & থ ফ, ঘ, 
বা, ঢ, ধ, ভ-র সংক্ষেপকরণ কিংবা তাদের স্বল্পপ্রাণ ধ্বনির পাশ্শ্বে একটা অতিরিক্ত 
হ বসিয়ে দিয়ে ভিন্নভাবে প্রতিবণীকরণ ধ্বনিগত দিক থেকে অচল এবং দৃষ্টিগত 
দিক থেকে অসহা। সেজন্তে এদের কোনো সংস্কার চলবে না । 
চলিত বাংলার ধ্বনিতে হাওয়া 019" ৪), (পোয়া) 0০ ৪), দেওয়া (3৪), 
যাওয়। (J ৪), মেওয়া (216 ৪) প্রভৃতি শব্দে ‘ব’ শ্রুতিহিসেবে অস্তঃস্থ-ব-র 
অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ধ্বনিটিকে চিহ্নত করবার জন্যে বাংলায় কোনো হরফের 
ব্যবহার নেই। বাংলা বর্ণমালায় যে অন্তঃস্থ ব আছে বর্গীয় ব থেকে তার আকৃতি 
অভিন্ন বলে ধ্বনিগত দিক থেকে এই ছুই ব-র একটি 
অন্তন্থ ব অতিরিক্ত এবং সেজন্তেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। 
বর্ণমালার সংস্কার করতে হলে সেজন্যে অন্তঃস্থ ব টিকে 
সহজেই বাদ দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য বানান ধ্বনিমূলক করতে হলে ব- 
ক্রুতিবাঁচক ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে আসামীর পেটকাটা ‘ব’ কিংব। হিন্দীর মতো 
একটি গোল ব-র আমদানি করা বেতে পরে। তাতে একটি বর্ণ বাড়বে বই 
কমবে না। সুতরাং নতুন ধ্থনিচিহ্ন বাড়িয়ে লাভ নেই। 
অন্তঃস্থ য সম্পর্কেও এ রকম প্রশ্ন ওঠে। ইংরেজী 2 কিংবা আরবী 
) কি 5 জাতীয় ধ্বনিরই যথার্থ প্রতিলিপি বাংলা অন্তঃস্থ য; অথচ চলিত 
বাংলায় এ ধ্বনিটি নেই। আমরা যে, যখন প্রভৃতি শব্দ য দিয়ে লিখি কিন্তু 
উচ্চারণ করি প্রশস্ত দত্তমূলীয় ঘোষ স্পর্শজাতীয় ধ্বনি 
অন্তঃস্থ য জ’র। স্থতরাং ধ্বনিগত দিক থেকে চলিত বাংলার 
কোনো শব্দেই য-র দরকার করেনা বলে বাংলা শব্দ 
জ-বোধক ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের জন্যে য বাদ দিয়ে জ ব্যবহার করাই ভালা । 
তবে ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী ধ্বনির এবং বাঙালী মুসলমানের জীবনে আরবী 
পারসী শব্দে 2 বোধক ধ্বনিটির রপায়ণের জন্যে য রাখা না রাখা স্বতন্ত্রভাবে 
বিচার্ধ। | | 
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চলিত বাংলায় পশ্চাৎ দত্তমূলীয় অঘোষ শিসধ্বন হিসেবে মূলধ্বনি পাই 
একমাত্র ‘শ’-কে। কিন্ত সংস্কৃত বানানের ভিত্তিতে বাংলা বর্ণমালায় শ, ষ এবং 
স এ-তিনটি হরফের প্রচলন আছে। বাংলা বানানেও এ তিনটিই 
ব্যবহৃত হয়। কষ্ট, কাষ্ট প্রভৃতি শবে য ‘শ’-রই দস্তমূলীয় মুরগি সহধ্বনি 
এবং হস্ত, স্থান, স্তন প্রভৃতি শব্দে ত বগাঁয় ধ্বনির 
শ.ব,স পূর্বে স-ও ‘শ’রই দত্তমূলীয় সহধ্বনি। শ্রাবণ, শ্লীল, 
স্নেহ, স্পর্শ, প্রশ্ন প্রভৃতি শব্দে বানান যা-ই লিখিনা কেন 
শর একটি অগ্রদত্তমূলীয় সহধ্বনি পাওয়া যায়। স্থতরাং বাংলা বর্ণমালার 
সংস্কার করতে হলে মূপ ধ্বনির প্রতিনিধি হিনেবে শ রেখে যও স-কে বাদ 
দেওয়া যায়। স্থান, স্তন, সান, কষ্ট, বেষ্টিত প্রভৃতি শব্দ শ দিয়ে “ধান, শতন, 
কশট ইত্যাদি লিখলেও উচ্চারণ সৌকর্ষের দিক দিয়ে তাদের পরিবেশজাত শ-র 
সহধ্বনিমূলক উচ্চারণ করা হবে এবং কিছু-দিন যেতে না যেতে এ বানানও 
আমাদের চোখ-সহ হয়ে যেতে পারে। এ প্রস্তাব মতে সে, আসে প্রভৃতি 
শব্দকে শে, আশে ধরনে লিখতে হবে। তাতে আশা (০০1০) এবং আশা 
(0০০) দুটোই ‘আশ!’ লিখিত হলে বাক্যের পরিবেশই তাঁদের অর্থ উদ্ধারে 
সহায়তা করবে । 


বাংলায় ধ্বনিগত দিক থেকে ড এবং ং অভিন্ন। বাংলায় যে তিনটি মূল 
অসংযুক্ত অনুনাসিক ব্যঞ্জন ধ্বনি পাই তার মধ্যে পশ্চান্তালুজাত ঘোষ নাপিক্য 
বাঞ্জনধবনি একটি। তাকে ও এবংং এ দুটোর মধ্যে যে-কোনো একটি চিন্তে 
চিহ্নিত করা যেতে পারে, কারণ বাংলার বহির্বাঁ হিন্দী 

ডং " প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার ং এর মতো বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে- 
কাঁর নাপিক্যধ্বনি চিহ্নের মতো বাংলায় অনুস্বারের ব্যবহার 

হযুনা। অবশ্য বাংলায় ং এর ধ্বনি কিংবা (কিম্বা) শব্দটিতে ছাড়া সর্বত্রই ড-র 
প্রতিরম। এবং কিংবা শব্দটির ধ্বনিমূনক বানান কিন্বা এখন বেশ প্রচলিত ৷ 
বাংলা হরফ সংস্কার করার প্রস্তাব করলে কেউ ২ এবং কেউ ঙ রাখতে চান। 
বাংলার পশ্াত্তালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিটি ক বগীয়ি স্পর্শ ধ্বনি গুলোর অনুগামী 
ব'লে তাকে ও দিয়ে লেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তাতে 
কঙ্ক, সঙ্খ, সঙ্গ, সঙ্ঘ প্রভৃতি শব্দে ও দিয়ে লেখা যেমন অধিকতর চক্ষুসহ 
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হয়, তেমনি রাঙা, রঙীন, সাঙাত, আঙুল প্রভৃতি শব্দে ছুই স্বরধবনির অন্তর্বতী 
অসংযুক্ত এ নাসিক ব্বনিটিতে কার চিহ্ন বসানোও সহঞ্জ হয়; অন্ুস্বারে কার 
চিহ্ন ধা, ২ বাবহারের মত দৃষ্টিকটু ঠেকেনা। এ জন্যেই আমি ₹ এবং ভ-র 
মধ্যে ঙ রাখার পক্ষপাতী । 

খণ্ড ০-এ ‘ত’ এর অতিরিক্ত কোনো ধ্বনি নেই। সে 
জন্যে বাংলা বর্ণমালায় ৎ রাখার কোনো যৌক্তিকতা 
নেই: অত্যন্ত সহজে এটিকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে 


ডুও ঢ় এর মধ্যে বিশেষ ভরে পূর্ব পাকিস্তানে অনেকেই ডু রেখে ঢু 
বাদ দিতে চান। তাদের মৃত আষাঢ়, দৃঢ়, গাঢ় প্রভৃতি শব্দে এ-তাঁড়িত ধ্বনিটির 
দন্তমূলীয় মূর্ধন্য রূপটি মহা প্রাণত্তা হারিয়ে আযাড় (আধার), দৃড় (দূর), গাড় (গোর) 
রূপে উচ্চারিত হয় এবং অনেকেই স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব 
ড়, ঢ় স্থটিকারী ড়’ ও টির ধ্বনিগত বৈপরীত্য রক্ষা করেন না 
বলে ডু কিংস্বা র-র অতিরিক্ত ঢ় ব্যবহারের যৌক্তিকতা 
মানতে চান না । কিন্তু চলিত বাংলায় গাড় 'উচ্চারণ গাড়ে) এবং গাঢ় (উচ্চারণ 
গাটো) প্রভৃতি শব্দে মূলধ্বনি (91,006) হিসেবে এ দু'টি ধ্বনির স্থাভন্ত্রা ও 
বৈপরীত্য না মেনে উপায় আছে বলে মনে হয় মা! এ জন্তেই বাংলা বর্ণমালায় 
ড-র অতিরিক্ত ঢ রাখা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি! 
£ এর যথাযথ উচ্চারণ বাংলায় নেই। ক্রমশঃ, আপাতঃ, প্রধানত, 
সাধারণতঃ প্রভৃতি শব্দে একালে যে বিসর্গ উচ্চারিত হয় না তা-ই নয়, 
বানানেও দেখানো হয় না । আঃ! ওঃ! উঃ! ইঃ! প্রভৃতি অব্যয়ে £ লেখ! 
হয় বটে কিন্তু -তা আশ্রয়স্থানভাগী অঘোষ শিম ধ্বনিই; £ঃ নামক অতিরিক্ত 
চিহু ব্যবহার না করে মহাপ্রাণ অগোষ হ. দিয়ে তার প্রতিবণাকিরণ কর! 
যেতে পারে। দুঃখ, মন:পুত শ্রভৃতি শব্দের মাঝখানে বিসর্গের ব্যবহার পরবর্তী 
ধ্বনির উচ্চারণকে দ্বিগুণ করে দেয়। স্ুভরাং এসব ক্ষেত্রে বিসর্গ না রেখে 
তাদের ধ্বনি অনুগামী বানান হৃকৃধ, মনোপুত কিংব। মনপ-পুত লেখাই শ্রেয়। 
এযাবৎ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাংলা দেশের (কি পূর্ব পাকিস্তান, কি পশ্চিম 
বঙ্গের) ভাষাবটিত কোনো জরিপ হয়নি। গ্রীয়ারপন সাহেব তার linguistic 
survey of India গ্রন্থের পক্স খণ্ডে বাংলার উপভাষার যে বিবরণ দিয়েছেন 
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তা যথার্থ বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়। ভাষার অঞ্চলগত সীমানা (15921955) নির্ধারণ 
করে হাল আমলের বর্ণনাত্মক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ভাষা 
তথা উপভাবাগু:লার জরিপ করলে চলিত বাংলার ধ্বনি সমগ্রির সঙ্গে তাঁদের 
ধ্বনিশুলোর আশ্চর্য তারতম্য ও পার্থক্য দেখা যাবে। আর এপার্থক্য লক্ষিত 
হবে বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তিক 
উপভাষাগুলোতে। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকার গ্রামাঞ্চলে, নোয়াখালী সন্দ্বীপের 
অধিকাংশ স্থানে এবং সিলেট চট্টগ্রামে চলিত বাংলার প্রশস্ত দস্তমূলীয় স্পৃষ্ট 
চ, ছ, জ, ঝ ধ্বনির শিসজাত উচ্চারণ, সিলেট ঢাক! 

আঞ্চলিক ধ্বনির শহরের কুট্টিদের মুখে এদের যথার্থ গ্ৃষ্ট স্পুষ্ট উচ্চারণ, 
প্রতিলিপিকরণ সিলেট চট্টগ্রামে খ ধ্বনির শিসজাত আরবী ৮-র মতো 
উচ্চারণ, নোয়াখালীতে ক, ভ-র দস্ত্যৌষ্ঠ শিসজাত 

উচ্চারণই আমার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করবে। যথার্থ ভাষাতাত্বিক জরিপ 
হলেই আমাদের ভাষার এ উপভাষাগুলোর ধ্বনি ও গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা 
স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবো এবং তখনই এদের ধ্বনিগুলোর প্রতিবর্ণীকরণ 
সম্পর্কেও একটি স্থির নির্দেশ দেওয়া যেতে পারবে । আতস্তর্জতিক ধ্বনিমূলক 
লিপির (International phonetic script) সাহায্যে একটি ধ্বনির প্রতি- 
নিধিত্বমূলক একটি বর্ণের ব্যবহার যে কোনো! সময়েই করা যায় কিন্তু প্রচলিত 
বাংলা লিপির সাহায্যে কিভাবে তা করা যাবে সমস্তা সেখানেই | পুর্ব 
পাকিস্তানের প্রশস্ত দস্তমুলীয় চ বর্গায় শিসধ্বনিগুলোকে 

চ, ছ এখানকার অনেকেই ছ-দিয়ে লিখতে চান। আবার 
ইসলাম, মুসলিম, ইনসান প্রভৃতি আরবী শব্দের ৮ এর 

প্রতীক হিসেবেও ছ ব্যবহার করতে চান। কিন্ত চলিত বাংলাতে ছ একটি 
নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতিক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে যত কিছু মতবিরোধ এবং গোলো- 
যোগের সূত্রপাত হতে দেখি। এরকম ক্ষেত্রে চলিত বাংলার মূলধ্বনির প্রতীক 
হিসেবে ‘স’ বজ্ন করে (কেননা সেখানে শ-ই একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক 
ধ্বনি) আরবী প্রভৃতি বিদেশী ভাষার এর প্রতীক হিসেবে এবং পুর্ব পাকি- 
স্তানের আঞ্চলিক ছ-জাতীয় শিসধ্বনি হিসেবে স ব্যবহার করা যায়। অন্তত্র 
শিসজাত ফ ও খ-র নীচে ফুট.কী জাতীয় কোনে! চিহ্ন দিয়ে কিংবা ভাষাতত্ব 
ঘটিত কোনো গ্রন্থের মুখবন্ধে তাদের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে চলিত বাংলার 
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সাধারণ খ-ফ প্রভৃতি বর্ণ দিয়েই কাজ চালানো যেতে পারে। সাধারণ বই- 
পুস্তকে অবশ্য এসব উল্লেখ করে লেখন-রীতি ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই। 
চলিত বাংলায় ন, ল, র এবং ম মূলধ্বনি কয়টির একটি করে মহাপ্রাণ রূপ 
আছে। তার! তাদের স্বল্প প্রাণ রূপের সঙ্গে শব্দের অর্থগত দিক দিয়ে কোনে! 
বৈপরীত্যের স্থুষ্টি করে না। সুতরাং তারা মূলধ্বন নয়; তবু চিহ্ন, অপরাহ্ণ, 
আহ্লাদ, হুদ, বহু এবং ব্রহ্ম প্রভৃতি স্বর্পসংখ্যক তৎসম শব্দে হু, হন, হর, 
এবং ক্ষ এ-মহাপ্রাণ ধ্বনি কয়টির অস্তিত্ব বিদ্যমান । ধ্বনি প্রকৃতির দিক থেকে 
এরা খ, ছ, 5, থ, ফ প্রভৃতি বগাঁয় স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলোর মতোই কিন্ত 
এগুলো একটি বর্ণে চিহ্নিত না হয়ে এ ধরনের সংযুক্ত বর্ণ সহযোগে লিখিত 
হয় বলে সাধারন্তে এরা সংযুক্ত ধ্বনি হিসেবেই পরিচিত। হরফ সংস্কার 
করতে হলে এদের ধ্বনিরূপ অনুযায়ী খ, ছ, ঠ, থ, ফ ইত্যাদি বর্ণের মতো কোনো 
একটি বর্ণে চিহ্নিত করাই অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত প্রস্তাব; কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ 
নতুন হরফের স্থষ্টি করতে হয়। সেক্ষেত্রে আরার অন্যান্ত সমস্যা মাথার্টাড়া 
দিয়ে উঠবে। সেজন্যে তাদের বর্তমান রূপের সঙ্গে 
হ 8, হাতঙ্গ যোগ রেখে হ-কে ন্হ, হল-কে ল্হ, ক্ষাকে মৃহ দিয়ে লেখার . 
প্রস্তাব করি। কেউ কেউ হকে হন এবং হ্ম কে হম 
রূপে লিখতে চান। তব বা হৃ-র কৌনে! পরিবর্তন না ক'রে শুধু হৃ-কে এ ভাবে 
বিকৃত না ক'রে হ.-ভাবে লিখতে হবে। তা হ'লে চিহ্ন, আহ্লাদ, ব্রহ্মা প্রভৃতির 
লেখ্য রূপ দাড়াবে চিন্হ. চিন্হিত, আল হাদ, ব্রম্হা। আর হৃত বা হৃদয় হবে 
হত এবং হয়৷ | 
আমরা দেখেছি বাংলায় সংযুক্ত অক্ষর আছে প্রায় আড়াই শ'র মতো, কিন্ত 
আমাদের সংজ্ঞা! মতো শব্দের শুরুতে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ৩৬টি এবং শব্দের 
মাঝখানে ২৮টি । সে যা হোক এ সংযুক্ত অক্ষরগুলো বাংল! লিখন প্রণালীর দোষ 
ও গুণের আকর হয়ে রয়েছে । একালে সে জন্যে বাংলার সংযুক্ত বর্ণ সম্পর্কে 
নানা তর্কের স্থট্ি হয়েছে। সংযুক্ত অক্ষরের বিরুদ্ধ পক্ষের অভিযোগ _একটি 
শিশুকে বাংলা হরফ আয়ত্ত করতে হলে প্রচলিত বর্ণমালায় ১১টি স্বরবর্ণ 
কারাদি ১০টি এবং গু, শু, রূ প্রভৃতি আকৃতি পরিরর্তনকারী গোটা ৩২.হরফের 
অতিরিক্ত শও আড়ায়েক সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে তার পরিচয় থাকা দরকার। তা বহু 
সময় সাপেক্ষ এবং যথারীতি অগ্ুবিধাজনক । এ ছাড়া তাঁদের মতে ছাপা ও 


বাংল! লিপি ও বানান সমস্তা ১৫ 


টাইপের কাজেও যুক্তাক্ষরগুলো অসুবিধার স্ট্টি করে। এ অন্ুবিধা থেকে 
বাঁচবার জন্যে কেউ কেউ সংযুক্ত অক্ষরগুলোকে রোমান লিখন পদ্ধতি অনুসারে 
যেমন স্থান, পরীক্ষা রবীন্দ্র প্রভৃতি শব্দে স্থান, পরীক্খা, রবীন্দ্র রূপে 
ভেঙে লিখতে চান আর কেউ কেউ বাংল! বর্ণমালার প্রতিটি ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তনিহিত 
অ’ ধ্বনিটিকেও সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের পরে লিখে কারাদি চিহ্ন ব্যবহার না করে, 
সংযুক্ত ব্যঞ্জীনগুলোকে একেবারে ভেঙে দিয়ে শ্রীকান্তকে' ছিরইকআনতত' 
‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিগবঈনদরঅনআথ ঠআকউর রূপে লিখতে চান । এভাবে 
লিখলে তাদের মতে আর কোন সমস্যাই থাকবেনা এবং যে কারুর পক্ষেই 
বাংলা লিখন আয়ত্ত করা! সহজসাধ্য হবে। 


লিখন পদ্ধতি হয় পদান্থুলারী, না হয় মূলধ্বনির ধর্মানুসারী হয়। একটি 
বর্ণ নানতম অর্থনুচক একটি পদধর্মের (01010119116) প্রতীক হয়ে ডালে তাকে 
পদ-ধর্মান্ুসারী তথা 10970160010 লিখন পদ্ধতি বলা যায়। চীনে ভাষার 
লিখন পদ্ধতি এ ভাবের পদান্থুপারী। কিন্তু একটি বর্ণ একটি মূল ধ্বনির 
(6h০॥e€) যাবতীয় অস্তধ্বনিসহ তার সমগ্র ধ্ৰনিধর্মের প্রতীক হিসেবে 
ব্যবহৃত হ'লে তাকে ধ্বনিমূলক বা 0170001910 লিখন পদ্ধতি বলা যায়। 
P০nemic লিখন পদ্ধতিতে একটি ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ৪, 10 10, 75 প্রভৃতি 
রোমান বণণমালার একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হতে পারে। এ রকম হ'লে সে-লিখন 
পদ্ধতিকে নিছক হরফ ভিত্তিক বা alphabetic বলা হ'য়ে থাকে । আবার দেব- 
নাগরী লিখন পদ্ধতি অনুদারে এক বা একাধিক ধ্বনির জন্য একটি বণে'র ব্যবহার 
করলে তাঁকে অক্ষর ভিত্তিক বা 59118010 বলা হয় । 


বাঁংল। বর্ণমাল। দেবনাগরী বণ'মালার আদর্শে গঠিত । এ আদর্শ অনুযায়ী 

স্বরবর্ণ গুলোর প্রত্যেকটিই একটিমাত্র ধ্বনির প্রতীক। 

রানের কিন্তু বর্ণমালায় ও, এ য়, $$ এবং ৎ ছাড়া যাবতীয় 

ব্যঞ্জন ব্ণই একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং ‘অ’ স্বরধ্বনির দোতক ; 

অন্ত কথায় এ কটি ছাড়া বাংলা বণ” মালার এক একটি বর্ণ একদিক দিয়ে যেমন 

ধ্বশিমূলক তেমনি অ, আ, ই কিংবা ক, খ, জ, ঝ প্রভৃতি যাবতীয় বর্ণই এক 

একটি অক্ষর ব| পিলেবলকে ধারণ ক'রে রয়েছে । এজন্যে বাংলা বণণমালাকে 
ইংরেজীতে alphabet বা 591191981 ছু-ই বলা যায়। 
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ধ্বনিবাচকতা এবং মিত-লেখনের দিক থেকে অক্ষর ভিত্তিক বর্ণম।ল! যে- 
কোনো ভাষার জন্যেই আদর্শ স্থানীয় হ'তে পারে। বাংলা লিপিও এদিক থেকে 
আদৰ্শ স্থানীয় হয়ে উঠতে পারতো । কিন্তু বর্ণমালায় মূলধবনি ধর্মান্ুসারী তথা phone- 
[110 আদর্শ-স্থানীয় হয়েও ভাবার প্রতিলিপি হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে গিয়ে এর 
কিছু অপঙ্গতি এ লিপির পক্ষে পূর্ণ অক্ষরভিত্তিক হবার অন্তরায় স্থষ্টি করেছে। 
আর এ অন্তরায় সুষ্টি হয়েছে 'অ+ ধ্নিটিকে নিয়ে। শব্দের শুরুতে ছাড়া স্বতন্ত্র 
বণ হিসেবে অ’ ধ্বনির প্রতীক হিসেবে অ-হরফটির আর কোথাও ব্যবহার 
হয়না। অতি, অভ্যাস, প্রভৃতি শব্দে অ আবার “ও, স্বরধবনিরও প্রতীক হয়ে 
দাড়ার। বাঞ্জন বর্ণে ব্যবন্ধত হবার জন্তে তার স্বতন্ত্র কোনো কার-চিহ্নও নেই । 

অন্যান্য স্বরবর্ণ গুলোও শব্দের শুরুতে তাদের স্বমূতিতে ব্যবহৃত হয় কিন্ত 
শব্দের মধ্যে বা অস্তে সংগ্লি্ট নাঞ্জন ব্ণর সঙ্গে তাদের টি এ ০1 কারাদি চিহ্ন 
ব্যবহৃত হয় ব'লে তারা কোনে! সমস্যার স্থপতি করে না। তাদের ধ্বনি সংশ্লিষ্ট 
কারাদি চিহ্নের সাহাব্যে যথাযথ রূপায়িত হয়। কিন্তু বর্ণমালায় প্রায় প্রতিটি 
ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তনিহিত ব্বরধবনি ‘অ’ হলেও শব্দের মধ্যে ক, চ প্রভৃতি প্রতিটি: 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ ই নূনপক্ষে চারটি ধ্বনির প্রতীক হতে পারে। যেমন কল্কৃ, কঅ, 
কো, কৌ?) চ=চ, চঅ, চো, চো” | তুলনীয় বাক্‌, ভক্ত (ভক্তে ) ; কজ্লা 
মগ্র! ; করি (কোরি!, কল্য (কোল্পে) ; করে (কোরে), গলে গোলে) ইত্যাদি । 
নিয়মান্ুগভার দিক থেকে এ রকম ব্যবহার জটিলতারই স্থত্টি করে। এ ত্রুটি 
সত্বেও বাংল! লিপি মূলধবনিমূলক (11039710) এবং একই সঙ্গে প্রধানত হরফ 
ভিত্তিক (8101790510) এবং অকরভিত্তিক (511৭০০) দুই-ই । আর তার 
এ ধ্বনিবাচক হরফ ভিত্তিকতা এবং অক্ষর ভি ত্তকতা ছুটি বৈশিষ্ট্যই বাংলা লিপিকে 
মিতলিখনে (9090109 ০? 50০৪)র দিক থেকে আদর্শ স্থানীয় করে তুলেছে। 
কত, দ্রুত, ক্ষয় প্রভৃতি শব্দের লিখনপন্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কত 
শব্দটির ক+অ+ত২+অ) দ্রুত লবটির দ1+র+উ+ত১+জঅ এবং ক্ষয় শব্দটির 
কৃ+য১+য় ধ্বনি অত্যন্ত অল্লপরিপরে ছুই ছুটি মূলবর্ণে ই প্রতিফলিত হয়। 
এবং উক্ত মূলবর্ণ ছুটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মূলশব্দটির যাবতীয় ধ্বনিও 
উচ্চারিত হয়ে যায়। এতে বাংলা শব্দের লেখন জ্রুতি (92০০৫) এবং পঠনশীলত। 
(legibility) আশ্চর্বভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বল। যেতে পারে বাংলা লেখন 
পদ্ধতি (১) ধ্বনির যথার্থ প্রতিরূপ (১) মিতলেখন এবং (৩) দ্রুত পঠনশীলতা 
এ তিনটি মূলনীতির উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। 


বাংলা লিপি ও বানান সমস্তা ১৪ 


বাংলায় ল-ফলা, ফলা -ফলা, স্ক, স্ব গ্রভৃতি এবং দ্বিত্ববোধক যে 
সব মংযুক্ত বাঞ্জনবর্ণের প্রচলন দেখি সেগুলো বাংল! সংযুক্ত ধ্বনির একাত্মতার 
প্রতিলিপি হিসেবে আশ্চর্য ধ্বনিমূলক। গ্রাবন, ত্রাণ, স্ত্রী, মৃত্যু, অস্পৃশ্য প্রভৃতির 
সঙ্গে পলাবন, তংরান, স্তরী, মীরীততু বা ম্রীভতু ইত্যাদির তুলনা করলে 
পরবতী লিখনপদ্ধতিতে বাংলা ধ্বনির সংযুক্ততা ও একাত্মতা 
সংযুক্তাক্ষর যে বঞ্জায় নেই তা সহজেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয়ত 
স্বল্পপরিসরে বহুকথ! লিখনোপযোগী লিপিহিসেবে বাংল! 
যুক্তাক্ষরের উপযোগিতা অতুলনীয় ; মৃত্যু এবং মীরীতততু, কিংবা রবীন্দ্রনাথ ও 
রওবইনদ্রঅনআথ ইত্যাদির তুলনা থেকেই তা লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়ত একটি 
ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে একটি বর্ণ (যেমন অ, আ, ই, কৃ, চ. ইত্যাদি), আবার 
শব্দের আদিতে বা শেষে অ-ধ্বনির কোনো প্রতিরপ ব্যবহার না করে কত, 
কর, ক্ষমা, হৃদ প্রভৃতি শব্দে একটি অসংযুক্ত কি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণদিয়ে অ-বোধক 
এক একটি অক্ষর (সিলেবল্‌) এবং সংযুক্ত বাঞ্জনবর্ণগুলৌতে একাধিক ধ্বনি 
অন্ন পরিসরে একত্রে পাওয়ায় বাংল! বাক্‌ প্রবাহের পঠনড্রুতি বৃদ্ধি পায়। এ 
জন্তে বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির দিক থেকেই সংযুক্তাক্ষর ব্যবহার অপরিহার্য 
হয়ে ওঠে। অন্যথায় সংযুক্তাক্ষরগুলোকে ভেঙে লিখলে বাংলা হরফের পঠনশীলতা 
ও লেখনদ্রুতি কমে যাবে, মিতলেখন ব্যাহত হবে । বিশেষত শব্দের আদিতে 
এমনকি মাঝখানেও সংযুক্ত ধ্বনির যথার্থ উচ্চারণ পাওয়া যাবেন।। সর্বোপরি 
অগণিত শব্দের চেহারা! পালটে যাবে! এ পাঁচটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও 
শেষোক্তটিই যুক্তাক্ষর বর্জনের সবচেয়ে বিপক্ষে দাড়ায় । 
সভ্য জগতে প্রত্যেক ভাষার শব্দাবলীরই একটি শ্রুতিগত এবং একটি 
চক্ষুগ্রাহরূপ আছে। শত শত বছর ধরে একটি ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উক্ত ভাষার 
শব্দাবলী যেমন ধ্বনিত হয়ে আসে, তেমনি তাদের লেখ্যরপও যুগে যুগে সে 
ভাষাভাষীদের চক্ষুসহ হয়ে যায়। তার চচ্ুগ্রাহ্থ চেহারার আমূল পরিবর্তন করতে 
গেলেই সে ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কারে আঘাত লাগে। তাই পরবর্তী পরিবর্তন উন্নত ধর- 
নৈর কিংবা বিজ্ঞান ভিত্তিক হলেও এঁতিহোর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাবশত সে সংস্কার 
তারা গ্রহণ করেনা। এজন্যেই ইংরেজী বানান অদ্ভুত রকমের অ-ধ্বনিতাত্বিক 
হওয়া সত্বেও ইংরেজরা তাদের বানানের পরিবর্তন করে না। বর্ণার্ড শ'র উইল 
থাকা সত্বেও তা আন্তর্জাতিক ধ্বনিভিত্তিক হরফে লেখা হয় না। অন্তান্ত দেশে 


ভা 
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এমনকি আমাদের দেশেও সহ্জতর ও অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক রোমান হরফ 
গ্রহণ কর! হয় না এবং প্রচলিত হরফ সংস্কার করতে গিয়ে ০, টিকারাদি হরফের 
বাম থেকে ডানে (যেমন ক১, ক ইত্যাদি) কিংবা তাদের মাথায় (যেমন ক’, খ’ 
ইত্যাদি) বসানো হয় না। এমনকি আমাদের বাংল! ক্বরধবনিগুলোকে তিববতী 
হরফের অন্নকরণে অ, আজি, জী, অ, অং অ, অ৯, তে, ভৈ, তো, আৌ রূপে 
অ-মাতৃক করে লিখে অন্ততঃ গোট! নয়েক হরফ কমিয়ে দিতে গিয়েও দেওয়! 
যায় না। 


ফেরদৌস খাঁর হিসাব মতো বাংলায় যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দ সংখ্যা হচ্ছে 
৯২৪৪।% আমার মনে হয় এ ধরনের যুক্তাক্ষর সম্বলিত শব্দের সংখ্য! বাংলায় 
আরও কিছু বেশী হবে। বাংলায় যুক্তাক্ষর বর্জন করলে প্রায় হাজার দশেক শব্দের 
লেখ্যরূপ পালটে যাবে বলে আমাদের অভ্যাস ও সংস্কারকে তা ভীষণভাবে আঘাত 
করবে। স্বভাবতঃ এঁতিহাপ্রির বাংলা ভাষাভাষীগোষ্ঠী বাংলা হরফের এ সংস্কার 
কিছুতেই গ্রহণ করবে না। 


তবে বাংলা সংযুক্তাক্ষরগুলোর কিছু যে লহজীকরণ করা যায় ন! তা নয়। 
অক্ষরের সংযুক্ততার দিক দিয়ে বাংলায় আড়াইশ'র মতো সংযুক্ত অক্ষর থাকলেও 
পৃথক পৃথক রূপের দিক থেকে তাদের মোট সংখা! সাত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের 
বেশী নয়। যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনিস্থষ্টিন উপকরণ তরল ধ্বনি লি“ র (২) 
এবং শিস ধ্বনি ‘শি’ এবং তার সহংবনি ‘স’ ও থর অতিরিক্ত ক থেকে ল 
পর্যন্ত প্রায় সমস্ত হরফই ফল! হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে তাদের সংখ্য! 
এভাবে ফেঁপে উঠেছে। এর ওপরে অসংযুক্ত কি সংযুক্ত কতকগুলো ব্যঞ্জন 
বর্ণের সঙ্গে «কার, একার, এবং কার যুক্ত হয়ে গু, শু, র র, হব প্রভৃতি 
ধরনে তাদের রূপ বিকৃতি ঘটিয়ে বাংলা লেখন পদ্ধতিকে জটিলতর ক'রে তুলেছে। 


এদিক থেকে কিছু সংস্কারের অবকাশ থাকলেও র-ফলা, রেফ এবং য-ফলার 
সংক্ষিপ্ত রূপ এ এবং; রাখতে হবে। ধ্বনির প্রতিবণীকিরণের সংক্ষিপ্ততা 
এবং মিতলেখনের দিক থেকে এ সংকেত তিনটি অত্যন্ত উপযোগী । 





*ছরফ সমস্যা, বাংল! খ্যাকাডেমী পত্রিকা । পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪ 


বাংলা লিপি ও বানান সমস্তা ১ এ ১৯ 


বাংলায় স্বরধ্বনি হিসেবে খ-র অস্তিত্ব না থাকলেও এবং খ সম্বলিত শব্দ 

মাত্র ১৩টি হলেও ,কার যুক্ত শব্দ সংখ্যা প্রায় নাড়ে চারশোর মতো । তা ছাড়! 
তৎসম শব্দে কার না রাখলে শুধু যে দৃষ্টিকটু ঠেকবে 

ক, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে খণ, খাতু, কৃত, মুত, প্রকৃত-র মতো 

শব্দের ধ্বনি প্রকৃতিও ব্যাহত হবে। সুতরাং ঝ ও. কার 

রাখা! শেষপর্যন্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে দশড়ায়। | 


চঞ্চ, বাঞ্ছা, গঞ্জনী, বঞ্চা প্রভৃতি শব্দের মাঝখানে এ 
+, জ্ সম্বলিত যুক্তাক্ষরে এ বাদ দিয়ে চন্চু, বান্ছা গন্জনা, বন্বা 
রূপে ভেঙে লিখলেও জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের 
জন্যে স্বতত্্রভাবে জ্ঞ হরফটি রাখলে ভালো হয়! 


ক্ষ-হরফটি সম্পর্কেও একথাই খাটে। শব্দের শুরুতে এর উচ্চারণের 
প্রতীক খ এবং মাঝখানে কৃথ না লিখে এর যথার্থ রূপ 
i ক্ষ রাখা মিতলেখনের দিক থেকেই অধিকতর সঙ্গত । 
[-ফলাতো থাকবেই কিন্তু হ্য টিকে ধ্বনিমূলক করে সহ্য, 
7, হয বাহ, অগ্রাহ্য প্রভৃতি শব্দকে স্জঝ, বাজঝ, অগ্রাজঝ 
ভাবে লেখাই সুবিধাজনক হবে বলে আমার বিশ্বাস । 


এ ছাড়া গু শু, রু. ক্র, ত্র- ভর, ক্র, জব. ক্র, ক্র, ত্র, হ. ই, ল, ঞ্চ। 
পর, গু, ততর্ত, তব, ক্ত,খ,ন্ত, স্থ, স্থ, সত, দ্ধ, দ্ধ, ন্ধ, বক, ট, ফ» ঠ, ও, ক্ষ, 
দ্য, শ্য, ব্য. স্ত এ ধরনের হরকগুলোর একটিও রূপ বদল করতে পারবে না। 
লাইনে টাইপে প্রচলিত অদংযুক্ত-হরফকে অক্ষুণ্ণ রেখে গণ. শহ রন রন ইত্যাদি 
রূপে তাদের যেমন পরে উ-কারাদি চিহু ব্যবহার করা হয় তেমনি, ক্ত, স্ব, গু, 

খ, স্থ, প্রভৃতি সংযুক্ত হরফের চেহার। বিকৃত না করে 
হরফের আকুতি পরিবর্তন 'তাদেরকে স্ক, খর, জব» ভব, কৃত, ম.ব, ন্ড, তথ, স্থ 

ইত্যাদিরূপে প্রথমটিতে হস্‌ চিহ্ন দিয়ে কিংবা মাত্রা না 
দিয়ে প্রথমটিকে ছোট করে পাশাপাশি লেখ! যেতে পারে । ত্র, ত্র ক্র, ক্রু প্রভৃতি 
র-ফল! সংশ্লিষ্ট বুক্তাক্ষর "ত. ত ভ ক, ইত্যাদিরপে সুস্পষ্টভাবে লিখতে 
হবে। যাচঞা-কে 'জাচ,না লিখতে হবে। 
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জ্বালা, শ্বাস, শ্বাপদ প্রভৃতি শব্দের গোড়ায় বাংলা ব-ফলার যেখানে 
কোনো উচ্চারণ নেই সেখানে ব-ফলা ফেলে দিয়ে শব্দের মাবখানে অন্বয়, 
বিশ্ব, বিন্ধ, নিশ্বাস, আশ্বাস প্রভৃতি শব্দের ব-ফল! যেখানে 
তার সংশ্লিষ্ট ধ্বনিকে ডবল ক'রে দেয়, কিংবা বিশ্ব, লন্ব। 
প্রভৃতি শব্দে যেখানে ‘ব’-র উচ্চারণ অক্ষুণ্ন থাকে সেসব 
ক্ষেত্রে সংস্কৃত ধ্বনি অন্তঃস্থ ব-র জন্য নতুন চিহ্ন আমদানী না ক'রে গুচলিত 
বায় ব-ফলার ব্যবহার অনুপ রাখাই শ্রেয়। 

কার ও র-কলা, যকল।, ব-ফলা. ক্ষ এবং জ্ঞ ছাড়াও বাংলা লিখন 
রীতিতে কঃ খ, গ, ঘ, চ, ট, ত,থ, ন, প, ফ,ম, ল, শ (স) ফলা আছে। 
উচ্চারণ. সৌকর্ষ, মিতলেখন এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তাঁদের ব্যবহার অক্ষুণ্ন 
থাকা বাঞ্চনীয় ৷ 


তবে শ্মশান এবং পন্স প্রভৃতি ম-ফলা সম্বলিত শব্দে যেখানে ন-এর 
কোনো উচ্চারণই নেই সেখানে শশান এবং পদ্দ এবং আত্মা, মহাত্মা প্রভৃতি 
শব্দে যেখানে ম-কলা পূর্ববস্বরকে অন্ুনাসিকৃত করে সেখানে 
ম-ফলা অত তা: মহাঁততা লেখা এবং গুল্ম বল্মীক, কাশ্মীর 
প্রভৃতি শব্দে ম-ফল! অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। 
ওপরের আলোচন! অন্রঘায়ী শেষ পর্যন্ত বাংলা হরফের যাঁচেহারা দাড়াবে 
তা হচ্ছে এগুলো £_ 
স্বরবর্ণ £_ম, আ, ই, উ, এ, গ্যা, ও . 
কার চিহ্ন £_া, ঠি ৯ 6 ঢা, 0, এবং ও'র জন্যে * কমার ব্যবহার | 
সাধারণ ব্যবহারের জন্ নয়, বরঞ্চ পাণ্ডিত্যমূলক উদ্দেশ্যে বিদেশী ধ্বনির 
প্রতিবণীকরণের (translitera১ii০n) জন্য ঈ( ), উ (এ) রাখা যেতে পারে । 


ব-ফল। 


কার চিন্কের রূপ ও স্থন বদল না করে তাদের প্রচলিত ব্যবহারই রাখতে 
হবে । 
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৫৩, ৬৮ এড এ 
লে এ 
LAA 


ক 
চ 
ট 
তি 


৮. 


বাংলা লিপি ও বানান 'সমস্তা ২১" 


ব 

ল শ হ 

ম ড় ঢ 
বাং. 

বিদেশী ধ্বনির প্রতিবণীকরণের জন্য স এবং য রাখা যেতে পারে। 

সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ $--হল, হ্, নহ মৃহ, ক্ষ, জ্ঞ। 

» 27, এবং কার ছাড়া কোনো বর্ণের রূপ বিকৃত না করে অন্যান্য 
ফলার ব্যবহার যেমন 8৯, ওক, ক্ষ, শক, শব, শখ ভগ, ডা, স্ন, দগ, জব, দধ, নচ, 
*চ, চচ, নছ শ্ছ, চ্ছ, নও, জী, জ্জ, হঝ, নব, চন, শট, কু, ট্ট, পট, প্ট, স্ট, %, শঠ, নড, 
ডড় কত, তত, শত, স্ত, প্ত, তথ, শখ নথ, ন্দ, দা, বা? দ্ধ, ন্ধ, ব্ধ গধঃ পন, তন 
তর, পর, য়, শী) ন্নঃ বর, নল, শপ, গর স্প, শফ, ম্ষ) ল্ফঃ ক, গর, হও জব, ট,, স্ব, তব থু, 
দ্ব, ধ্‌ নব, স্ব, স্ব, খ, হব, বব, স্ত, ভ অ, দম, নন, ম্ম, অ+ নম, গা, শা) ক, টম ক) গর, পল, 
র, ফর, মর, ল্ল” শ্র।। এসব ফল! বিশিষ্ট হরফ বিকৃত না হ'লে নতুন ক'রে 
শিখতে হবেনা ৷ ধ্বনির সংযুক্ততা এবং একাত্মভার দিক থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ওপর- 
নীচে কিংবা পাশাপাশি লিখলেই চলে যাঁবে। 


বানান সংস্কার 


শব্দের বুৎপত্তি এবং উচ্চারণ সাধারণত এ দুইয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
বাংলা বানান গৃহীত হয়েছে । বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে বিশেষভাবে সংস্কতানুসারী 
বানানই প্রচলিত। তন্ভব এবং দেশজ শব্দে প্রায়োচ্চারণগত বানান দেখ। 
যায়। ধ্বনিভিত্তিক বানান লেখার প্রয়াস বহুকাল আগেই দেখা যায়। ১৯৫৫ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান সংস্কার গৃহীত হওয়ার পরেও 
উচ্চারণ ও বানানের অসঙ্গতি এখনও কমেনি । তবু সংস্কৃত পণ্ডিতী রীতি কণ্টকিত 
বাংলা বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক গৃহীত নিয়মাদি সেকালে পিপ্রবাত্মক 
ছিল। চিলস্তিকা" অভিধানে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি 
কর্তৃক গৃহীত বানানই ব্যবহৃত হয়েছে । এ-রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ৫ 

(5) রেফের পর ব্যঞ্জীন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন (২) অ-সংস্কৃত শব্দে ণ বর্জন 
(৩) ক খগথঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্সে 


(30657 


২২. সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


উ-র ব্যবহার, যথা ৫--অহঙ্কার_-অহংকার, ভয়ঙ্কর--ভয়ংকর, সঙ্্যা_ সংখ্যা, 
স্জ্ব__সংপ, ইত্যাদি। (৪) শব্দের শেষে সাধারণত হস্‌ চিহ্ন না দেওয়া 
যথা মত, গভীর, অচল, ওস্তাদ, কাগজ, জজ, চেক ইত্যাদি | হসন্ত উচ্চারণ 
অভীষ্ট হলে হ এবং বিদেশী শব্দে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণে হস্‌ চিহ্কের ব্যবহার 
যেমন শাহ, তখত্‌, বণ. ইত্যাদি । 

(৫) স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ব্যক্তি, ভাষা এবং বিশেষণ বাচক শব্দের শেষে 
ঈ-র এবং অন্যত্র প্রধানত ই-র ব্যবহার, যেমন, বাখিনী, কলুনী কাবুলী, 
বাঙালী, পাকিস্তানী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, বিলাতী, দাগী, রেশমী ইত্যাদি । 
ঝি, দিদি, বিধি এ নিয়মের বাহিরে । 


(৬) কাজ, জাউ, জুত, জশাতা, জাতি, জু'ই, জোড়া, জেশয়াল, প্রভৃতি 
শব্দে য না লিখে জ এরব্যবহার। 

(৭) স্থু প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝানোর 
জন্যে অতিরিক্ত ও-কার, কমা বা অন্ত চিহ্ন যথা সম্ভব ব্রজন। অর্থ গ্রহণে 
বাধা হলে গোটা কতক শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য ও মধ্য অক্ষরে 
উধ্ব কম! ব্যবহারের বিকল্প ব্যবস্থা, যেমন, কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত 
মতো; পড়ো, পড়ো (পড়ুয়া বাঁ পণ্ডিত ) ইত্যাদি । 

(৮) মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তাদের তন্তব শব্দে শ, ৰ এবং সএর 
ব্যবহার! যেন অংশু থেকে অশশ, আমিষ থেকে অশয শস্য থেকে শা*স, 
মশক থেকে মশা, পিতুঃস্বলা থেকে পিসী । ব্যতিক্রম মন্তুষ্য থেকে মিনসে 
এবং শ্রদ্ধা থেকে সাধ। বিদেশী শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী ৪ স্থানে সঃ 51) 
স্থানে শ'র ব্যবহার যেমম আল, ক্লাস পুলিস, পেনসিল, খুশী, চশমা ইত্যাদি। 
ব্যতিক্রম_-ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা গুমাশতাহ১), ভিস্তি (বিহিশতী) 
ইত্যাদি। কতকগুলো! বিদেশী শব্দে মূলানুসারী বর্ণের প্রচলন যেমন-__পুলিস 
গুলিণ, শহর/সহর, শয়তান/সয়তান, ইত্যাদি। শব্দে যেখানে মূলানুসারী 
বানানের পরিবর্তে শ/স উভয়েরই বাবহার রয়েছে সেখানে সামঞ্জসোর জন্ত 
যে কোন একটি ব্যবহারের বিধান সুপারিস কর! হয়েছে । 

(৯) নবাগত ইংরেজী ও অন্তাহ্য বিদেশী শব্দে ০8৮. এর ঘ. ধ্বনিকে 
বিবৃত অ-র মতো ধরে নিয়ে শব্দের আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে 


বাংলা লিপি ও বানান সমস্তা ২৬ 


অ-কারের বিধান দেওয়। হয়েছে, যেমন ক্লাব (০18), সার (917), কাটলেট, 
(Cutlet), লার্কস (01০85), ফোকস (60০5), রেডিয়াম (18011), ইত্যাদি | 


(১০) ০৭ এর বক্র আঁ বা বিকৃত এর উচ্চারণের জন্য বাংলা আদ্য 
অক্ষরে আয এবং মধ্য অক্ষরে )1-র বিধান দেওয়! হয়েছে, যেমন আসিড (০10) 
কিন্তু হ্যাট (hat), 


(১১) মুলশব্দের উচ্চারণে ঈ, উ থাঁকলে বাংল! বানানে তার ব্যবহার 
যেমন ইষ্ট (985), উষ্টার (Worcester) | 


(১২) ইংরেজী £ও 9 স্থানে বাংলায় ফ ও ভ-এর ব্যবহার যেমন ফুট 
(foot), ভোট (vote) 


(১৩) * স্থানে উ বা ও। যেমন উইলসন (Wilson), উড (৬০০৫), 
ওয়ে (85) ইত্যাদি। 


(১৪). ৪% স্থানে স্ট, যেমন স্টোভ (96০০) স্টক (50০1) ইত্যাদি 

সেকালে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক গৃহীত বাংলা বানানের জন্য ওপরের 
নিয়মকানুন যথেষ্ট বৈপ্লবিক ছিল; কিন্তু সর্বত্র যে উচ্চারণ অনুসারী ছিল একথ! বলা 
যায় না। বাংল! বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা উচিত এমন মত রবীন্দ্রনাথও পোষণ 
করতেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখার সব চেয়ে বড়ো অস্থুবিধা 
হলো যে উচ্চারণ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় এমনকি একই শব্দের একই ধ্বনির 
উচ্চারণ একই সময়ে বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্নভাবে শোন! যায়। সে রকম 
ক্ষেত্রে সম্পুণ” উচ্চারণ অন্ধ্যায়ী বানান লিখলে একদিক দিয়ে যেমন বহু শব্দের 
চেহারা পাণ্টাবে, অন্তদিক দিয়ে হয়তো তেমনি প্রতি শতাব্দী পরে পরেই 
ধ্বনি অনুযায়ী বানান লেখার প্রয়াস দেখা দেবে। সে রকম হলে বাংলা শব্দের . 
বুৎপত্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান করা রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে 
দশড়াবে। সে জন্যেই শব্দের ব্যুৎপৃত্তি ও উচ্চারণগতরূপ এ ছুই দিকের প্রতি 
নজর রেখেই এ যাবৎ বাংলা শব্দের বানান লেখা হয়ে এসেছে। 


তবু বর্তমান কালের চলিত বাংলার ধ্বনি ও হরফ এযাবৎ যেভাবে বিশ্লেষণ 
কারে এসেছি সেভাবে বানান সংস্কার করতে চাইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালর 
কতৃক গৃহীত নিয়মাবলীর অতিরিক্ত এ নিয়মগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে ৫ 
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০) বিদেশী শব্দের ঈ এবং উ-র সীমিত উদ্দেশ্যে প্রতিবণীকিরণে ঈ এবং 
উ-র ব্যবহার ছাড়া দেশী বিদেশী, তৎসম ও ভদ্ভব যাবতীয় শব্দেই ই-শিরি এবং উ- বর 
ব্যবহার; যেমন গা, বৃদ্ধি জবি, নিড়, অন্ুসারি, অনুরুপ ইত্যাদি ৷ 


(২) ‘খরা!’ ধ্বনির প্রতিলিপি হিসেবে শব্দের প্রথম অক্ষরে বিকল্প “ব্যা'-র 
সীমিত ব্যবহার । শব্দ মধ্যবর্তী এ” ধ্বনির রূপায়ণেও টার সীমিত ব্যবহার । 
যেমন একা কিন্তু ন্যাকা, দেখা কিন্তু হাট ইত্যাদি । : 


(৩) ‘অ’ ধ্বনির প্রতীক ‘অ’ হর্ফটির দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষে ‘অ’, ও এবং 
ও" এ তিনটি ধবনিই চিহ্নিত করাঁ হয় । 


অ-কারণ, অশ-্যাত্রা, অভাব কিংবা করা, ঘর, কলা, জল, গলানো প্রভৃতি 
শব্দে অ যেখানে ‘অ’ ধ্বনিরই প্রতীক কিংবা শব্দের আদ্য অক্ষরে অনংযুক্ত . ব্যঞ্জন 
বর্ণের অন্তর্নিহিত স্বর ধ্বনিটি যেখানে অ সেখানকার বর্তমান বানানই থাকবে | 


অভিভাবক, অতি, মতি, গরু, সরু, বক্ষ, লক্ষ্য প্রভৃতি শব্দে অ যেখানে ও 
ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেও বর্তমান বানানই চলতে পারে, 
কারণ সেখানে ও-( না লিখলেও, ই, উ এবং ক্ষ কিংবা য-ফলার পূর্বে স্বরসঙ্গতির 
নিয়মানতুসারে অ-র উচ্চারণ ও-ই করা হবে। আবগ্ত আঞ্চলিক উচ্চারণে এগুলোকে 
তান তি, গন তিও পড়া হয় কিন্তু চলিত বাংল! ভাষা ভাষী প্রত্যেকেই এর স্বাভাবিক 
উচ্চারণই ক'রে থাকেন । 

ধন, মন, জন এবং সাগর, মকর, মাকড়স! প্রভৃতি শব্দে শেষ বা মধ্যাক্ষরের 
ম, ন এবং গ, ক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তমিহিত অ-র উচ্চারণ যেখানে 

ও’ সেখানেও প্রচলিত বানানই থাকতে পারে | হস্ত, শব্দ, বালা, বিশ্ব, বিশ্ব” পদ্ম 
প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষরে সংযুক্ত হরফ সম্বলিত অ যেখানে ও-র তা সেখানেও 
0- চিহ্ন ন! দিয়ে বর্তমান বাঁনানই ব্যবহারযোগ্য । 


ছিল, গেল, কত, মত, বড়, কর, মার, সাঁরান, ধরান, প্রভৃতি শব্দে শেষাক্ষরের 
সংশ্লিষ্ট অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণে যেখানে অ-র উচ্চারণ ও? হয়, গুধু সেখানে ঘি ব্যবহার 
বিধেয়। যেমন ছিলো, গেলো, কতো, মতো, বড়ো, মারো, মারানো, ধরানো 
ইত্যাদি। এরকম হ’লে মত, মার, সারান, ধরান প্রভৃতি শব্দের শেষাক্ষবে হস্‌, 
চিহ্ন ব্যবহার না করলেও পূর্ববর্তী শব্দের তুলনায় তাদের অর্থ-বৈপরীত্য রক্ষা পাবে 
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প’ড়ো, ধ'রে, হ’লে, ম'লে, ম'রো প্রভৃতি শব্দের প্রথম অক্ষরের সংশ্লিষ্ট বাঞ্জন 
বর্ণের অ যেখানে অভিক্রুত গর প্রতীক সেখানে অর্থ-গ্রহণে অস্থুবিধা হ’লে 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরোক্ত সপ্তম বিধান অনুযায়ী উধর্ব কমার সীমিত 
ব্যবহার গ্রহণ যোগ্য । 


(৪) খা এবং কার থাকতে হবে। তবে বিদেশী শব্দে -কার না দিয়ে 
এফলা দিয়ে লিখতে হবে, যেমন ব্রিটিশ, খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদি৷ 


(৫) ব্যঞ্জন বর্ণে যে-কোনো রকম স্বরধ্বনি যুক্ত হোক না কেন সংশ্লিষ্ট 
ব্যপ্তীনবর্ণ কোনো রকমেই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারবেনা যেমন শ,, 
- ত্র গণ তন, ভ্‌.একুটি ইত্যাদি ৷ 


(৩) অন্তুন্বার লুপ্ত হবে, স্তৃতর্যং সর্বত্রই ও দিয়ে লিখতে হবে, যেমন 
রঙ, বাঙলা, বঙ্কিম, বঙ্গ, বাঙাল, আঙুল ইত্যাদি । 


(৭) ঞ লুপ্ত হবে, কিন্তু গা ধ্বনিবোধক একটি স্বতন্ত্র হরফের প্রতীক 
হিসেবে জ্ঞ রাখ! যেতে পারে । যেমন জ্ঞান, বিজ্ঞ । 


(৮) ক্ষমা বক্ষ প্রভৃতি শব্দের জন্যে ক্ষ থাকতে হবে । 


(৯) ণলুপ্ত হবে। স্থৃতরাং কণ্টক, কণ, কাণ্ড, গণ্ড প্রভৃতি তৎসম শব্দও 
কনটক, কন্ঠ, কান্ড, গড রূপে ন দিয়ে লিখতে হবে। 


(১০) ষ লুপ্ত হবে। অপ্রচলিত ধৰ্মীয় এবং বিদেশী শব্দে ও ধ্বনির 
প্রতীক হিসেবে স-র সীমিত ব্যবহার ছাড়! সর্বত্রই শ ব্যবহার বিধেয়। প্রচলিত 
বানানের দিক থেকে এ স্পারিসটিই সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক । কারণ এতে সে, আসে, 
আসা, বসে, শত, আশা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দই শ দিয়ে শে, আশে, আশা, 
(100৩ এবং 90119 অর্থে) বশে, শত রূপে লিখিত হবে । এবং phoneme 
তন্বঅন্ুযায়ী ‘শ'ই চলিত বাংলার একমাত্র পশ্চাৎ দস্তমূলীয় মূল শিসধবনি বলে 
ত ব্গীয় ধ্বনির পূর্বে তার দন্ত্য সহধ্বনি 'স-রও স্বতন্ত কৌন ধ্বনিচিহ্ন 
বাবহার না করে এমনকি বাশ তব, বশ.তু, আশা, শ্বীন প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ এবং 
শেটাভ, শটক, কাশঠ ইত্যাদি বিদেশী শব্দও শ দিয়ে লিখিত হবে।* এ 


* বিকল্প বাবস্থা! পরে আলোচনা করা হয়েছে। 
৪ 
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বিধান গৃহীত হলে আরবী, ফারসী, ৮ এবং ইংরেজী ৪ এর জন্য পূর্ব পাকি- 
স্তানে আর ছ ব্যবস্থার করতে হবেন! । তখন ইছলাম, মুছলম'ন, কেচ্ছা, ছয়লাপ 
তছনছ. ছহি প্রভৃতি শব্দ ছ দিয়ে না লিখে স দিয়ে ইস্লাম, মুসলমান, কেদ্স। 
সয়লাপ, তস্নস, সহি লেখা যেতে পারে। 

(১১) আরবী ফারসীর ১, 3, এবং & ধ্বনি এবং অন্যান্য বিদেশী 
শব্দের 2 ধ্বনির প্রতীক হিসেবে য রেখে তৎসম ও তত্ভৰ যাবতীয় শবেই 
জ ব্যবহার কর! যেতে পারে। তাতে যায়, যে, যাওয়া ইত্যাদি জায়, জে, 
জাওয়া লিখতে হবে। অবশ্য জাহাজ, হাজার, জোর, জুলুম, জেব্রা, প্রভৃতি 
যে সব আরবী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ বাংলায় বহুল প্রচলিত এবং 
জ দিয়েই দিয়েই লিখিত হয়ে আসছে সেখানে য লেখা অবিধেয় হবে। 


(১২) তৎসম শক্ে য ফলা (7) এবং বফলা যেখানে উচ্চারণে 
দ্বিত্ব বোধক সেখানে তারা অব্যাহত থাকবে, যেমন সভ্য, বাল্য, বাক্য 
আশ্বাস, বিদ্বান, সত্বর ইত্যাদি । 


(১৩) কিন্তু উদ্যোগ, উদ্বেগ প্রভৃতি শব্দে যেখনে তাদের উচ্চারণ 
পৃথক সেখানে উৎযোগ, উদবেগ রূপে পৃথকভাবে লিখতে হবে । 


(১৪) শ্বাপদ, শ্বাস, স্বাদ প্রভৃতি শব্দে যেখানে ব ফলার কোন 
উচ্চারণই বাংলায় নেই, সেখানে ব ফল! ছাড়াই শাপদ, শাশ লেখা, বিধেয় | 
স্বত্ব, স্বত্বাধিকারী এবং লত্বেও প্রভৃতি শব্দেও পূর্ব নিয়ম ব্যবহার্য কিন্তু 
সত্বেও শব্দে তত ব্যবহার না করে ত্ব-কলা ব্যবহার করলেই চলবে। প্রস্তাবিত 
নিয়ম অনুযায়ী এ শব্দ গুলোর বানান হবে শত্ব, শত্বাধিকারী এবং শত্বেও ইত্যাদি । 

(১৫) পুত্র, উজ্জল প্রভৃতি শবে ভ্র এবং জ্জ না লিখে শুধু তু "এবং 
জ্ব লেখাই বিধেয় | 

(১৬) ওপরে আলোচিত বিধান গুলো ছাড়া অন্যান্য নিয়মাবলী হবে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত এবং এ যাবৎ প্রচলিত আধুনিক 
বানানের মতো । 


ওপরে উদ্ধত বিধান অনুযায়ী বাংল! বানান গৃহীত ও লিখিত হলে তার 
রূপ কি দাড়াবে নীচে তার কিছু নমুনা দেওয়া গেলো £_ 
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. (১) কিয়ৎক্ষণ পরেই তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে সেই 
স্থানে রথ রাখিতে. বলিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন এবং কিয়ৎ- 
ক্ষণ মধ্যেই তাহারে ভাগীরঘীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন সীত! তপোবন. 
দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎস্তক হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম 
করিলেন । (বিদ্যাসাগর )1 


এ অংশটুকু এভাবে লিখিত হবে £_ 


কিয়তক্ষন পরেই তরনির শঙ্যোগ হইল! লক্ষন শমন্ত্রকে শেই শখানে রথ 
রাখিতে বলিয়া শিতাকে তরনিতে আরোহন করাইলেন এবঙ. কিয়তক্ষন মধ্যেই 
তাহারে ভাগিরথির অপর পারে উতিতর্ণ করিলেন । শিতা, তপোবন দেখিবার 
নিমিত্ত নিতান্ত উতশ,ক হইয়া তদভিমুখে প্রশথান করিবার উপক,ম করিলেন। 

(বিদ্ভাশাগর) 


॥ 

(২) তথাচ সাধুর সংবিৎ ব্রন্মের সঙ্গে তুলনীয় নয়, তার উপমা 
ভালেরির স্বাবলম্বী ভুজঙ্গ, যে নিজের পুচ্ছকে উপজীব্য ক'রে অনাদ্যন্ত কাল 
জ্ঞাণতরুর মূলে পাহারা জাগে, এবং তৎসত্বেও সত্য আর সৌন্দর্যের সন্ধানে 
বেরিয়ে, আমরা যখন সেই শেষ নাগকে পেরিয়েই বাস্তবিক অবগতির সামনে 
আসি, তখন সদাচারের মতো লৌকিক ব্যাপারে আমরা তাঁর বিষদংশন সইব 
কোন্‌ লোভে? বস্তু স্বাতন্্যবাদে এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া না গেলে বাকলির 
প্রজ্ঞাবাদকে আর দোষ দেওয়া চলে ন!; এবং তার পরে আমাদের মানতেই 
হয় যে সত্য কেন, যে-বন্ত সত্যের আধার, তাঁর অস্তিত্ব সুন্ধ আমাদেরই 
জ্ঞানসাপেক্ষ। ( সনধীন্দ্নাথ দন্ত ) 


প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে এ অশটুকু এভাবে লিখিত হবে ৪-- 

তথাচ শাধুর শঙবিত ব্রম্হের শঙ্গে তুলনিয় নয়, তার উপমা ভালেরির a 
ভুজঙ্গ ৷ জে নিজের পুস্ছকে উপজিব্য ক'রে অনাদ্যন্ত কাল জ্ঞান তরুর মূলে 
পাহারা জাগে; এবঙ. : তত্‌শত্বেও শত্য আর শোন্দজের শন্ধানে বেরিয়ে, 
আমরা জখন শেই শেশনাগকে পেরয়ে বাশতবিক অবগতির শামনে আশি, 
তখন শদাচারের মতো লউকিক ব্যাপারে আমরা তার বিশদঙশন শইব কোন্‌ 
লোভে? বশতু শাতস্তবাদে এ প্রশ্নের শছুত্তর পাওয়া না গেলে বাকৃলির 
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প্রজ্ঞাবাদকে আর দৌশ দেওয়া! চলেনা; এবউ তার পরে আমাদের মানতেই 
হয় জে শত্য কেনে, জে বশতু শত্যের আধার তার অশিতন্ব শ্ব আমাদেরই 
জ্ঞান শাপেক্ষ। ( গুধিন্্রনাথ দত্ত ) 


(৩) 


কৌতুহল অবসান 
কাদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ 
মাসির কোলের লাগি। জল, শুধু জল 
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল! 
মন্থণ চিকন কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর, 
লোলুপ লেলিহজিহব সর্পসম জ্ুুর 
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ ফন! 
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা 
মৃতিকার শিশুদের লালায়িত মুখ। 

( রবীন্দ্রনাথ ) 


প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে লিখিত হলে এ অংশটুকুর রূপ ফাড়াবে ৪ 


আমার 


কউতুহল অবশান 

কীদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রান 
মাশির কোলের লাগি। জল শুধু জল 
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল । 
মশুন চিক্কন কষ্ন কুটিল নিশঠুর, 
লোলুপ লেলিহজিহব শর্পশম ক্র 
খল জল ছল ভরা, তুলি লক্ষ কন! 
ফশিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা 
মুতিতকার শিশএদের লালায়িত মুখ । 

( রবিজ্রনাথ ) 


ব্যাখ্যাত :07761075 তত্বান্যায়ী পশ্চাৎ দন্তমূলীয় শিসধ্বনি 


শি-ই মূলধ্বনি এবং ‘য’ ও '‘স’ তার 811001)01৩ বা সহধ্বনি। বাজ। 
লিপি ও বানান মূলধ্বনি ধর্সানুসারী করার জন্যেই ‘শ? এর লহধ্বনি 
‘য’ ও ‘স’-এর কোনো প্রতিলিপি না রেখে সর্বত্রই মূলধ্বনি ‘শ’ এর প্রতিলিপি 
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শ-হরফটি রাখার আমি স্বপারিশ করেছি। এ সুপারিশ মতে স্ব, স্ব, স্ত, স্থ, 
সন, স্প. স্প, স্প্র, ক্ষ. আআ, স্থ, শ্রধ্বনি সমন্বিত সংযুক্ত হরফ গুলোও "শক 
শখ, শত, শখ শ্ শপ শপ. শপ্র, শফ, অ. শত, ভাবে লিখিত হবার 
কথা বলেছি! এ ভাবে. লিখলে ধ্বনি প্রকৃতি ক্ষুর্র হবেনা কারণ এ-সব পরি 
পরিবেশে বানান যা-ই লিখিনা কেন বাঙালী পশ্চাং দন্তমূলীয় মূল শিসধবনির 
পরিবেশ ভিত্তিক অগ্রদন্তমূলীয় ‘ন’ উচ্চারণই করবে। কিন্ত, এ বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন প্রথমদিকে আমাদের চক্ষুসহ হবে না বলে অনেকে আপত্তি করতে 
পারেন। তাদের মতকে গুরুত্ব দিতে হলে এরও এ ভাবে একটি বিকল্প ব্যবস্থা 
কর! যায় £- | 


| 

আরবী, ফারসী এবং ইংরেজী প্রভৃতি বিদেশী 5 ধ্বনির গ্রতিলিপি হিসেবে স 
রাখার ব্যবস্থা সাব্যস্ত হলে বাংলা বর্ণমালায় শ ও স দুটো হরফই থাকে। 
স্বতন্ত্র অর্থবোধক শব্দ সৃষ্টিকারী মূলধ্বনি হিসেবে না হলেও বাঙালীর চোখ 
শ ও স-র হরফগ্রাহ্য পপের সঙ্গে পরিচিত বলেই স্ব, স্ব, স্ত, স্থ, স্ন, স্প, 
স্থ, স্পূ, স্প্র, ক্ষ, স্ত্র প্রভৃতি বাংলা লিপি ও বানানে প্রচলিত এ হরফ 
গুলোতে স ধ্বনিটিকে মূলধ্বনি ‘শ’র অগ্রদস্ত মূলীয় রূপ না বলে অগ্রদন্তমূলীয় 
কেই মূল ধ্বনি হিসেবে ধরে এ পরিবেশ গুলোতে তার অপরিবর্তিত ধ্বনি 
রূপের সাক্ষ্য পাওয়া যায় বলা যেতে পারে । আবার ‘আস্তে’ এবং “আসতে : 
(to come) কিংবা কাস্তে ও ‘কাশতে’ (60 99013) শব্দে কেউ কেউ ‘স' ও‘শ’ কে 
স্বতন্ত্র অর্থস্থষ্টিকারী মূলধ্বনি হিসেবে গণ্য করতে চান। এ রকম হলে এ কয়র্ট সংযুক্ত 
বণে'র ব্যাপারে বাঙালীর এতকালের অভ্যস্ত চোখ ও কান কিছুটা রেহায় পায়। 
তাতে প্রচলিত বানানে শ্রাবণ, বিশ্রী, শ্রী, শ্রীল, গ্লেষ, প্রশ্ন প্রভৃতি শব্দে ‘শ’ 
এর সহধ্বনি হিসেবে 'স'কে শ দিয়েই রূপায়িত করতে হবে! অন্য কথায় এসব 
ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানই রক্ষিত হবে কিন্তু অন্তান্য সংযুক্তাক্ষরগুলোতে স যেখানে 
দত্ত্য কিংবা অগ্রদস্তযূলীয়। ধ্বনির প্রতিরূপ কিংবা ষ্টেশান, ষ্টোভ, ষ্টকৃ প্রভৃতি 
শব্দে ট-এর সঙ্গে যেখানে বানানে ষ থাকলেও অগ্রদন্তমূলীয় “দ' ধ্বনি শোনা 
যায় সেখানেও স-ই ব্যবহৃত হবে। এ সংযুক্ত বর্ণগুলে! এবং বিদেশীধ্বনির অনুলিপি 
সংক্রান্ত পরিবেশ ছাড়া সর্বত্রই শ ব্যবহার্য। তেমন হলে বৈপ্লবিক কোনে! পরিবর্তন 
হবে না এবং অন্যান্য স্্পারিশও সাধারণ্যে সহজে গৃহীত হবে। 
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এ বিরল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ওপরে উদ্ধত অনুচ্ছেদগুলো যেভাবে লিখিত হতে 
পারে'তার একটির .অঙ্গুলিপি দেওয়া গেলে! ৫ 
(১): কিয়তক্ষন পরেই তরনির শঙযোগ হইল.। লক্ষন শমন্তকে শেই স্থানে রথ 
রায়িতে.বলিয়া শিতাকে তরনিতে আরোহন করাইলেন- এবং কিয়তক্ষন মধ্যেই তাহারে, 
ভাগিরথির. অপর পারে উজ্ডির্ণ করিলেন। শিতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত 
নিতান্ত উতশ.ক হইয়! তদভিনুখে প্রস্থান করিবার উপকূম করিলেন 
(বিষ্তাশাগর ) 


নাঙল! সাহিত্যে আন্মবী-ফান্রুসী শব্ধ-সন্তল্রন 
শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল 


A 


প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি 

= অ 3: = I= 
| =আ ) = জ. (পুঃ ব) লগ 
৮ =ব J] = ৰ এ =ল 
ক ০ প ০ লস ৫ ল ম 
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ভজ 


অক্ল--আকল দ্ৰষ্টব্য ৷ 

অকু--ঘটনা, হাঙ্গামী। আঃ বক্র তু ঃ আশাপূর্ণা ঃ বম্‌ ঝম্‌ শবে 
চমক খেয়ে সকলেই অকুস্থলে এসে হাজির ৷ 

অকুফ,, অকুব-_জ্ঞান, বুদ্ধি; সাকুব--বুদ্ধিমান (সংঃই স+অকুব)। 
আঃ ব্কফ__পরিচিত । তু ঃ গোর্থবিজয় £ ডিমের ভিতর ধনি সুখে নিদ্রা যায়; 
আপন অকুবে তারে ডাক দিয়া কয়। পুঃ আঁ. ঘ. দুলাল £ সাকুব হইলে 
ইশারায় কর্ম্ম বুঝে। 
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অকা- মৃতু, যেমন অক্কা পাওয়া (মরা)। আঃ বাক্ষিঅ-_-ঘটন! বা 
দুর্ঘটনা ; ওয়াক দ্ৰব্য । তৃঃ অপসরণ £ কে কখন অন্ধা পেয়ে তোমায় 
মক পাঠাবে । 
| অকৃত, আকৃত, ওকৃত, ওয়াক্ত, বকৎ (যেমন হর বকৎ)--সময়। আঃ 
ব্কৎ। তুঃপৃং গীতিকা, ৩৪ চুরি কর ক্ষতি নাই শুন আমার কথা; পাঁচ 
আকৃত নামাজ পড় ন| কর অন্তথা। পুঃ আ. ঘ. দুলাল £ মুইও ওকৃত বুঝে হাত 
মারবো । | 

অকৃতিয়ার, আকৃতিয়ার, এক্তার, এক্তিয়ার, এখতিয়ার--ক্ষমতা, অধিকার, 
ইচ্ছা। আঃ ইখতিয়ার-_নিধীচন, ইচ্ছা, দখল। তু ঃ ঢটেশ. চ. মানস £ 
ডেরাইবার সাহবই তো ধনুয়। মহতোর সমান অকৃতিয়ারের লোক। 
পুঃ অপসরণ ঃ হওয়া না হওয়! কি তো! তোর একৃতারে । "অথবা, রামপ্রসাদ ঃ 
আছে একৃতারে মন,__এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে ন|। 

অছি, জঙ্ী--সম্পত্তির ভত্বাবধানকারী, (85০9. আঁ: ব্স্বী। তুঃ 
বিমলা £ যে নাবালকের অছ আমাকে তাহা বিক্রয় করিল তাহারা তাহার প্রকৃত 
অধিকারী নহে। পুঃ শ্রীকথামৃত, ১২ যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে মরে 
যায়, তখন অছী সেই নাবালক ছেলের ভার লয়। 
.. অছিৎ, যেমন অছিৎ দরখাস্ত--সম্পত্তির তন্বাবধানকারী নিযুক্তির আবেদন 
পত্র, বা অছিয়ং, যেমন অছিরৎ নাম।--উইল. বা ইচ্ছাপত্র। আঃ বৃশ্ষিয়ং-_ 
উইল, উপদেশ । তুঃ চি. প. স. চিত্র? এমতে নাচার হইয়া হুজুরে অছিৎ 
দরখাস্ত দিয়! প্রার্থনা যে,"" | 

অগ্থিলা,__লে, অলিলা, উছিলা, উদ্িল্প/- নিমিত্ত, ছল, ছুতা, কারণ। 
আঃ ব্সীলহ__মাঁধাম, উপায়। তুঃ জহুরানামা ঃ তার অছিলাতে আইলে, 
তাই যে আমারে পাইলে,_নহ কি পাইতে দর্শন। পুঃ যোগাযোগ £ সেই 
জন্যেই ইচ্ছে করে খেতে দেনী হয়ে যায়, বই পড়াট! একট! অছিলে। নবাবনন্দিনী ঃ 
এই ভয়ে একট! মিথ্যা অহ্লা নরিয়া আগেই কতোয়ালের নিকট সাফাই করিয়া 
রাখিতেছি। অথবা» মৈ. শীতিকা ঃ একদিন কিবা জানি উছ্িন্তা করিয়া ; গুরুর 
পূজার ফুল দিল ফালাইয়া ৷ 

অজবুগ উজ্রবক--বোকাঁ, কিন্তুত-কিমাকার। ফাঃ (তুক্টীর মাধ্যমে) £ 
উজবক (বা উধবক্)উজ্জবকবানী তাতার জাতি। তুঃ ঘরে-বাইরে £ আমি 
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বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে। পুঃ কবিকন্কণ- 
চণ্ডী ঃ যবন কিরাত শর্ক, আগুদলে উঞ্জবক, খোরাসানি মোগল পাঠান । 

_ অঞ্জল, আঁজল, হাজল-_চিরস্থায়ী সত্তা । আঃ অজ.ল্‌। তুঃ গোর্খবিজয় ঃ 
সে যেন ঞ্জিন্দিগী তোমার হায়ন সেফাত। থাকিতে এ দমূ কর হাজল মারফত ॥ 
(অর্থাৎ সে জীবন তোমার যেন জৈবগুণসম্পন্ন; এ প্রাণ থাকিতে চিরস্থায়ী 
সত্তার জ্ঞানে উদ্বন্ধ হও ।) 

অজিফা, আজিফা, ওজিফা1_দান, সিদ্ধবন্ত, ধর্ম-বিষয়। আঃ ব্জী. 
ফহ। তুঃ. ছৈয়দ আলি, রাগ মারিফৎ ঃ কিতাব কোরান পড়ি না পাইতার 
দর্শন । ওঞিফাতে গুদ্ধবচন চিন্তায় নারে তার অজ্ঞান মন ॥ 

অজু, উজু. ওজু-- প্রার্থনার পূর্বে হাত মুখ ধোৌঁতকরণ বা জল-গুদ্ধি | আঃ 
ব্ৰৎ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩২ খাটের উপর চিৎভাবে শয়ন করিয়া । জলদি 
অজু বানায় মুখত পানি দিয়া ॥ পু £ আ. ঘ. দুলাল £ এই ভাবিয়া একটা বদনা 
লইয়া অজু করিতেছিলেন। 

অজুৎ,- ওজুদ_ভগবৎ-সত্তা বা চিরস্থায়ী সত্তা । আঃ বজ. ৷ তুঃ 
গোর্খবিজয় £? অজুৎ জানেন তেছ বেদানারো মিছাল ৷ এই দম-স্থতায় গাথা 
কহিন্থ সে হাল॥ ূ 

অজুরা, আজুর1_-বেতন, মুজুরি ; অজুরদার-_ভাড়াটিয়া মজুর | ফাঃ অজ_রহ, 
অঞ্জার। তুঃ ভোহকা £ আজুরা না লই ঘি এই কর্ণ করে। প্রভুর নিকটে 
বনু সম্পদ আখেরে ॥ 

অজুহৎ, অজুহাত, ওজ,হাত-_হেতু, কারণ। আঃ ব্জহ-র বহুবচন, 
ব্জ.হাত। তুঃ অপপরণ £ তাহলে আমি সেই অজ,হাঁতে ডিভোর্ঁ আদায় 
করে নেব। পুঃ চাচা কাহিনী £ এমন একটা ওজ,হাত ইংরেজ খু"জছিল বটে। 

অভ্ভুঠন্নামা- (অর্থাৎ অজুহৎ+ নাম।)-বিচারের হেতু প্রদর্শনযুক্ত দলিলপত্র । 
আঃ বজ,হাত+ফাঃ নামহ ; অজুহৎ দ্ৰষ্টব্য! 

অঞ্জামঃ আন্জীম, আম.জাম- প্রস্তুতি, সমষ্টি। ফাঁঃ আন্জাম-- পরি" 
পাম, সমান্তি। তুঃ চন্্রশৈথর £: বদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার 
অঞ্জীমটা আপনা দিগের করিতে হইবে । পুঃ রং বাহার কত ছন্দে-বন্দে তার 

সপ 
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আন্জাম করিয়া। কবিতা করিম্থু শুরু এলাহি ভাবিয়া ॥ অথবা চি. প. স. 
চিত্রঃ আমা হইতে যাহা পত্রে লিখিয়াহিলেন, তাহা আন জাম হইল না! 

অনুমান, আঞ্জ.মান--সমিতি, সঙ্ঘ, সমাজ । ফাঁঃ অন্জুমান,। তুঃ 
অ..কু, সেন, বন্ত্রঃ আর কেউ যখন নেই, পঞ্চায়েতকে ডেকে আঞ্জ,মানে 
খবর দাও । কাফন-দাঁফনের ব্যবস্থা করাও । 


অতদ্বীর--তদ্বীর দ্রষ্টব্য । 

অন্দর, আন্দর-_-ভিতর, অন্তর্বাটী বা ভিতর-মহল। কা: অন্দর (তুঃ 
সং অন্তর) তুঃ ক্ষণিকা, বোঝাপড়া £ জলের তলে পাহাড় ছিল- লাগল বুকের 
অন্দরেতে। পুঃ মে. গীতিকাঁঃ অন্দর ময়ালে আমার ফুলের বাগান। দুই 
জনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান। অথবা পু. গীতিকা, ওঃ মুখেতে সুগন্ধ 
পান দাড়িতে আতর । ধীরে ধীরে আসি ভোলা পশিল আন্দর ॥ 


ভফিয়ৎ, আফিয়ৎ--খয়রফিয়ৎ দ্রষ্টব্য ! 
অম্বুরি--স্থগন্ধ (তামাক) । আঃ “অন্বরী। তুঃ বিনি পয়সার ভোজ £ 
যোলো টাক! ভরির অন্বরি তামাক না হলেও আমার কষ্টে স্থষ্টে চলবে । 


অয়রান, উয়েরান, ওয়রান--নির্জন | ফাঃ বীরান্; বিরান দ্রঃ। তুঃ হু. 
প্যা. নকশী £ কিন্তু বর্তমান কুমার বাহাছুর পিতার মৃত্যুর মাসেকের মধ্যে 
বাগানখানি অয়রান করে ফেল্লেন! পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন £ঃ গোসাঞির 
কৃথামতে আমাকে খানে-ওয়রান করা উচিত নহে। 


অরংসাই--সম্ত্রাট আওরঙ্জজেবের রাজত্বকালের মুদ্রা। ফাঃ ওরন্গ-শাহী । 
তুঃ চি. প. স. চিত্র ? পৃঃ ২৭০, ৩৮৮, ৩৮৮ । 


অর্শা, অর্শান, আশী, আর্শান-_উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া । আঃ ইিরছ 
উত্তরাধিকার । তুঃ মহানিশা £ তিনি উইলে লিখে গেছেন যে যদি তার মেয়ে 
মারা যায় ত তার সমস্ত সম্পত্তি তার স্বামীকে অর্পাবে এতে কেউ কোন 
আপত্তি তুলতে পারবে না। 


অলখন্লা, আলখল্লা, আল্খাল্লা--পা পৰ্যন্ত ঝুলান টিলা জামাবিশেষ। 
আঃ অল্খালিক্,। তুই অপসরণ £ গায়ে গেরুয়া আলখল্লা। 


বাঙলা সাহিত্যে আর্বী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ৩৫ 


অলি, ওয়ালী--রক্ষক অভিভাবক । আঃ বংলী_ প্রভু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, মহাত্বা। 
অলি-অছি-_নাবালকের অভিভাবক; আছি দ্রঃ। তুঃ গোপীচন্দ্র (ক. বি. সং)ঃ 
. রূপ দেখি তপভঙ্গ ভুলিয়ে যায় অলি। অথবা, জন্রানামা $ তুমি যদি অলি 
আল্লার আছ এখানেতে ৷ তবে কেন মানুষেরে খায় রাক্ষষেতে ! পূঃ আলেফ 
লায়ল। ঃ মুশিদের কদম ধরি কহে নাছের আলি। সাহা জেয়াওদ্দি নাম আল্লার 
সে ওয়ালি । 


অমবারা, আসওয়ার--. অশ্বারোহী বা সোয়ার। প্রাঃ -পাশাঁঃ অসবারি 
(সং অশ্বারোহী); সওয়ার দ্রষ্টব্য। তুঃ বাসবদত্তা ঃ অশ্বপৃষ্ঠে বসি দো অশ- 
বারা । পুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য 8 হেনকালে তাহা আসোয়ার দশ আইলা! 
গ্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিলা ॥ অথবা, কবিকন্কণ-চত্তী 8 দেখিয়া 
লাগয়ে ধান্দা, কটিতে কিন্কিনী বান্ধ; আসওার আসে রণজিৎ । 


তসিলা--অছিলা? দ্ৰষ্টব্য । 

অসোয়াস, ওমোয়াস--সন্দেহ, অবিশ্বাস । আঃ বসবাস! তুঃ চি. প. 
স: চিত্র £ তুমি কিছু সাহাগ্য করিবেন তাহাতে কোন ওসয়াস করিবে না, এ 
ভার আপনার নিতান্ত জানিবেন। 


অস্তগফার_ ক্ষমাপ্রার্থনা। আঃ ইস্তিঘফার। তুঃ গোর্খবিজয় 8 অধীন 
শ্যামাচরণ বলে প্রেমের নাচার। তৌবা আস্তগফার করি দরগায়ে খোদার ॥ 
অন্তর, আন্তর-জামার ভিতরের কাপড়। ফাঃ ব্স্তর। তুঃ পথেবিপথেঃ 
টুপি ঃ কিন্তু কে জানে, ওই টুপির গুণে কিম্বা যে লম্বা-কান জানোয়ারের 
চামড়া দিয়ে সেটা আত্তর করা ছিল তারই গুণে, বুদ্ধিটা যখন আমার মাথায় 
এল তখন বোগদাদ থেকে অনেক দূরে বসোরায় এসে পৌচেছি। 
অহিফেন-_আপিং দ্রষ্টব্য | 


আঁ. 
আইআম, আইয়াম, আয়াম--সময়। কাল! আঃ যুমু শব্দের বহুবচন 
আয়াম্‌। তুঃ পূ, গীতিকা, ৩ ঃ তিন পুরুষের আইয়ামের ধলা হাতী ছিল। 
হাঁতির নিকটে সবে উপনীত হইল ॥ 
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আইন--বিধি, নিয়মকানুন -_ফাঃ আঈন্‌। -কানগুন_বিধি-নিয়ম $ পেশা 
--আইননজ্ঞের জীবিকা ; -বাক্গ--আইনজ্ঞ। কানুন, পেশা ও বাজ দ্রষ্টব্য । তু ঃ 
অপসরণ £ তার চেয়ে তুমি যাও, আইন পড়, ব্যারিস্টার হও। পুঃ হেমচন্দর $ 
শেষে আইনপেশার পেশকারিতে মনটা গেল ঘেটে । অথবা, হু. প্যা. নক্শা £ 
হাইকোর্টের আযাটনাঁর বাড়ীর প্যাদা ও মালী পর্যন্ত আঈনবাজ হয়ে থাকে। | 


আইনা, আয়না_ দর্পণ । ফাঁঃ আইঈনহ। তুঃ বিনি পয়সার ভোজ £ 
- তাহলে টেচে পুণচে চীনের বাননগুলোকে একেবারে কাচের আয়না বানিয়ে দেব। 

আইদ্দা, আএন্দা, আয়েন্দা--ভবি্তৎ, পরবর্ভী। ফাঃ আইন্দহ। তুঃ 
চি, প. স. চিত্র ঃ সন আইন্দার মাহে পৌষ মাষে। 


আইয়াম_ আয়াম দ্রষ্টব্য | ্‌ 

আউজ- আশ্রয়, প্রার্থনা । আঃ 'অউজ, (বা 'অউধ১)। -অ বেলা 
--আমি ভগবানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। আঃ অভিজুবিল্লাহ। তুঃ হারামণিঃ 
লালন ঃ পড়িলে আউজবেল্ল! দূরে যাবে লানভুল্লা১ । 


আউজ--এওজ দ্ৰষ্টব্য ৷ 

আউরং--আওরৎ দ্রষ্টব্য | 

আউল-_-আওল দ্রষ্টব্য ৷ 

আউল, আউলিয়া, আওলিয়া, আউল-বাউল-_বৈষ্ব সম্প্রদায় বিশেষ। 
আঃ ব্লী--মহাত্মা ; এবং ইহার বহুবচন আউলিয়া _ একটি সুফী সম্প্রদায় বিশেষ । 
তুঃ পুশথি পরিচয়, ২, দিগবন্দনা ৪ সাহা মাদার বন্দে! আউলের প্রধান। বদর 
সাহেব বন্দো! করিয়া প্রণাম ॥ পুঃ পূ. গীতিকাঁ, ৩৫ কোন আউলিয়! তুমি 
আইলা কোন পীর । পরিচয় দিয়া আমার মন কর থির | অথবা, চৈ. চরিতামূতঃ 
অস্ত £ বাউলকে কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় 
চাউল ॥ 

আউলাদ, আওলাদ__ছেলেমেয়ে, পুত্রাদি। আঃ আউলাদ-_ব্লদ্‌-এর 
বহুবচন (পুত্রাদি)। তুঃ লায়লা মজনু ঃ হাসেনের আউলাদ হইতে মুরিদ 
হইয়া । ফাতেমার গোরে ভিয়ারত করে গিয়া ॥ 





১। আঃ ল'নতউল -আল্লাহ--ভগবৎ অভিসম্পাতি। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ-সম্কলন ৩৭ 
আউলিয়া__-আউল দ্ৰষ্টব্য । | 
আউশ, হাউশ, হাইবাস, হাব্যাস, হাবিলাস, হায়স- ইচ্ছা, আকাজ্ষা 

আকর্ষণ উৎসাহ । আঃ হব্স্‌ বা হগআস্-_কাঁমনা বাসন!। তুঃ মৈ. গীতিকাঃ 

সেকন্দর দেওয়ানের শিকারে বড় আউশ । পংখী শিকার করবার যায় হইয়া বেউস ॥ 
পুঃ বাংলা প্রবাদ ঃ হাউণ আছে রুচ নাই, দাড়ি আছে মোছ নাই । অথবা; 
মানিক গাঙ্গ লি £ঃ মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে। আবার গোপীচন্দ্র £ 
পাঁচ কন্যা বিবা করি পুরে গেল মনের হাবিলাস। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী £ কান্দরে 
নকুল সুত দারার হাব্যাসে। সবংশে মজিনু আমি তোমার আশ্বাসে ॥ পুঃ 


_ মনদা-বিভয় 8 সাপের দেবতা বটে সেই ত মনসা । হিন্দুর গোসাঞি যবনের 
হওআসা । 


আএদা, আওদা, উআদা, ওয়াদ|--গ্রতিজ্ঞা, সময়-নির্দেশ । আঁ ঃ ব্অদ্হ। 
তুঃ গোপীচন্দ্র ঃ বার বৎসর গাল সোআমি আএদ! করিয়া । অন্তত্র ঃ বার 
বৎসর গ্যাস, সোআমি আদা করিয়া। ত্যার বৎসর হইল সোআমি না আইল 
ফিরিয়া ॥ পুঃ স. ব. উপাখ্যান ঃ জপিমুদ্বিনের ইলাঁজের জন্যে কলিমুদ্দিন 
রূপেয়ার ইন্তিজামের ওয়াদা দিয়েছিল । আবার, চি, প. স. চিত্র 8 পরিসোদের 
উআদা নিঞ্জ সনের মাহ পোষে আপন চাষে পরিসোদ করিব । 


আএন্দা --আইন্দ! দ্ৰষ্টব্য | 
আএব, আয়েব__ দোষ নিন্দা । আঃ ‘অব্‌ । তুঃ ভারতচন্দ্র ই ভাতের 
কি কব পান পানীর আয়েব। কাজি নাহি মানে পয়গান্বরের নায়েব ॥ 


আএমা, আয়ম।১ আয়েমা-পুরক্কারম্বরূপ প্রাপ্ত নিফর বা স্বল্পনকর জমি ॥ 
আঃ আইইম্মহ--অতি সাধারণ বস্তু । "দার__আয়েমা অধিকারী | তুঃ আ. উ. 
খানঃ এই কাজী বংশ মোগল আমল হতে আয়মা সম্পত্তি ভোগ করে আপছেন 
এবং কাজী নজরুল ইসলাম এই বংশেরই সন্তান। পুঃ পাঁড়য়ার কেচ্ছা ঃ 
শত শত আয়মাদার প।ড,আতে ছিল । কালেতে তাহারা খুব লায়েক হইল ॥ 


আওআম--আওয়।ম দ্রষ্টব্য ৷ 


আওয়াজ, আবাজ-ন্বরঃ শব্দ । ফাঃ আবাজ। তুঃ বিজয় গুপ্ত £ পঞ্চ 
ছন্দে নানা বাগ্ বাড়তি তথায়। আওআজে বার্তা পাইল হোসেনের মায় ॥ 


৩৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


পুঃ পু, গীতিকা, ৩২ গোল্লার আবাজের মতন ডাকিয়া জিউকার। পাড়াপড়শী- 
গণে আয়রা ডাকে বার বার ॥. অথবা, অপসরণ ৪ জেহময়ের মোটরখানার কি 
জানি কেমন আঁওয়াজ। নু 


আওয়াম, আওআম--জনসাধারণ। আঃ ‘আব্াম্‌ (আম্‌ শব্দের বহুবচন) ; 
আম দ্রষ্টব্য। তুঃ রেজাউল্লা £ ফারছি থাকিয়া সেহ হইয়াছে হিন্দিতে । 
আওআম লোকেতে কেহ না পারে পড়িতে ॥ 

আওয়ারা, আওয়ারি- ভবঘুরে । ফাঃ অবারহ । তুঃ কবিকস্কণ-চণ্তী £ 
শুনিয়া শিবের শিঙ্গা, ধায় যত বিঙ্গা চিঙ্গা, সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি ॥ 


আওরৎ, আঁওরাৎ, আউরৎ-ন্ত্রী, স্ত্রীলোক । আঃ “অউরৎ। তুঃ পূ, গীতিকা, 
৩৪ পরথম আওরাৎ তার গিয়াছে মরিয়া। চাল্লিশ বছর উমরেতে আবার কইল 
বিয়া। | 

আওল, আউল, আউৎল;. আওয়াল- প্রথম, শ্রেষ্ঠ । আঃ অব্ব্ল-প্রথম ; 
-1 শ্রেষ্ঠ | তুঃ মহম্মদ খাতের $ বনবিবির কেচ্ছা যাহা, আওআল আখের 
তাহা, একে একে কইন্ু বিরচন | 


আওজ--এওজ দ্রষ্টব্য । 

আওলাৎ_-আয়ালৎ দ্রষ্টব্য ! 

আওলাদ__-আউলাদ দ্রষ্টব্য ৷ 

" আঁওমৎ, হাওসৎ, হাউসাৎ--বড় জমিদারীর অধীন খাজনা করা জমিজমা, 
যেমন আওসংতালুক। আঃ অউসত্ব_মাধ্যম। তুঃ গোগীচন্দ্র £ টাটির 
উপর পাটি: বিছাও এক বুক উচল। হাউদাত থাকি বিছায়া দে হৃদয়ের 
কুউর ॥ | 


আওহাল--আহাল দ্ৰষ্টব্য । 

(আন্‌ দ্ৰষ্টব্য । 

আঁক্‌্চ, আখজ, আখেজ, আখুচি_ শত্রুতা, কলহ । আঃ আখজ, (বা 
অখ.ধ,) তুঃ কবিকন্কণ £ পূর্বেতে কলহ ছিল ধনপতি সনে । আখুচী করিল বেণে 
তাহার: কারণে ॥ পুঃ পু. গীতিকা, ২৪ মাথা থাপাইয়। দেওয়ান কান্দিতে 
লাগিল। কোন না আখেজে হায়রে জাত্তি মারিল ॥ 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারিমী শব্দ-সঙ্কলন ৩৯ 


আকচর, আখছার, আকসার- প্রায়ুণঃ, সদ! । আঃ অকছর- অনেকঃ 
অধিকতর ৷ তুঃ চাচা কাহিনী £ মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় বটে, কিন্ত তিনি 
যে আছেন সে কথাটা কথাবার্তায় আকসারই অস্বীকার করে যায়। 


আকন্চ আকন্দ--আখুন দ্রষ্টব্য ৷ 


আকবৎ_-সমাপ্তি। আঃ 'আক্কিবৎ। তুঃ হা. তা, কেচ্ছা £ পুথি ছাড়া 
সেকায়েৎ করে যে আমার। হামজা বলে আক্বতে হবে গোনাগার ৷৷ পুঃ 
ইমামের কেচ্ছা £ রাধাচরণ গোপে ভোনে সাধুদ রেখ কাম। আকবতের 
কাণ্ডারি পির হজরৎ ইমাম ৷ 

আকবর- সর্বশক্তিমান, যেমন আল্লাহ! আকবর--ভগবান সর্বশক্তিমান; 
মোগল সআাট আকবর ৷ আঃ অক্বর_- অধিকতর মহান বা সর্বশ্রেষ্ঠ । তুঃ 
স্থরধনী কাব্য ঃ আকবর রাজধানী আগ্রানগরী। প্রবাহ পুলিনে যেন বিভূষিতা 
পুরী ॥ 

আকল, আক্কেল, একেল, অকল, বা আকলমন্দি- জ্ঞান, চালাকি ; 
নিবুদ্ধিতা অর্থে যেমন আক্কেল সেলামী ; সেলামী দ্রষ্টব্য । আঃ ‘অঙ্ক ল_ 
জ্ঞান; বা ‘আক্কিল--বুদ্ধিমান ; “অক ল্মন্দী-জ্ঞান। তুঃ বাংল! প্রবাদ ঃ মানুষ 
চেনে আকলে । গাছ চেনে বাকলে। পুঃ পূ, গীতিকা, ৩৪ ওরে গুলবদন 
জমাদার মস্ত পালোয়ান; সকলের ছরদার মিঞা আকল ভালা তার। অথবা, 
গোর বিজয় ঃ সেই চারি ফেরেস্তার কথা শুন দিয়া মন। আক্কেল, অকুব, 
হেউস, বুদ্ধি এই চারিজন ॥ আবার, অপসরণ £ কিন্তু বাদলের আঙ্কেল হলো 
(অর্থাৎ সে তাহার নির্কুদ্ধিতা বুঝিতে পারিল)। পুঃ ধুপছায়া £ রেলের বেলা 
তখুনি টিকিট ফেরত দিলে শতকরা দশটাক! খেনারতির আক্কেল সেলামী দিয়ে 
ভাড়ার পয়সা ফেরত পাবেন। অথবা, জামাই বারিক £ বুট, বাৎ মে না দেবা 
দেল; সত্য সে বানাবা এক্কেল। 


আকসর--আকচর দ্রষ্টব্য । 
আকিদা, একিদা-বিশ্বাস, স্বার্থ উত্সাহ । আঃ “আকীদহ-_ বিশ্বাস, 
ধর্ম 'তুঃ আ.ঘ,. ছুলাল £ কি প্রকারে জয়ী হইব তাহাতেই কেবল একিদ! 


থাকে। পুঃ সত্যপীরের পুস্তক (ফৈজুল্লা) ঃ সের আলি ফতেমা! বন্দো একিদণ 
করিয়া । হাছেন হোচেন পয়দা হইল যাহার লাগিয়া ॥ 


৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৬৬৮ 
আকোন--আধুন দ্রষ্টব্য ৷ 
আখজ--আবচ দ্রষ্টব্য ৷ 
আখ.নী - ছুধের সর, মাংসের ঝোল । ফাঃ ইয়খ.নী--ভর্জিত ৷ 


আখির, আখের,ই,-ঈ- শেষ, সমাপ্তি।' আঃ অখীর্‌ । তুঃ ঘনরাম£ 
ভুলায়ে রাখিতে পারি যদি যুবরাজে। আখেরে আসিবে ভোর বউ-ঝিয়ের কাজে ॥ 


আখুচি--আ।বচ দ্রষ্টব্য । 

আখুন, আকোন, আকন্দ, আকন--শিক্ষক। কাঃ আখুন্। তুঃ আঁ. ঘ. 
দুলাল : আরে বাবু, এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে ফারসি পড়িতে 
হয়। পু: বংশীবদন : আকন্দ হাসন কাজি হইল আগোয়ান। তালিপ মুরসিদে 
তার ধরিছে যোগান ॥ অথবা, রায়মঙ্গল £ অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে । 
বালক ফাঁরসী পড়ে আখোন হুজুরে ॥ 


আখেজ--আবচ দ্রষ্টব্য । 

আখের-_আাখির দ্রষ্টব্য । 

আখোন - আখুন দ্রষ্টব্য ৷ | 

আগা মুসলিম সন্ত্রান্ত ব্যাক্তির উপাধি । কাঃ আঘা । তুঃ পথে বিপথে, ' 
দোশাল! ঃ অব শুনিয়ে? বলেই আগা সাহেব আরম্ভ করলেন পোস্ত উর 
আর হিন্দি ভাষার খিচুড়ি একট! আজগুবি গল্প | 

আগাজ--আরম্ত, সুচনা | ফাঃ আঘাজ.. | রং বাহার ঃ করিছ্থু আগাজ 
কেচ্ছা সন তারিখ দিন আচ্ছা, ব!রশত একযট্ি একিন। 

আঙ্গুর_দ্রাক্ষা। ফাঃ অন্গুর। তুঃ রবীন্দ্র, একটিমাত্র £ বনের মধ্যে 
পেয়েছিলাম একটি আঙ্গুর ফল৷ পু: নজরুল ঃ অধর-আনার রসে ডুবে গেল নার- 
ভীতি ; মাটির সোরাহী মস্তানা হল আন্গুরী খুনে তিতি। 

আচকান-_এক প্রকার ঝুলান লম্বা কোট । তুকাঁ অচকন্‌। তুঃ বাঁশরী ৪ 
*--চুড়িদার সাদ! পায়জাম, চুড়িদার সাদা আচকান***দেহটা যে ওজনের, কণঠম্বরটাও 
তেমনি । 

আচমান--আসমান দ্রষ্টব্য । 


বাঙল! সাহিত্যে আরবী-কারসী শব্দ-সঞ্চলন Bb 


'আচার--তৈল সর্যপাদি যোগে জারিত আত্রাদি ফল। ফাঃ অচার। তুঃ 
চৈ. চরিতামৃত, অস্ত্য 8 কোলিশুঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর । কত নাম লব যত 
প্রকার আচার ॥ 

আছমান--আসমান দ্রষ্টব্য ৷ 


'আছর-_কার্ষকর, চিহ্ত। আঃ অছর্‌। তুঃ আসিক নামাঃ রাখ, মানে 
না, থাক মানে না, দাব দিলেও দাব শুনে না। এগো যাছ টুনা কৈরে চাইলাম 
আছর করে না ।। 


আছর--আমর দ্রষ্টব্য । 
আছাল্তন-_ আসল দ্রষ্টব্য । 


আজ=হইতে ; যেমন আজগবি ( আজগবি দ্রঃ), বা আজরাহে-_-জবরদস্তি ॥ 
ফা: আজ, রাহি--জবর্দ্তী | কঃ অজ, | তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ আজ 
রাহ জবরদস্তি খামখায় দেহাৎ পুরকে জালাঞা পুড়াঞা জিবানন্দকে বান্ধিঞা 
নিঞা গেল। 


আঁঞ্জগবি, আজগুবি, -“বী,__আকস্মিক, আশ্চর্যজনক, মিথ্যা । ফাঃ 
অঙ্জ..+আঃ ঘয়ব্‌_ স্বৰ্গীয় । তুঃ জামাই বারিক ঃ আজগবি দুনিয়ার খেলা । পুঃ 
আবোল-তাবোল £ আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা । অথবা, 
হু. প্যা. নক্ণা £ সেথায়."*নানরকম আজ্রগুবী কেতার জানোয়ার আছে। এমনকি 
এক আধটির জোড়া নাই । আবার, লালন-গীতিকাঁঃ যদি কেউ আঁজগবি 
যায়--ওমনি উঠে ছে! মারে । 


আজব-_অস্ভুত, আশ্চর্য, প্রশংসনীয় । 'অজব্‌। -তামাশ1--পরমাশ্চর্ 
দৃপ্ত ; তামাশা দ্রষ্টব্য। তুঃ অন্নদামঙ্গল £ঃ পাদশী কহেন শুন মানসিংহ রায়। 
গজব করিল! তুমি আজব কথায় ॥ পুঃ গোর্থ বিয়ঃ সাঁভালি পর্বতে আছে 
সাইল স্তুআঁর বাস! | ঝাঁকে উড়ে ঝাঁকে পড়ে আজব তামাসা ॥ 


আজল--অজল দ্রষ্টব্য ৷ 


আজাদ-_স্বাধীন, মুক্ত ; -দী-মুক্তি | ফাঃ আজ.াদ্‌ | তুঃ নজরুল £ আজাদী 
মিজেনা পস্তানোয় । | 
সদ 


৪২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


আজান- মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য উচ্ৈস্বরে আজান । আঃ অজান্‌ 
(বা অথান্)। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ হাতী যদি ভাঙ্গে খেদা পরান লইয়া টাঁন। 
স্থানে স্থানে মুছলমানে পুকরে আজান ।॥ পুঃ গড় শ্রীথণ্ড £ তার খিদ্মদ্‌ বলতে 
এক আজান দেওয়া । 

আজাব- শাস্তি । আঃ 'অজাব (বা অধাব্)। তুঃ পূ. গীতিকা, ২ ৪ আজাব 
মুক্ষিলে আমি পড়িয়াছি বর । সিতাবি যাইয়া তুমি এক কাম কর |! 


আজার-_অত্যাচার, শাস্তি। ফাং আজশর্। তুঃ নজরুল, সাম্যবাদী ঃ 
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন্। বলে, ‘বাবা, আমি ভুখা ফাকা 
আছি আজ নিয়ে সাতদিন '। 


আজিজ--আজেজ দ্রষ্টব্য । 

আজিফা-_অজিফা  ভ্রষ্টব্য ৷ 

আজুর1-_-অজুরা দ্রষ্টব্য ৷ 

আজেজ, আজিজ--অসহায় ; -জি,-জী--অসহায় অবস্থা, বিনীত ভাব। আঃ 
‘অঞ্জিজ..--জযী। তুঃ পাডুয়ার কেচ্ছ। ই বহুতর আলেমের নিকট যাইয়া। পুছিমু 
খবর খুব আজিজি করিয়া | 


আজেবাজে বাঁ বাজে__আশ্চর্য, অতি সাধারণ । 'ফাঃ "অজ. অঙ্গব্‌ বা 
অজ. বঁজী। তুঃ সা. বি. গোলাম £ সিন্ধুর সঙ্গে আজে বাজে গল্প চলছে তার। 
পুঃ চতুরঙ্গ * বাজে কথা? কাকে তুমি বল বাজে কথা? 


আঞ্জমান_অঞ্জুমাস দ্রষ্টব্য ৷ 

আতর, আতোর--স্থগন্ধিদ্রব্যবিশেষ ; -দান-স্থগন্ধ দ্রব্যের পাত্র । আঃ 
ইিত্বর্‌+ফাঃ দান্‌। তুঃ পু. গীতিকা, ৩ঃ গরম পানি দিয়া পরে করিল গোছল। 
গাঁয়েতে মাখিয়া দিল আতর গোলাপ জল ॥ পুঃ কৃষ্ণমঙ্গল £ সুগন্ধি আতোর ফাণ্ড 
দিল শ্যাম গায়। আনন্দে বিভোর তথা হইলা নন্দ রায়।। অথবা, সা. বি. গোলাম £ 
আতরদান থেকে আতরের ফোয়ারা ছোটে ৷ 


আতস,শ-আগুন। ফাঃ আতিশ্‌। -সী--অগ্নি উৎপাদক ; যেমন 
আতসী কাঁচ । আতস্বাজী--অগ্নিক্রীড়া ; বাজী দ্রষ্টব্য । তুঃ সাম্যবাদী £ দুদিনে 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ৪৩ 


আতশী ফেরেস্তা-প্রাণ ভিজিল মাটির রমে। শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ 
কেটে বসে | 

আতা-স্বাস্থ্য, অনুগ্রহ । আঃ 'অন্বা। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩ ঃ ভাল আতা 
ফকির রে--আরে, ফকির পরিল জমীনে । পুঃ জিয়ারতে কবর £ তাতে খবর পাঁও 
আতা কর দীনদার। সরম না কর মুঝে লোগের মাঝার ৷। 


আতোর--আতর দ্রষ্টব্য। 

আদং--অভ্যাঁস, স্বভাব। আঃ আদৎ। তুঃ রং বাহার ঃ বাপ আর. 
দোনো চাচা, খছলত আঁদৎ আচ্ছা, নেকি ছাড়া নাহি করে বর্দি। পুঃ স. ব. 
উপাখ্যানঃ আর জনসিমুদ্দিনের আদত দেখে কারখানার আর সবাইতো৷ বিগড়ে 
গিয়েছে। 

আদৎ, আদদ--সমুদয়। আঃ ‘অদদ্‌ ; আদ্দা দ্ৰষ্টব্য। তুঃ প্রা, ক. গান, 
রামু সরকার £ জানতে চাইরে তোর আদত খবর, ভেঙ্গে বলরে সমুদয় । 

আদব-ব্যবহার, চাঁল-চলন, ভদ্রতা; -কাঁয়দা- ভদ্রতার নিয়মাদি। আঃ 
আদব্‌ : কায়দা দষ্টব্য। তুঃ বিদ্যানুন্দর (রা. প্র) £ সিফাই শান্তিরি যারা কুনিস 
করে তার! আদবেতে লোটাইয়া শির । i 

আদম-_ইসলাম ধর্মানুসারে প্রথম স্ষ্ট ব্যক্তি ; -জাদ্‌_আদমজাত, মানুষ । 
স্মারি-লোকগণনা ; স্থুমার দ্রষ্টদ্য। আঃ. আদম্‌ । আদমী--মানুষ, স্বামী৷ 
আঃ আদ্মী-_মানব, মানবীয় । তুঃ শুন্যপুরান ই ব্রহ্মা হইল মহামদ, বিষ্ণু হইলা 
পেকান্বর আদম হইল শৃলপাণী। পুঃ অন্নদামঙ্গল £ লক্ষরে দু তিন লাখ আদমী 
তোমার । অথবা, আ. ঘ. ছুলাল £ঃ আদমির আপনার দিন (ধর্ম) খোয়ান! বহুত 
বুরা। আবার, গড়-শ্রীখণ্ড £ “আদমজাদ পয়মাল হয় না খায়ে” | 


আদল--বিচার ; আদালত-_বিচারালয়। আঃ অদ্ল্‌, “অদালৎ-বিচার। 
তুঃ সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৬৬ (গ্রন্থপরিচয় ) £, বাক্তিগত ধাঁন-ধারণার আদলে 
অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত 
সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে । পু: আ. ঘ. ছুলালঃ সত্যের সহিত ফরখতাঁখতি 
করিয়া আদালতে. ঢুকিতে হয়। 


আদা, আদাই--আদায় দ্রষ্টব্য। 
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_ আদাওৎতি- শত্ৰুতা । আঃ: 'অদাবৎ। তুঃ চি. প.স. চিত্ৰ; 
আমর! রাজি না হইবাতে আদাওতিক্রমে এই নালিশ করিয়াছে। 


আদাব-_অভিবাদন । আঃ আদাব্‌ ৷ -তস্লিমাৎ-_ভদ্রতা, বা ভদ্র 
ব্যবহার ; তস্লিম দ্রষ্টব্য। তু: পু. গীতিকা,৩ : সাধুর সঙ্গে সাত ভাই কইল 
কোলাকোলি। আদব ছালাম করে ভাই ভাই বুলি ॥ 


আদায়, আদাই, আদা-গ্রহণ, সংগ্রহ, পরিশোধ, সম্পাদন। আ: 
‘অদা। তু: অ. ঘ. ছুলাল £ তাহারা মোক্তারনামার দ্বারা দকল আদায় ওয়াশিল 
করিতেন। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩ঃ চৌখের পানি বিনে তাহার আর কিছু নাই । 
কমল সদাইগরের পালা করিলাম আদাই ॥ 


আদালত- আদল দ্রষ্টব্য । 


আদা, আদদ-_সংখ্যা। আঃ ‘অদদ_; আদৎ দ্রষ্টব্য! তুঃ চি, প. স' 
চিত্র, পৃঃ ১৫৬) 


আন্দাজ, আদ্দাশ--আর্দাশ রষ্টব্য। 
আন, অ+-ফারসী বন্থবচনের চিহ্ন । যেমন, মুসলমান (আঃ মুসলিম, 
+আন্ট; বা আহদিয়ান--সন্যাদি; আহদি দ্রষ্টব্য। তুঃ রাজসিংহ £ যে সকল 


আহদিয়ান তাঁহাদের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল--তাহারা কেহই অস্ত্রপ্ণালন করিতে 
পারিল না। 


আনজাম- আঞ্জাম ভ্রষ্টব্য। 

আন.নার--আন্সার দ্রষ্টব্য । y 

আনা---ফারসী প্রত্যয় আন,হ হইতে। যেমন, আমীরানা-__আমীরস্থলভ 
স্বভাব; আমীর দ্রষ্টব্য । 

আনামত-- আমানত দ্ৰষ্টব্য ৷ 


আনার-_এক প্রকার ফল। ফা: অনার, । তু সাম্যবাদী : অধর-আনার 
রসে ডুবে গেল্‌ নার-ভীতি। মাটির সোরাহী মস্তানা হল আদ্ুর খুনে তিতি ॥ 


বাঙল| সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন ৪৫ 


আস্তাজ-_আন্দাজ 'দরষ্টব্য। 

আন্দর--অন্দর দ্রষ্টব্য! | 

আন্দাজ, আস্তাজ--অন্ত্রমান, আভাস; আম্বমানিক, প্রায়; ফারসী 
প্রত্যয়। ফা: অন্দাজ._অন্দাথতন (নিক্ষেপ ) ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য ; . বা 
অন্দাঞ্-হ--অন্ুমিত পরিমাণ। তু: ফারসী প্রত্যর-বাচক-_বরবন্দাজ (আঃ: বন্ধ, 
অগ্নিশলাকা +অন্দাজ,, নিক্ষেপকারী), বা তীরন্দাজ (ফা: তীর+ অন্দাজ..)! 
পু: আ. ঘ: দুলাল : খরচ বড় হইবে না-_আন্দাজ টাকা শ চার পাঁচের মধ্যে । 
অথবা, বঙ্ধিম,- ধর্মতত্ব : এ সকপ আন্দাজি কথা৷ আন্দাজি কথার প্রয়োজন 
নাই। আবার, অপদরণ ; যুদ্ধ বাধবেই, তবে কার সঙ্গে কার আন্দাজে 
বলতে পারব না। পু. গীতিকা, ৪ : উতরের কাল। তারা বড় দাগাবাজ। 
এত টাকা দিলাম তারে না বুঝে আস্তাজ। 


আন্দিশ।, আন্দেশ- চিস্তা, ভাবনা । ফা; অন্দীশহ | তু: চি. প. স. 
চিত্র: করার মাফিকে টাকা পাঠাইবো, আন্দেশা কদাঁচ করিবে না। পুঃ 
চাচা কাহিনী: বহুত আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে 
পারলেন না। 


আন্সার, আন.সার-_সাহায্যকারী ; মদিনায় সহগামী হজরতের মহম্মদের 
বন্ধুবর্গ। আ: নাস্বির (বন্ধু) শব্দের বহুবচন অনব্যাঁর,। যেমন, আল্সার বাহিনী 
( সাহায্যকারী সৈম্দল )। 


আপকরা,-কোরা--আব-খোর! দরষ্টব্য। 
আপশোস- আফশোস দ্রষ্টব্য ৷ 
ূ আপা- গুজব, জনশ্রুতি; যেমন আপা কথা । আঃ ফবহ শব্দের বন্ধ 
বচন অফ.বহ। ৰ টু 
আপি” আপিম- আফিং দ্ৰষ্টব্য ৷ 
আফৎ, আফদ-_বিপদ ; তুলনীয় সং আপদ । আঃ আফৎ। তুঃআ.ঘ. 
দুলাল : আফদ তো মরদের হয়। 


আফশোস, -আপশোষ--আক্ষেপ, মনস্তাপ । ফাঃ অফ.সোস। তু: পু 
গীতিকা, ৩; বেজার মুখে বসিয়ারে কেন যে আফশোস। কোলে উঠী আস 
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আমার দেল কর খোদ ॥ পু কীর্তন: মুখের গ্রাম কেড়ে নিলে আফষোসে 
প্রাণ কীচে না। 


আফিং, আফিম, আপিং, আঁপিম, অহিফেন-এক প্রকার মাদক দ্রব্য । 
আ: ইফয়ূন। -খোর-আফিং সেবনকারী। তু: বিজয় গুপ্ত : শুনিয়া কোপিল 
কাজি চারিদিক চায়। আফিংএর লায়েকে বেটা আকাশের দিকে চায় ॥: গু; 
আ. ঘ. ছুলাল £ যেমন আফিম খাইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা অবশ্যই 
অধিক হইয়া উঠে। অথবা, রক্তকরবী (রবীন): আফিমখোর পাখি যেমন 
ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে। অথবা, তাহার বঙ্গবিভাগ £ পরবশতার অহিফেনের 
মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিও না। 


আফিয়ৎ_ খয়রাফিয়ৎ দ্রষ্টব্য । 

আব-জল। ফাঃ আব. । -খোরা বা আপখোর1--জলপাত্র; খোরা 
র্টবা। তুঃ যোগ "-কালন্দর ঃ আব, আতশ, খাক, বাদ, এচারি মোকাম; 
মন দিয়া শুন কহি যার নেই নাম ॥ পুঃ মারুতির পু"থি ঃ সোনার আবখোটি 
যেন” স্থমেরুর চুড়া। তাতে পড়ে গঞ্জ কচ্ছপ লড়ে ফিরাঘুরা। 
-জোশ- ঝোল, ক্কাথ ; জোশ দ্রষ্টব্য ॥ 
-দার- পানীয় জল বা মদ তত্বাবধায়ক ; দার ভ্রষ্টব্য। তুঃ কে. সা. মুন্সী £ 
কাছেই উদ্যত ক্ষিপ্ৰ হস্ত চার পাচ জন আবদার বিখ্যাত লাল শরাব প্রস্তুত করছে। 


-হাঁওয়া বা আবোহাওয়া--জলবায়ু। কা: আব ও হব। তুঃ মানসী £ এই 
আবহাওয়ায় আমার কাব্য রুনার একটা! নৃতন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল। 
“হায়াৎ বা আবে-হায়াৎ_মন প্রস্তুতকারক বা! মন্য ব্যবগায়ী। -রি,রী-চারটে 
আবকারির ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে | 
আবদার-_ উজ্জল, চকচকে । কাঁঃ আবদার । 

আঁবর- -পরিচ্ছেদের উপরিভাগ । ফা: অব্রহ। তু: গোপীচন্দরের 
সন্গাস £ খাকের খাটি মাটি নাছ। খাকের আবর। পবনেতে গুণ টানে নৌকায় 


এত জোর ॥ 
আবর--মেঘ। ফা: অব্‌র্‌। তুঃ হকিকতে' সিতারা: সমুদ্রের' জল 
উঠে: বাতাসের জোরে । আবর হইয়া ঘুরে পবনের ভরে! 
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আবলুম-কষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠ বিশেষ। আঃ আব্নুস্। তু? স্থরধনী 
কাব্য আবলুস কার্টে গঠা দ্রব্য মনোহর | হাতীর দাতের কাৰ্য্য তাহার উপর ॥ 

আবাজ--আওয়াজ দ্রষ্টব্য | 

আবাদ-_চাঁষ, চষা (জমি) ; -আন- _চাষধযোগা ; -আনি_চষা জমি ; আবাদী 
"চাঁষযোগ্য বা বানবোগ্য । নির্মাতা অর্থে আবাদ প্রত্যয়। ফাঃ আবাদ্‌, -আন্‌, 
-আনী, -দী। তুঃ রামপ্রসাদঃ এমন মানব জমি রইল পতিত; আবাদ 
করলে. ফলতো সোনা । পু: চি. প. স, চিত্র: জোত আবাদান করিয়া ভোগ 
করহ। তুঃ নির্মাতা বা স্থাপয়িতা অর্থে আবাদ-প্রত্যয়ের ব্যবহার, যেমন, 
শাহজাহানাবাদ (ফাঃ শাহজাহান+ আবাদ ), আমেদাবাদ (আঃ অহ.মদ্‌ 
+আবাদ)। গোবিন্দদাস, করচা £ আশ্চর্য আমেদাবাদ জশাকের সহর। কতই 
উদ্যান কত গৃহ মনোহর ॥ 


আবিজাবি, হাবিজাবি-_মিথ্যা, ক্রটিপূর্ণ বা অসম্ভব । আঃ ফাঃ ‘অইঈব্‌ 
ইয়া জলী (মিথা। বা প্রতারণাপূর্ণ)। তু ঃ পূ. গীতিকা, ৪ ঃ বুড়ি সেই 
আমিনার না ভিক্ষা মাঙ্গি খায়। হাবিজাবি কথা তারে এছাক বুঝায় ॥ 

আবু--শিশু, আদরার্থে সম্বোধন । আঃ অবু-পিতা । তু ঃ পু. গীতিকা ২ £ 
আমি যে করেছি পণ গো মনেতে ভাবিয়া । এই ‘আবু’ রাজারে আমি করবাম বিয়া ৷৷ 

আবোয়াব, আব্বাব-্যাধ্য কর হইতে উপরি ধার্য টাকা । আঃ বাব্‌ 
(দ্বার, পর্যা বা কর )-এর বহুবচন অবব্াৰ। তুঃ তারাশঙ্কর, ব্যাপ্রচর্ম £ নজর, 
সেলামি বা কোন আবোয়াবই হেমাঙ্গবাঁবু দাবী করেন নাই | 

আব্বা--পিতা ; -জান, -পিতা বা! প্রাণতুল্য প্রিয় পিতা। আঃ আৰা 
( অব্‌ বা পিতা শব্দের বহুবচন ) +ফাঃ জান- প্রাণ। তুঃ নজরুল ঃ রেখেছে 
আববা ইব্রাহিম সে আপনা রুদ্র পণ! 

আব্বাব_ আবোয়াব দ্ৰষ্টব্য ৷ 

আক্র-মান, আভিজাত্য, লঙ্জারক্ষা, পর্দা। কাঃ আব্রী। তুঃ পু. 
গীতিকা, ৩ : ইজ্জত আক্র খাইল', খাইল! সদাইগরি । ঘরর মাঝে বসি রইল! বউয়র 
আচল ধরি ॥ পুঃ সীতারাম ৪ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আক্র পর্দার উপর . ততটা 
শ্রদ্ধা হইল না । অথবা, জীবনম্মৃতি ঃ চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ 
ঘন হইয়! দাড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুঞ্ধরিণীটির আক্র রচনা করিয়া আছে। 
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আম--জন সাধারণ । আঃ অম্ম; আওয়াম দ্রষ্টব্য । -মোক্তার বা 
আমোক্তার--সর্বপ্রকার 'বষয়িক কার্য সম্পাদনের জন্য আইন-অনুসারে নিযুক্ত 
প্রতিনিধি (6০295 '| আঃ ‘অনম্ম, “মুখতার, বা মুখতারে অন্ম (জনসাধরণ 
নির্বাচিত); মোকৃতার' দ্রষ্টব্য। আম্যোক্তারনামা-7১০৮/০] of attorney. 
আম্মোক্তারকে অসিত ক্ষমতার নিদর্শন-পত্র। তুঃ তোহফা1ঃ দুইশত অষ্টোত্তর 
সত্তর বহিল। আলিমে পাইল মর্ম আমে না পাইল ॥ এবে আমলোক সবে গ্রন্থ 
বুঝিবার। কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার ॥ পু: পঞ্চভূত : সে (ভাষা) দৃতমাত্র, 
হৃদয়ের খাঁপমহলে তাহার অধিকার নাই, আম-দরবারে আসিয়া সে আপনার 
বার্তা জানাইয়া যায় মাত্র। অথবা, শ্রীকথামৃত, ২ ঃ তাকে আম্মোক্তারি দাও, ভাল 
লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। আবার, চি, প, স, চিত্র: এক 
কিতা আমমোক্তারনামার দ্বারায় উক্ত কণ্টান্দের (০010%67065 ) অন্তর্গত 
সমস্ত সম্পত্য বিক্রয় করনের ক্ষমতা আমাকে দিয়াছেন। 

আম্জাম--অঞ্জাম ভ্রষ্টব্য | 

আমদ বা আমদানী_যাহা বিদেশ হইতে আসে; সেইরূপ আমদ- 
রফ্‌ত বা আমদানি-রকভানি : আমদানি ও রফতানি দরষ্টব্য। ফাঁ: আম 
(আমদন বা আসা আসা ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য )। 

আম্দা বা আমাদা--যথেষ্ট, উপযুক্ত । ফাঃ আমাদহ-_প্রযত্বশীল ৰ! 
নুবিস্থাস্ত (আমাদন্‌ ক্রিয়; হইতে । )। 

আমদানী_বিদেশ হইতে আগত দ্রব্য আয়, আগমন। -রকতানী 
মাল লইয়া আশা ও চালান দেওয়া । ফা: আমদনী ; আমদ দ্রষ্টব্য । -সুমার 
--মোট আয়; স্থমার দ্রষ্টব্য । তু ঃ অপসরণ £ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম একচেঞ্জের 
বহু ফিল্ম সৌভিয়েট রাশিয়া থেকে আমদানি হয়েছে । পুঃ ধর্মতত্ব £ স্বাধীনত| 
দেশী কথা নহে বিলাতী আমদানী-লিবার্টি শব্দের অন্বাদ। 

" আমন, আমান- নিরাপত্তা ; চয়ন বা আমোন্চয়ন্- নিরাপত্তা ও শাস্তি 
আঃ আম্স্‌ এবং আম্ন ব্‌ চয়ন্। তুঃ তোহফা £ সাবানের চন্দ্র ভরি মাগিব . 
আমান। ‘বরাতে’ ত দশকর্ম করিব বিধান ॥১ | 





১।- শাবান একটি মুগ মাসের নাম ; বরাত বা শবে-বরাত- ভাগ্য লিপির রাত্র 
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আমল--নময়, কর্ম, শাসন স্থিতিকাল, অধিকার, সীমানা । আঃ ‘অমল 
কর্ম, অভ্যাস, অধিকার । তুঃ মৈ. গীতিক! 8 জলের উপর হইল রণ নিশার 
আমলে । কোথা রইল দাড়ি মাঝি পইরা মরে জলে ॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল £ 
কটকে হইল আলিবদ্দীরি আমল ৷ ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল ॥ অথবা, 
প্র, নিবন্ধ ঃ গান না শিখলে তো আর তোমার সন্যাসী দলে আমল পাওয়া 
যাবে না। আবার, গোর্খবিজয় ঃ পবন আমলে কর তারে রাখ বান্ধি! পুঃ 
প্রা. ক, গান, কানাই £ দেহ রাজ্যে তোমার প্রজা ছয় জনা এখানে । তার! 
প্রজা হয়ে রাজার হুকুম আমলে না আনে । বা, তোহফা £ পড়িলে নাহিক 
ফল নেক-আমল বিশ্তা। আমল বিহনে পাঠ গুণহীন ধনু ৷ 


আমল-_-বেতনভোগী কর্মচারী, বা রাজকর্মচারী, কেরানী। “হ!--কেরানী 
বৃন্দ ! আমলা-ফয়লা--কোন সংস্থার অস্তভু ক্ত কর্মচারী । আঃ “আমিল--কর্মচারী 
বা রাজন্ব আদায়কারী'। -হ1-ফারসী বহুবচনের চিহ্ন ; ফয়লা--আঃ ফুলান- 
কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, বা ফি‘ল্‌ন্‌ ( কর্মরত.) -শব্দের সহিত সংপপৃষ্ট। তুঃ 
আমলাতন্--আমলা! ব। রাঞ্জকর্মচারী পরিচালিত শাসন ( Bureaucracy )। 
পুঃ মৈ. গীতিকা £ দরবারে বসিল রাজা সহিত আমলা । অথবা, আ. ঘ. দুলাল 
ছুই একজন আমলাফয়লা! ঠারে ঠারে চুক্তির কথা৷ কহিতেছে । 


আমাদা--আম্দা দ্ৰষ্টব্য। 

আমান-_আমন দ্রষ্টব্য । 

আমানত, আনামত--জমা, গচ্ছিত ধন । আঃ ইমানত-_নিরাপত্তা, বিশ্বাস । 
তুঃ বা. প্রবাদ 8 থানের মাল থানে, তারে আমানত মানে । 

আমামা--মুসলমান আমলের এক প্রকার পাগড়ী ; a2. আঃ হিমামহ। 
তুঃ রা. না. বস্তু, আত্মচরিত £ তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী মাথায় দিয়। 
আসিতেন। পু ঃ আনন্দমঠ £ঃ সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গ্রেরুয়া বসনের 
পরিবর্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমাম! এবং পায়ে নাগরা 
শোভিত হইল । 

আমারী-_হাঁওদা । আঃ ইমারী। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ হাতীর আমারী ঘরে 
বসিয়া আমীর । আপন লক্কর লয়ে হইল বাহির ॥ 

৭ 


~ 


৫০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৬৬৮ 


আমাল-_কার্ধসমৃহ আ: অ্মাল্‌, ‘অমল শব্দের বহুবচন ; আমল দ্রষ্টব্য । 
তুঃ গোপীচন্দ্রের সন্যাস : কারু কেহ কেয়ামতে না হবে গমখার। রহিবে 
আমাল নিজ কাছে আপনার ॥ 


আমিন- ন্বস্তিবচন, তথাস্ত, 21005. আঃ আমীন । তুঃ আঁশরফ 
আলি £ মা বাপ ওস্তাদ পীর সবাকে ছালাম। আমিন আমিন হইল কেতাব তমাম | 
পুঃ নজরুল-গীতিকা £ প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ- শুননেওয়ালা কও, 
'আমীনও। প্রিয়া আমায় মৌ-মিঠে তার চুণীর ঠোঁটের চুম বিলায় ॥ 


আমিন, আমীন--বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, জমিজরিপ কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, 
সালিসী বিচারক । আঃ আমীন-_নিরাঁপদ, বিশ্বাসী ৷ -নী- আমিনের কার্য, 
বিশ্বাসী । তু ঃ রবীন্দ্র, সাহিত্য ই জ্ঞান নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ার! 
কার্য আরম্ভ করিয়াছে। পু ঃ অন্পদামঙ্গল ঃ আমীন রাট়ীয় দ্বিজ নীলক রায়। 
দুই পুত্র তাহার তাহার হুল্য কায় অথবা, ধর্মমঙ্গল £ বারজন ভক্ত মইল 
দ্বাদশ আমিনি। এই সত্য ধর্মকথা এই আমি জানি ॥ 


আমির, আমীর- ধনী বা মান্য ব্যক্তি, রাজপুত্র । আঃ অমীর। "রী, 
-আনা--ভদ্র ব্যবহার বা রাজোচিত স্বভাব । তুঃ নজরুল, বুলবুল £ আমির 
ফকিরে ভেদ নাই, সবে ভাই সব এক সাথী, আমরা সেই জাতি । পুঃ রবীন্্র 
কাহিনী; মেয়েরা এখনো শেখেনি আমিরি দন্তুর। 


-উমরা, বা আমির ওমারহ- মান্ ব্যক্তিসকল, সভাসদ। আঃ অমীর ও 
ইহার বহুবচন উম.রাঁ। তুঃ ভারতচন্দ্র £ মারা গেল কত শত আমির উমরা । 
পুঃ শেষ প্রশ্নঃ আমীর ওনরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙ্গা ও আভাঙ্গা যেখানে 
যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে। অথবা, রবীন্দ্র, 
প্রসঙ্গ কথা £ অবশ্য বাঙ্গালি কমিশনারগণ দেশের আঁমির-ওমরাও দলের না 
হইতে পারেন । 

আমেজ-_সামান্ত প্রকাশ, রেশ, আবেশ, আভাস, অন্থুভব। ফাঁঃ আমীজ, 
মিশ্রণ ; আমীখতন ক্রিয়ার ক্রিয়াঁবিশেষ্ত । তুঃ ঘরে-বাইরে £ এখনকার মৃত 
রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল 
বাঁধবে । পুঃ চি. র. দেব £ তাই খুশীর আমেজে তাকে গাইতে শোনা যায়__ | 
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আমোয়ল-_আহ্মাল দ্রষ্টব্য ৷ 

আম্বিয়া- মুসলিম ধর্ম-প্রচারক। আঃ নবী (অবতার বা পরগন্বর) শব্দের 
বহুবচন আস্বিয়া। তুঃ ফেজুল্লা, স. পী. পুস্তক £ঃ আব্বিয়ার হাসিল বন্দো 
পালআন ছুই জনে ৷ এসমাইল গাজি বন্দো গড়-মন্দারনে ॥ 

আম্মুরি--অন্ুরি দ্রষ্টব্য 

আন্মা-মী। আঃ উন্ম.। (সং মাতা বা বাং মী-র প্রভাবযুক্ত )। তুঃ 
নজরুল £ আম্মা লাল তৈরি খুন কিয়া খুনিয়! ৷ 

আয়না--আইনা দ্রষ্টব্য ৷ 

আয়মা--আএম! দ্রষ্টব্য । 

আয়মাল--গ্রাম ও পরগণা। আঃ অকাল; আমাল দ্রষ্টব্য | 

আয়াম__আইআম দ্রষ্টব্য । 
আয়ালৎ, আওলাৎ__অন্তরভূ্ত, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। আঃ ইয়ালৎ। 
তুঃ হু. পর্টা, নকৃশ| 3 স্থব্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আগুলাৎ ঘের! ভদ্রাসন 
বাড়ি, সকল; ঘরগুলি পাকা । 


আয়েন্দা- আইন্দা! দ্রষ্টব্য । 

আয়েব_-আএব্রষ্টব | 

আঁয়েমা-আএমা দ্ৰষ্টব্য্য | | 

আর্জ, উজ “কামনা, ইচ্ছা । আঃ উর্‌জ। তুঃ পূ, গীতিকা, ২৫ 
সনে মনে আশ! করি আসকদার তুবিব । মরা মানুষ লইয়! মোরা আর্জ মিটাইব || 

আজু-_-আরজ দ্রষ্টব্য! 

আর্দণশ,স, আদ্দাজ, আদ্দাশ-_ প্রার্থনা, নালিশ, প্রচেষ্টা । আঃ 'অর্জ- 
প্রার্থনা +ফা ঃ দাস্ত, দোস্ত, ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেদ্য ) ; আরজদস্ত দ্রষ্টব্য! তুঃ 
ঈশ্বর গুপ্ত ১ তাদের আর্দীশ নাহি শুনিলেন কাণে। পুঃ কবিবঙ্কণ-চণ্ডী £ আর্দ।স 
করয়ে আসি চমরীর ঘটা । দেখহ পশুর রাজ! সবার লেজ কাঁটা ॥ পুঃ ক.ক. চণ্ডী ৪ 
রাখ মোর আদ্দীস, রাখ মোর আদ্দাস। বৎসরেক থাক প্রভু না ছাড়হ বাস ॥ 
আবার, মাধবাচার্য ঃ না লাগিল আদ্দশি, হরি মনে মনে হাস, গোপীক! চলিল 
নিজ বাসে । ক. কা, দপ্তর £ কাহারো আদ্দাশ, তোমার কাণে অবিরত খোসামদের 
গন্ধ তৈল ঢালিব-__বাঁড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। অথবা, ক. ক. চণ্ডী $ 
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পিঠে চুণ মাখি হাটুআ চলিল আদ্দাসে। ভাই বন্ধু পসরা তুলি গেল বাসে ॥ 
বা ধর্মমঙ্গল (মা. গা) £ অনেক আন্দাজ করে না পারি উঠিতে ৷ 

আফ্াত-স্বগাঁয় আনন্দান্ুতুতি। আঃ ঈকরণাৎ। তুঃ নজরুল £ সেই 
মুকুলের এস মহফিলে, বদাও ফুলের হাট; এই বাঙলায় তোমরা আনিও 
মুক্তির আফাৎ। 


আরশ, আর্শান-_অর্শ। দ্রষ্টব্য । 
আর্স_ আরশ ডুষ্টন্য। 


আপণ-_সময়, কাল। আঃ ‘অশ্ব /হ। তুঃ রামাই পণ্ডিত £ পুখরি কীদাএ 
লইব ভূমখানি। আস হইলে জেন ছিচএ দিব পাথি ॥ 

আরক, আরোক-নির্ধাস) তরল সার, ঘর্ম। আঃ অরক্ক। তুঃ 
নীলদর্পণ £ তোমাকে যে আরোক দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি 
হইবে। পুঃ রবীন্দ্র, চতুরদ £ একদিন শচীশ কল্পনার খোলা ভশটিতে পূর্ব ও 
পশ্চিমের, অতীত ও বর্তমানের সনস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ব একত্র 


চোলাইয়! একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল। 


আরজ, আরজু“ -' ইচ্ছা ; -মন্দ--ইচ্ছুক ; আরজমন্দী-ইচ্ছা, অভিপ্রায়। 
ফাঃ আর্জ, মন্দ_ন্দী। তুঃ পু. গীতিকা, ৩£ একলা ঘরে আছে কেন্ত! 
জানে রে দুষমন। আর্জ, পুরাইতে আইলো পশুর মতন ॥ 


EA 


আরঞ্জ--প্রার্থনা। আঃ ‘অজ্ছ। শ্বেগঃ -গি-যে বিচারকের সম্মুখ 
প্রার্থন।পত্র দাখিল করে, পেশার | তুকাঁঃ বেগ প্রভু । “দস্ত- প্রার্থনাপত্র 
বা নালিশ; আর্দাশ দ্রষ্টব্য -জী, বা আঙ্জি_ প্রার্থনাপত্র । আঃ অঙ্ছী। 
আরঞ্জ-নামা--প্রার্থনাপত্র ব। দলিলপত্র ; নামা দ্রষ্টব্য । তুঃ ভারতচন্দ্রঃ ভাল 
হেতু করেছি হুজুরে আরঙ্জ। বা, জিজ্ঞাসে আরগ্বেগী কহ আরে চোর। 
কিনাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর ॥ পুঃ পু গাঁতিকা, ও ঃ সেই দেশে 
বিচার করে বুড়া মুনাপ কাজি । ফজরে ফকির! তানে দিল এক আরজি ॥ 


আরফ, আরিফ-জ্ঞানী | -ইন্--বহুবচন। আঃ আরিফ, -ঈন। তুঃ 
বাউল গান, লালন ঃ নবী জালি এই দুজনে, কলমাদাতা দল আরফিনে, বে- 
কালমায় মে অচিন জনে--পীরের পীর হয় জান না। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সম্কলন ৫৩ 
আরবেলা-আলবলা দ্ৰষ্টব্য । ৃঁ 
আরশ, আরস, আর্স_ সিংহাসন । আঃ “অর্শ, | তুঃ অগ্নিবীণা £ ভুলোক, 

দ্যুলোক, গোলক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া' পুঃ পু. গীতিকা, ২৫ 

যদি সে মহম্মদ নবি ন! হইত পির্জন। না হইত আঁপঁকোর্ঁ এ তিন ভুবন ॥ 


অথবা, হা. তা. কেচ্ছ| £ এতিম এছির যদি কান্দে সে কাতরে । আল্তার আঁরস 
কাপে সে ছঃখ পরে ॥ 


আরাম-_বিশ্রাম, প্রশান্তি, আনন্দ । ফাঃ আরাম । তুঃ আঁ. ঘ, দুলাল £ 
দিবসে পরিশ্রম করিলে নিদ্রাটি আরামে হয়। 

আরিন্দা__পত্রবাহক, খাজনাবাহক। ফাঃ আরন্দ- বহনকারী! তু ঃ চৈ. 
. চরিতামৃত, আদ্য £ গোপাল চক্রবর্তী নাম একজন। মজুমদারের ঘরে সেই 
আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥ 

আল-নির্দেশঝাচক একটি আরবী-উপসর্গ। আ. অঙ্গ,। যেমন. অল্‌- 
কোরান। তুঃ সিরাজদ্দৌলা £ আল কোরানের দোহাই! 

আলখল্লা, -খাল্লা, -খিন্পা--পা পর্যস্ত ঝুলীন ঢিলে জামাবিশেষ। ফা. অল- 
খালিক,। তুঃ অপসরণ ১ গায়ে গেরুয়া আলখল্লা। 


আলবত, -বাত, "বন্তা- অবশ্যই, নিশ্চিত। আ. অল্বস্তহ। তুঃ আঁ. ঘ. 
দুলাল £ আলবৎ শিকার জলদি এ সবে । পু ঃ চাঁচা কাহিনী £ আলবাৎ হয়েছে। 
খুলে বলুন। 

আলবলা, -বেলা, -বোলা॥ বা আরবেলা-_ফরসী হুকৃকা। তুঃ আঁ. ঘ. 
দুলাল £ হুকৃকা বরদার আলবল1 আনিয়া দিল। পুঃ যষ্তিবর ঃ চৌদ্বশত 
দরবেশ চলে আরবেলা হাতে । ভাঙ্গ লাড়, খায় পাটের থুপি মাথে ॥ 


আলম, আলম্ব, আলাম--পতাকা। অ. ‘অলম্‌ বা ইহার বহুবচন 
অ'লাম্‌। তুঃ শুণ্যপুরাণ £ চারি দুয়ারে আলম গুতিয়া ছুয়ারি দুয়ারি আগে। 
বা, ধবল আলম্ব উড়ে ধর্ণ্মের দুয়ারে । পুঃ গো. টা, সম্যাস (অ. সু মহন্মদ) £ 
চারিদিকে চারি সারি কদলী পুতিল। আলম গাড়িল তথ। অপুর্ব শোভিল ॥ 


১। কোর্স--সিংহাসন ; কুসি দ্রষ্টব্য । 
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আলম--পৃথিবী। আঃ ‘আলম্‌। -গীর-_পৃথিবী -অধিকারী বা সম্াট। 
“পনা-_পৃথিবীর আশ্রয়দাতা বা সম্রাট । আলমিনি--উভয় পৃথিবী । ফা ঃ গীর্‌ 
_ধারণকারী সুচক প্রত্যয় ; ফা £ পনাহ--আশ্রয়। -ইন-_আরবী ব্বিবচনের চিহ্ন । 
তুঃ অন্নদামঙ্গল £ঃ উজির কহিছে আলম্পন! দেলামত। আমি বুঝি সেই বামনের 
কেরামত ॥ পুঃ বাউল গান, লালন £ঃ এলাহি আলমিন আল্লা, বাদশ! আলম্পন! 
তুমি--তাইতো তোমায় ডাকি আমি । 

আলয়কা_ আলেক দ্ৰষ্টব্য । 

আলয়কুম--আলেকুম দ্রষ্টব্য | 

আলল- নোংরা, দোষ। আ. “অলল্‌ঃ “ইল্পৎ শব্দের বহুবচন । তুঃ হা, তা. 
কেচ্ছা £ আল্লার আলল পরে যে করে আছান । হেথা সেথা তার আল্লার ফরমান ॥ 

আল্হম্ছলিল্লা--অল ও হম্দ দ্ৰষ্টব্য ৷ 

আলা-_প্রধান, যেমন সদর-আলা ; সদর দ্রষ্টব্য; আলাজি-ব্রতচারীর 
প্রধান কর্মকর্তা । আঃ “আঁলা-উচ্চতা, প্রাধান্য, বা আলা উচ্চতর, উচ্চতম | 
তুঃ আলাদিন বা আলাউদ্দিন_ব্যক্তিবিশেষ ; আঃ “আলা-অল২দীন্‌ (উচ্চারণ 
অলাউদ.-দীন্)-_-ধর্মশ্রেষ্ঠ । পুঃ শেষ প্রশ্ন £ বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে 
বিদায় লইলেন। অথবা, বিশ্ববিদ্যালয় (রবীন্দ্র £ কেননা আলাদিনের প্রদীপ 
পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না! 


আলাৎ-_যন্তরাদি ! আঃ আলাৎ, আলৎ শব্দের বহুবচন। তুঃ পূং 
গীতিকা, ৩৪ সাথে সাথে লইল তারা দড়ি আর কীছি। ভালা ভালা আলাৎ 
লইল মোটা মোটা বাছি ॥ 


আলাদা, আলাহিদা__প্ুথক । আঃ ‘অলয়হঃদহ ৷ .তুঃ অপপরণ £ অন্তর 
বলে কি আলাদা কেউ আছে। পুঃ নীলদর্পণ ঃ দেওয়ানজি ভায়া না শুনেন, 
ও*দের পুজা আলাহিদা হয়েছে কিনা! 


আলাদিন, আলাউদ্দিন_-আলা! দ্রষ্টবা ৷ 

আলাম--আলম দ্রষ্টব্য | 

আলাম, আল্লাম,_-ভগবান, সর্বজ্ঞ! আঃ 'অল্লাম, | তুঃ মৈ, গীতিক] £ 
আসমান জমিনে বন্দিলাম চাঁন্দে আর সুরুজ ॥ আলাম কালাম বন্দুম কিতাব 
আর কোরান। 


বাঙলা সাহিত্যে আরবী-কারনী শব্দ-সঙ্ধলন ৫৫ 


আলামত ব্যবহার । আঃ “অলামৎ - লক্ষণ, চিহ্ন । তুঃ তোহফা : এবে 
শুন কদরের নিশি আলামত । মহাবৃষ্টি অন্ধকার হৈব জগৎ ॥ পু: পু. গীতিকা, 
৩ £ বুঝিবে মুরুখ হাতীর একি আলামত | টান না মারি কেন হায়রে ঠেলে অবিরত ॥ 
আলাহিদ! - আলাদা দ্রষ্টব্য ৷ 


আলি--প্রধান, মহ। আঃ ‘আলী । -আন, বা আলিয়ান- মহৎ ব্যক্তি- 
গণ । আঃ আলীয়ান,। -জা; ফা: জাহ-গৌরব। -সান্_অতি বৃহৎ 
বা মহৎ ব্যক্তি; আঃ শান্। তুঃ ঘনরাম 3 এত আলী হুকুম উচিত আজি 
নয়। বা, রাজধিঃ মোগল সৈন্যরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে 
দিতে আলি হুকুম দিয়া দিলেন। পুঃ পূ. গীতিকা, ২ ধামিক স্বজন আলাল 
গুণে আলিসান। পরজাগণে পালন করে রুস্তম লমান ॥ অথবা, চন্দ্রশেখর ই 
নবাব আলিভা মীরকাসেম খশ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন । 

আলিম--আলেম দ্রষ্টব্য ৷ 

আলিয়ান, আলিসান-_আলি দ্রষ্টব্য । 

আলুতা, আনুদা নোংরা, অপরিফীর। ফা আল.দহ। তুঃ চি. প. 
স. চিত্রঃ দক্খন ছুমার ঘরে আলুতা চারটি থাল আছিল। 

আলুফা-_অনায়াসে লব্ধ, উপরি-পাওয়া। আঃ উলুফহ--নির্দিষ্ট বেতন 
বা ন্যায্য খোরাক। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ আলুফা জিনিষ যত কেউ না খাইয়া ৷ 
ছোট বইনের লাইগ্য! রাখছে ছিকায় তুলিয়া ॥ 

আলুবখরা বা -বোখারা---এক প্রকার অন্ন ফল। ফাঃ আলু-বুখার-- 
' পারস্ত দেশের বোখারায় উৎপন্ন এক প্রকার ফল। 

আলেক, আলয়কা তোমার উপর, যেমন আলেক রববানী--তোমার উপর 
দেবত্ব বা খোদার আশাঁবাদ। তু ঃ জালালউদ্দিন £ (বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন 
মুসলমান কবি গ্রন্থ” হইতে) £ ঠুংরী ধামালে সামালে সামালে তিন তারে মিশিয়া বলে 
আঁলেক রব্বানী । আলেকুম দ্রষ্টব্য ! 


আলেকুম, আলয়কুম-__মুমলমানদের অভিবাদনসূচক বাক্য; আলেক দ্রষ্টব্য । 
আঃ ‘অলয়ক বা 'অলয়কুমু (তোমার বা আপনার উপর ); ইহা “অলয়কুম 
অস্-সলাম্‌ (আপনার উপর শাস্তি বধিত হউক) বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ ৷ 
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আলেম, আলিম--পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যাক্তি। আঃ 'আলিম। তু: 
আলাউল, স. মু. ব. জামাল : বহুল দানিশমন্দ খলিফা ওলামা । আলিম. জনের 
কথা দিতে নাহি সীমা ॥ পুঃ গড়ার কেচ্ছা : বহুতর আলেমের নিকটে যাইয়া । 
পুছিন্ন খবর খুব আজিজি করিয়া ॥ | 


আল্লা ভগবান, একক মহান পুজ্য জন। আঃ. আল্লাহ, অল্-ইলহ! 
শব্দের সংক্ষিপ্ত রপ। -হো আকবর-_সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান; আ: আল্লাহ হুঅ 
অক্বরূ। আল্লা তাল্লা--তালা দ্রষ্টব্য । তু ঃ পু. গীতিকাঁ, ৩ প্রথমে আল্লার 
নাম মনে করি সার। মুস্ষিলে পড়িলে আল্লা করিবে উদ্ধার ॥ বাঁ, নতুন বউ 
কান্দে মুখে আল্লা তান্তা বুলি। টান মেরে নিল ডাকাত গলার হীস্থুলি॥ পুঃ 
রাজসিংহ £ এদিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া মোগলেরা আল্লাহো আকবর শব্দ 
করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। 


আল্লাম_-আলাম দ্রষ্টব্য । 


আশক, আসক-_প্রেমিক বা প্রেম । আঃ “আশ্বিক, বা ইশক, ; আশেক 
রষ্টব্য। তুঃ চণ্ডীদাস £ পিরীতি আসকে সদাই থাকিব, পিরীতে গোঙাইব কাল। 


আশকারা, আস্কারা প্রকাশ বা গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ, প্রশ্রয়, আবদার । 
কাঃ আশকার্‌ বা আশ-কারা- প্রকাশ (তুলনীয় সং আবিষ্ষার)। তুঃ আ. ঘ. 
দুলাল ঃ বালকটি পিতামাতার নিকট আক্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও 
কম্টিত না। পুঃ ঘরে-বাইরে £ সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি? 


আশখাস, আসখাস, আসকাস- পুলিস বিভাগ সম্বন্ধীয়, যেমন আসখাস 
তলব ; তলব দ্ৰষ্টব্য! আঃ অশখান্ব, শখ্ফ, (বাক্তি) শব্দের বহুবচন । 


আশনা, আল্ম।-বন্ধু, প্রেমিক । আঃ আশনা | -ই-বন্ধুত্, পরিচয়। 
আঃ -ঈ। 'তুঃ মো. ইউনুছ £ আবদুল আলী যেই স্থানে, নজর করে 
নিবাঁরণে, দুইজনের দৃষ্টির প্রেম চক্ষের আসনাই । পুঃ ভারতচন্দ্র, বাসনা বর্ণনা ঃ 
আশনাই আরো চাই, ইন্দ্রের এঁখর্য্য পাই । 

আশরফি, আসরফি- স্বর্ণমুত্রী। ফা. অশরফী । তু: ভারতচন্দ্র £ আসরফী 
বস্তু অলঙ্কার যত। দিলেন গোবিন্দ দেবে কব তার কত॥ 

আশরাফ, আসরাফ- সন্ত্রাণভ। আঃ আশরফ.। তুঃ রিক্তের বেদন £ যার 
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চালচলন শরিফের মত সেই ত আশরফ। 
আশান-_-আসান দ্রষ্টব্য | 


আশেক, আসেক--প্রেমিক, যিনি ভালবাসেন । আ. “আশিক, ; আসক 
্রষ্টব্য। তুঃ রিক্তের বেদন: এই আঁশেকের হাতে মাশুকের মরণ বড় বাঞ্ছনীয় 
আর মধুর, নয় হাসিন? 


আসওয়ার - অসবারা দ্রষ্টব্য । 

আসক-_আশক দ্ৰষ্টব্য ৷ 

আসকাস, আসখাদ--আশখাস দ্রষ্টব্য 

আসবাৰ--দ্ৰবাসামগ্রী, গৃহসজ্জা । আঁ. অস্বাব্‌। তুঃ আঁ. ঘ. ‘দুলাল : 
নানা প্রকার আসবাব ও তদবির খরিদ করিয়া বাটি স'জাইলেন। 

আসমান, আছমান, আচমান-আকাশ, স্বৰ্গ | -নি-্বগাঁয়ি। আকাশ-সদৃশ, 
অপ্রাকৃত, অহেতুক । ফাঃ আস্মান্‌, -নী। তুঃ বা. প্রবাদ £ আসমান -জমীন 
তকাৎ। পুঃ পু গীতিকা, ও £ আমার স্বামী যেমন আসমানের চান না হয় ছুষমন 
কাজী নউখের সমান৷ অথবা, চাচা কাহিনী £ চোখ ছুটি আমাদেরি শরতের 
আকাশের মত গভীর আমানি । অপ্রাকৃত অর্থে--আনমানি পোলাও পাক করা। 


আসর-_সভা, মজলিস । আঃ অছর্‌ ; আছর ত্রষ্টব্য। তুঃ ঘনরাম ২ 
আসরে সঙ্জন-সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা! । 


আসর, আছুর-_সন্ধ্যা বা সন্ধ্যার নমাজ। আ. অন্বর্__সময়, সন্ধ্যা! | তুঃ লোক" 
মান আলী £ ফজরে আদম হএ ইত্রাহিম জোহর ৷ আছর ইউনুস ইছা মগরিব ধর ॥ 


আসল- প্রকৃত, মূল, অকৃত্রিম । -এ-_- প্রকৃতপক্ষে, মূলগত। আ, অস্বল্‌, 
-ঈ। -তাঁন, বা আস্লতান-_বিষয়ক, স্বয়ং। আঃ অন্বলতান্‌__ প্রকৃতপক্ষে, 
থাটি। তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ তার প্রতি মন থাকাই আমল কর্স। পুঃ পু. 
গাতিকাঁ, ৩: নিতাই চান্দে কয়, পিরীতি আসল যদি হয়। হউক না ডোমের 
নারী তাতে কিবা ভয়।॥ অপসরণ £ বাওয়ার্স কোনটার নকল, কোনটার আসল 
নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন । বা, বলত, লোকসান হলে টাকার আসলটা পাবে । 
বা, আসলে বাদল পরের বাড়ি শুতে প্রস্তুত নয়। অথবা, জ্ঞা, মৌ. ঘোঁষ £ 
বাদীকে আমলতান জবাব দিতে হইবে, উকিলের মারফত জবাব দিলে চলিবে না । 

৬, 
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আসহাব_(হজরৎ মহম্মদের) সঙ্গী । অ. অন্বহাব্‌ (স্বাহিঃব, শব্দের 
বহুবচন) ; সাহেব দ্রষ্টব্য । তু: তোহফ!: আসহাব সকলেরে হেন কর জ্ঞান । 
পুণ্য দর্শাইতে সব নৈক্ষত্র সমান ॥ 


আসা-লাঠি, দণ্ড বা রাজদণ্ড। আঃ ‘অস্বা। -বরদার-_দণ্ডবাহক, 
চোঁবদার ; বরদার দ্রষ্টব্য । দ্বিজ বংশীবদন £ আনার বাড়ি দিয়া নকল ঘট 
ভাঙ্গিয়া, মোল্লাগিবি করিল জাহির । 

আসাওল-_ভূত্য, বাহক ফাঃ য়সাবল্‌। তুঃ ভারতচন্দ্রঃ উজবক 
কজলবাস হাঁবসী জল্লাদ । আশাগুল মন্ত ঢালী খোজা খানেজাদ ॥ 


আসান, আশান, আছান- নিষ্কৃতি, বিরাম, বিশ্রাম, স্থযোগ। ফাঃ 
আসান --সহজ; বা আঃ ইহঃসান্_সততা | তুঃ মৈ. গীতিকা £ লাঠি মারিয়া 
বিনোদের আছান করিল । মনুয়া বইনের কাছে পাচুরি চলিল ॥ পুঃ পু. গীতিকা, 
২৫৪ দুঃখের দরদী নাই আসান আসান। অথবা শরৎ, চিঠিপত্র £ সে হইলে 
অনেক আসান, ন। হইলে হয়ত তোমাকেই কষ্ট পাইতে হইবে । আবার, ঘনরাম ঃ 
আসান করিয়া যত ভুলায় প্রজায়। 


আসামী-_অভিযুক্ত ব্যক্তি, বিবাদী; প্রজা, চাষী, অধমর্ণ। আঃ ইস্ম্‌ 
(নাম) শব্দের বহুবচন আস্মা; বা আঃ ইন্বম্‌ (পাপ) শব্দের বহুবচন অস্বাম্‌ 
তুঃ আ. ঘ. ছুলাল £ ফৈরাদিরা এজেহার করিল যে আসামীরা কুস্থানে যাইয়া 
জুয়া খেলিত। নাম বা বিষয় অর্থে, চি, পি, স, চিত্র 8 পৃ ১৩ দ্রষ্টব্য ৷ 


আসেক__ আশেক দ্ৰষ্টব্য । 

আস্কারা_ আশকারা দ্রষ্টব্য 

আস্তর-_অস্তর দ্রষ্টব্য | 

আস্তান, "না-স্থান, আড্ডা, মুসলমান সাধুদের আশ্রম । ফা. আস্তান্‌। 
তুঃ আ. ঘ. ছুলালঃ সম্মুখে একটি পিরের আস্তানা । পুঃ অপসবণ : তারাপদর 
আস্তানার ভাঙ্গন ধরল । ৃ 

আস্তাবল, আস্তাবিলা--অশ্বশালা। অ. অন্বত্ববল্‌। তুঃ সধবার একাদশী £ 
অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর । পুঃ ময়নামতীর গানঃ চারি লাতি 
মাইল মোরে কাকাইল উপরে । গারিতে আনিছে এবে আস্তাবিলা ঘরে ॥ 
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আস্তিন--জামার হাঁতা। ফা. আস্তীন্। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ আমার 
কোটের আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন । ্‌ 

আস্তে, -আস্তে_ধীরে, বা ধীরে ধীরে। আস্তে ব্যস্তে ক্রমে ক্রমে, 
তাড়াতড়ি। ফা. আহিস্ত--ধীরে; আহিস্ত ব-আহিস্ত- ক্রমে ক্রমে, ধীরে 
ধীরে । তুঃ আ. ঘ. দুলাল £ ভূমিতে আস্তে আস্তে শয়ন করিলেন। পুঃ 
মৈ. গীতিকা £ আস্তে ব্যন্তে .উঠি কণ্যা চলে মুনির সাথে। নদীর কিনারে 
কণ্যা গেল গহীন পথে ॥| অথবা, চৈ. চরিতামৃত ঃ আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা 
মুখে দিল পানি। সুস্থ হইয়া কহে অপূর্বব কাহিনী ৷৷ 

আন্মা--আশনা রষ্টব্য। ৫ 

আহদ, আহাদ-একক; -ঈ-আকবর রাজত্বের অবসরপ্রাপ্ত বেতনভোগী 
এক প্রকার সৈন্যদল । আ. অহঃদ, অহঃদী | তুঃ হারামণি, লালন £ আকার 
কি নিরাকার সেই রববানা। আহমদ আহাদ বিচার হলে যায় জানা || পুঃ 
রাজসিংহ £ আহদীরা মানিকলালকে না পাইয়! তাহার শিবিরে যাহাকে পাইল 
তাহাকে ধরিয়া -কোটালের নিকট লইয়া গেল। 

আহমাল, আহ্মোল, আমোয়াল__নানা প্রকার দ্রব্য, বাঁণিজ্য সম্ভার £ 
অম্‌ব্খাল, মাল শব্দের বহুবচন; মাল দ্রষ্টব্য। 


আহাল, আহোবালা, আহোয়াল. আওহাল--অবস্থা ৷ আঁ অহ:বাল, হাল 
শব্দের বহুবচন; চুঁহাল ' দ্রষ্টব্য, তু ঃ কাছাছোল আম্বিয়া ঃ আহোৌয়াল যত 
করিতে জাহির-নারিন্থ । এখানে & এবে হয় বড়দের। পুঃ প্রফুল্পঃ আমি 
সকলকে ডেকে বলি যে! আমার এই আওহাল, তোমরা সবে আপনার! রয়ে 
বসে বেচে কিনে নাঁও। ! 

আহেমাল-_আহমাল ভব ৷ 

আহেল, আহেলা, 'আহেলি-খাঁটি, আস্ল, নূতন; নিবাসী । আঃ, অহঃল্‌-- 
গুণী, উপযুক্ত ব্যক্তি; বাসিন্দা। -বিলাত-বিদ্বেশে হইতে আগত ব্যক্তি; 
বিলাত দ্ৰষ্টব্য । ফাঁঃ অহঃলি-বিলায়েত (নিজদেশের বাসিন্দা )। আহেলকার-- 
প্রধান ব্যক্তি; অক্ষরাভিজ্ঞ, কেরানী | ফাঃ অহঃলি-কার_কর্মকষম ব্যক্তি ।- তু ঃ 
কষ্ণকান্তের উইল ঃ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা" বিলাতি। 

আহোবালা, আহোয়াল--আহাল দষ্টব্য। 
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॥ প্ৰন্থপঞ্জিনিদেশ ॥ 


- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ছোট গল্প 

অনুবূপা দেবী, মহানিশ। 

অম্নদাশঙ্কর রায়, অপসরণ 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পথে-বিপথে, মারুতির পুথি 
অমিয়ভুষণ মজুগদার, গড়-শ্রীথও 

আঁজহারুদ্দিন খান, বাংল! সাহিত্যে নজরুল 

আবছুল মজিদ খান, আসিক নামা, রং বাহার 

আরকুমুল্লাঃ হকিকতে সিতার। 

আলাউল, তোহফা, সয়ফুল মুল্‌ক বদিউড্জামাল 

আশরফ আলি, কেছাছুল আঘিয়। 

আশাপুর্ণা দেবী, শোনো শোনো গর শোনো 

ঈশ্বর গুপ্ত, গ্রন্থাবলী 

কালীপ্রসন্ন পিংহ, হুতোম প্্যাচার নকুশ। 

কঞ্চদাস কবিরাজ, চৈতন্য চরিতাষৃত, আদ্য মধ্য ও অন্ত্যলীলা 
কষ্টরাম দাস, রায়মল 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্ল, সিরাজদ্দৌল। 

গোপীচন্দ্রের গান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) 

ঘনরাম চক্রবর্তী, ধর্ণমঙ্গল কাব্য 

চিত্তরঞ্জন দেব, পল্লীগীতি ও পুর্ধব্গ 

ছৈয়দ আলি, রাগ মারিফৎ 

জ্রনাব আলি, জিয়ারতে কবর 

জ্ঞানেন্রমোহন ঘোষ, বাঙলা অভিধান 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটগল্প 

দামোদর মুখোপাধ্যায়, বিমলা! 

দীনবন্ধু মিত্র, জামাই বারিক, নীলদর্পণ, লীবাবতী, সধবার একাদশী, সুরধূনী কাব্য 
নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা, রিক্তের বেদন 

নাসের আলি, আলেফ লাঁয়ল। 

পঞ্চানন মণ্ডল, গোর্খ-বিজয়, চিঠিপৃত্রে সমাজ চিত্র, পুথি পরিচয় হয় খণ্ড 
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পরশুরাম, কৃষণমঙ্জল । 

পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ১ম-৪র্থ খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) 

প্যারিচাদ মিত্র, আলালের ঘরের দুলাল | 

রফুল্লচ্র পাল, প্রাচীন কবিওয়ালার গান 

প্রমথনাথ বিশী, কেরী সাহেবের মুন্সী 

ফৈজুলাঃ সত্যপীরের পুস্তক 

বংশীবদন, দ্বিজ, মনসামঙ্গল 

বঞ্চিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমঠ; কমলাকান্তের দণ্ডর, কষ্কান্তের উইল, চন্্রশেখর, 
ধর্মতত্ব, রাজসিংহ, সীতারাম 


বিজয় গুপ্ত, মনসামঙগল 

বিপ্রদাস পিপলাই, মনসামর্জল 

বিমল মিত্র, সাছেব-বিবি-গোলাম 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব-নন্দিনী 

তবানীদাস, ময়নামতীর' গান 

ভারতচন্দ্র, গ্রন্থাবলী, অগ্নদামঙ্গল 

মতিলাল রায়, লালন-গীতিক! 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বাসবদত্ত। 

মহম্মদ ওন্তাগার, পীঁড়,য়ার কেচ্ছা 

মহম্মদ খাতের, জছরানামা, লায়লা মজনু 

মহল্মদ মনসুরুদ্দিন, হারামণি 

মাধবাচা্য, ভাগবৎ, চণ্তীকাব্য 

মানিক গাঙ্ছুলি, ধর্মমঙ্জল 

মুকুন্দরান চক্রবর্তী, কবিকন্কণ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (কবিকক্কণ চণ্ডী ) 

মুজতবা আলি, চাচ!-কাহিনী, ধূপছায়া 

মুসা, রাগ মারিফৎ 

মৈমনসিংহ গীতিকা, ১ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) 

মোহাম্মদ ইউন্ণুছ, আবদুল আলি গারুলি ও নিবারণ সুন্দরীর পুথি 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, জীবনস্থৃতি, বাশরী, পঞ্চভুত, বিনি পয়সার 
ভোজ, মানসী, যোগাযোগ, রাজঘি, ক্ষণিকা 

বাজনারায়ণ বস্তু, আত্মচরিত 

রাধাচরণ গোপ, ইমামের কিচ্ছা 


৬২ 
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রামদুলাল দেওয়ান, কীর্তন 

রামপ্রসাদ, গান» বিদ্যা সুন্দর 

রেজাউল্ল, কাছাছোল আঘিয়। 

লোকমান আলি, হাদিস কামাল বাণী 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিঠিপত্র, শেয়প্রশ 
শুণ্য-পুরাঁণ (কলিকতি বিশ্ববিদ্যালয় ) 

শ্রীম, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামত 

ষষ্ঠিবর, কবি, মনসাঁঅজল 

সতীনাথ ভাছুড়ী, টেডাই-চরিত-মানস 
সতুবদ্ির উপাখান 

সাহিত্য পত্রিকা (চাক! বিবির) 
সুকুমার রায়, আবোল-তাবোল 
সুরেন্রনাথ সেন, প্রাচীন বাংল! পত্র সঙ্কলন 
জুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ 

সৈয়দ হামজ , হাতেম তাইর কেচ্ছা ' 
হেমচন্দ্ৰ বন্যোপাধ্যায়, গ্রস্থাবলী 


আলব্েক্রনীন্্ ভান্রত-তত্ব 
আৰু মহামেদ হবিবুল্লাহ 


ভাব ও ইক্দ্রিয়জগ সম্বন্ধে ভারতীয়দের ধারণা 


এখেন্সের সোলন্‌ (5০1০n ), প্রিয়েনের বিয়স্‌ (73185), কোরিন্থের 
পেরিয়ান্দার্‌ ( Periander ), মিলেটাসের থেলিস্‌ (Thales ), লেসিডিমনের 
চিলন্‌ (00100), লেস্বসের পিথেকিউস্‌ (Pitha০U5) এবং লিন্দসের 
ক্িওবুলস্‌, জ্ঞানের সপ্তধি বলে খ্যাত এই সব পণ্ডিত ও তাদের শিষ্যদের 
চেষ্টায় ইউনানি দর্শনের উৎকর্ষ সাধন হবার পূর্বে শ্রীকরা ভাব ও বন্তুজগৎ 
সম্বন্ধে হিন্দুদের মতই ধারণা পোষণ করত। কেউ কেউ বিশ্বাস করত সমস্ত 
বন্তুজগৎই এক। এই জগতের মূলে এক প্রচ্ছন্ন সত্তা আছে বলে কারে! 
কারো ধারণা ছিল। আবার কেউ বিশ্বাস করত যে এর মূলে আছে এক পরম 
শক্তি। মান্য প্রস্তর বা অনুরূপ জড় পদার্থের তুলনায় এই মুল সত্তার নিকটতর 
বলেই তার মর্ধাদা, নচেৎ মানুষ ও জড় পদার্থে কোন প্রভেদ নাই । আবার 
কারোর মতে, অস্তিত্ব একমাত্র এই আদি কারণেরই আছে, কারণ সে স্বয়্ 
অন্যান্য বস্তুর মত তার কোনও কারণ নাই। যার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভরশীল, 
তার অস্তিত্ব সত্য নয়, কল্পনা মাত্র। প্রকৃত অস্তিত্ব একমাত্র সেই এক ও আদি 
সত্তার । ্‌ 

শেষোক্ত মতটি ইউনানি 90121)19দের ৷ এর! দার্শনিক । ইউনানি ভাষায় 
301 শব্দের অর্থ বোধি। দাশনিককে তাই ইউনানি ভাষায় পিলসোপা (৬৮০১৬) 
বলা হয়, অর্থাৎ বোধি যার প্রির। মুসলমানদের মধ্যে যার! এদের নিকটবততী 
মতামত অবলম্বন করল, তারাও এ নামে অভিহিত হতে লাগল । অনেকে শব্দটির 
আসল তাৎপর্য না বুঝে, তাঁকে আরবী স্ুফফা (£-+৮)) শব্দের সাথে সম্পঞ্কিত 
মনে করেছে। 'মুফফা” শব্দটি আসলে রম্ুলুল্লাহর সহচরদের প্রতিই প্রযোজ্য 
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হবার কথা। শব্দটির উচ্চারণে ও বানানে আরও বিকৃতি ঘটে অবশেষে এমন 
দাড়াল যে তাকে ্ুক শব্দ (যার অর্থ ভেড়ার লোম) থেকে উদ্ভুত বলে 
মনে করা হতে লাগল । একটি কবিতায় বস্তের আবুল ফাতাহ, এইরূপ ভ্রান্তি 
এড়াবার সার্থক চেষ্টা করেছেন ঃ 

সুফী শব্দের তাৎপর্য নিরে লোকেরা কলহ করছে বহুকাল ধরে। তারা 

ভেবেছে ‘সুফ্‌’ থেকে শব্দটি উত্তত 1 আমি কিন্ত এই শব্দটির অর্থে পুতচরিক্র 

(৬৪৮) যুবক-ই বুঝি | এই "সাফি" থেকে ‘সুফী’, এবং সেজন্যই নির্মল স্বভাব 

আঁধকরাও সুফী” | 

ইউনানিরা আরও মনে করত যে বন্তুজগৎ মাত্র একটি, যার মধ্যে নানা 
আকারে ও নানা রূপে ‘আদি কারণ" (5 ০8056) নিজকে প্রকাশ করে। 
বিভিন্ন বন্তরূপের মধ্যে সেই আদি কারণের-ই শক্তি বিভিন্ন অবস্থায় ক্রিয়াশীল ; 
 অস্তনিহিত এক্য সত্বেও এই অবস্থার পার্থক্যের দরুণ-ই তাদের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়! 
ইউনানিদের মধ্যে আরও একদল ছিল যার! বিশ্বাম করত যে কাফুমনে|বাকোো যে 
এই আদি কারণের প্রতি নিবিষ্ট হয়, এবং সাধ্যমত তার মত হবার সাধনা করে,সে 
সমস্ত মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে, ও সমস্ত ভয় বাঁধামুক্ত হয়ে তার সাথে মিলিত 
হয়। স্ুকীদের লক্ষ্যও এই রকম বলে তারাও এইরূপ মত পোষণ করে। 

আত্মা ও অশরীরী জীব সম্বন্ধে ইউন।নিদের বিশ্বাস ছিল যে কায়। পরি- 
গ্রহণের পূর্বেও তাদের অস্তিত্ব থাকে; তাদের সংখ্যা ও শ্রেণীগত সংজ্ঞা নির্ণয় 
করা সম্ভব, পরিচয় ও অ-পরিচয়ের পারস্পরিক সন্বন্ধও তাদের মধ্যে আছে 
এবং শরীরী অবস্থায় স্বেস্ছাকৃত কর্মদ্বারা তাঁদের দেহত্যাগের পরের নির্ধারিত 
অবস্থা তারা অর্জন করে, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে দৃগ্তজগৎকে প্রভাবিত করার 
ক্ষমতা অর্জন করে । এই জন্য ইউনানিরা তাদেরকে দেবতা নাম দিত, এবং 
তাদের নামে মূতি নির্মাণ করে নানা অর্ধ্য দিয়ে তাদের পুজা ক্রত। যেমন 
Galenus তার “শিল্পশিক্ষা প্রেরণা” নামক পুস্তকে লিখেছেন £ যে সব মহাপুরুষ 
ঠাকুর-দেবতার মধ্যে পরিগণিত হবার সম্মান অর্জন করেছেন, শিল্প-কলার চর্চায় 
প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলেই তাদের সে সম্মান_-শারীরিক বলপ্রয়োগ, 
কুস্তি বা 15085 নিক্ষেপে কৃতিত্বের জন্য নয়। দৃষ্টান্তত্বরূপ Ascelpius 
ও 191915918$এর নাম করা চলে | দেবত্বে উন্নীত মানব বা প্রকৃত দেবতা অতীতে 
এর! যাই থেকে থাকুন, এরা যে বিপুল শ্রদ্ধার অধিকারী হয়েছেন তা এইজন্ত 
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যে এদের একজন মামুষকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়েছিলেন, আর অপরজন 
_ শিখিয়েছিলেন দ্রাক্ষার চাষ 1” 

Hippocrates সুত্র ত্রের টাকায় 0816005 আরও বলেছেনঃ 4১9০ 
€910$এর মন্দিরে ছ গল: অর্ধ্য দেওয়ার কথা আমি কখনও শুনিনি, কেননা 
ছাগলের লোম বোনা হজ নয় আর ছাগলের প্রকৃতির দোষে অতিরিক্ত ছাগমাংস 
ভক্ষণে মুগিরোগ জন্মায় লোকে আসলে: &$cleচiuঃকে কুক্কুট অর্ধ্য 
দেয়। [3100909939: তাই করতেন, কারণ এই দেবোপম পুরুষ মানুষকে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান দিয়েছিলেন যা Dionysius ও Demeterএর আবিষ্ষত 
দ্রাক্ষারর ও শস্তভবীজের জ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । শেষোক্ত ব্যক্তির নামেই শস্ত 
বীজের নাম প্রসিদ্ধ হয়েছে।” 

Plato তার Timeus নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ ত্বক ছেদনকারী বর্বর 
জাঁতিরা (সেমিটি জাতি) ‘তী’ (09) নামক যে সব অশরীরী জীবকে অমর বলে 
বা ভগবান আখ্যা দেয়, আমলে তার! দেবজাত (87915) 2 সত্য ভগবানকে 
তার! প্রধান ব! আদি ঈশ্বর বলে থাকে ৷” ক 

তিনি আরও বল্ছেন, “ঈশ্বর দ্েবগণকে বললেন £ অমর হবার নিজস্ব 
ক্ষমতা .তোমাঁদের নাই,. তবে তোমাদের মৃত্যু হবে না, কারণ তোমাদের স্থির 
সময়েই তোমরা এই মর্মে, আমার নিকট থেকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি লাভ করেছ।” 

এই গ্রন্থেরই অন্তত্র 1৪০ লিখছেন £ “ঈশ্বর একবচনীয় শব্দ £ ঈশ্বরের 
বহুবচন হয় না৮ | 

. এসব উদ্ধতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইউনানিদের মধ্যে ভগবান শব্দটি 
ব্যাপক অর্থে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বস্তমাত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে; আরো অনেক 
জাতির মধ্যেও শব্দটির এইরূপ -প্রয়োগরীতি দেখ! যায়, ' যারা পর্বত সমুদ্র 
প্রভৃতিকেও ভগবান আখ্য! দিতে কুষ্টিত হয়না । আর, বিশেষ অর্থে শব্দটি 
ওরা 'আদিকারণ' (215 ০৪০৪০), দেবদূত ও তাদের আত্মার জন্য ব্যবহার 
করে। আর এক অর্থে 219০ ভগবানের 991078% নাম দিয়েছেন । এই 
5ekin৭t শব্দটির পূর্ণ, ব্যাখ্যা কোনও টাকাকারের লেখাতেই পাওয়া যায় না, সেজন্ 
আমর! শব্দটির ব্যবহারই পাচ্ছি, আসল অর্থ পাই না । 

বৈয়াকরণিক 'ইয়াহিয়! ( Johannes Grammaticus) Proclusa3 
মত খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন £ “আকাশমগুলীর দৃহামান বস্তগুলিকে ইউনানির! 

রি 
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ভগবান আখ্যা দিত, যেমন গ্রাীকেতর (আজমী) জাতিদের অনেকেই করে থাকে । 
তারপরে, ভাবজগতের মৌলিক তত্ব নিয়ে ঘখন ভার! চিন্ত। করতে আরম্ভ করল, 
তখন সেই মূলতত্বকেই তারা ঈশ্বর নাম দিল ।” 

অতএব আমাদের এই সিদ্ধান্ত পৌছতে হয় যে ইঈশ্বরত্বে উন্নীত হওয়ার 
অর্থ হোল (আমাদের) ফেবেন্তার পর্যায়ভুক্ত হওয়া। একথা 08151705 তাঁর 
উপরোক্ত গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলেছেন £ “একথা যদি সত্য হয় যে 45015191005 
পূর্বে মানুষ ছিলেন এবং অবশেষে ঈশ্বর তাকে ফেরেস্তাদের অন্তভূর্ হবার 
যোগ্যতা দিলেন, তাহলে অন্তবকমের সব কথাই বাতুলের প্রলাপ!” অন্তত্রও 
Galenus বলেছেন £ ঈশ্বর [,50179কে বল্লেন £ “তোমাকে মানব না দেবতা 
বল্ব, তা নিয়ে আমি দিধা গ্রস্ত, তবে শেষের নামটিরই আমি পক্ষপাতি ৷” 

কতকগুলি এমন শব্দ ও বাক্য আছে যা কোনও কোনও ধর্মে আপত্তিকর 
আবার কোনও কোনও ধর্মে অনুমোদিত, যা কোনও ভাষায় গ্রহণযোগ্য আবার 
কোনও ভাষায় বঙ্নীয়। (“তাঁ-আল্লাহ') দেবন্বারোপ এইরূপ একটি শব্দ যা 
মুসলমানদের কাছে অতিশয় নিন্দনীয় । আরবী ভাষায় আল্লাহ, শব্দের ব্যবহার 
অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই যে সত্যস্বরপ ঈশ্বরকে যেসব নামে 
অভিহিত করা হয় তার মধ্যে একমাত্র ‘আল্লাহ’ ব্যতীত অন্যমব নাম-ই কোন 
ন! কোন ভাবে অন্ত জীবেও আরোপ করা চলে; কেবল "আল্লাহ শব্দ 
একমাত্র ইঈশ্বরেই প্রযোজ্য ৷ এইটিই তার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। 

কোরানের পূর্বে যে হিক্র ও সিরীয় ভাষাতে এশ্বরিক গ্রন্থ প্রেরিত 
হয়েছিল সে ভাঁষাছুটি বিবেচনা! করলেও আমরা দেখতে পাই বে T০r2 এবং 
তৎপরবর্তী গ্রন্থদমূহে (যা ০0180-রই অংশ বলে গণ্য হয়) রব্ৰ্ (অর্থাৎ 
‘স্বামী’) শব্দটি আরবী “আল্লাহ শব্দের সমার্থবাচক শব্দ রূপেই ব্যবহার করা 
হয়েছে, কারণ আরবী ভাষার এই প্রব্ব” শব্দটি কোনও বস্তুর সঙ্গে বিশেষণ 
রূপে যেমন ব্যবহার হতে পারে, হিক্রু বা সিরীয় ভাষায় তেমন হয়না ; “গৃহের 
রব্ৰ বা “ধনের রব্ব্ ইত্যাদি এ ছুই ভাষায় বলা চলে না। অথচ এ ছুই 
ভাষাতেই “এলাহ” (-181981.-ঈশ্বর) শব্দের ব্যবহার আরবীতে 'রবেৰ্‌’'র 
মত বন্ত-সম্পর্চিত বিশেষ্য হতে বাঁধা নাই । 

এই Torah গ্রন্থেই আছে: মহাপ্লাবনের পূর্বে “এলোহিমের পুত্ররা 
মানব কন্যা সমূহে উপগত হোল । 4210110এর পুত্রদের সঙ্গে শয়তান তাঁদের 
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সভায় প্রবেশ করল।” এই উক্তি Book ০f ]০০এ পাওয়া যাঁয়। Torah 
গ্রন্থে উদ্ধত M০55এর প্রতি ঈশ্বরের বাণীতেও আছেঃ “Phara০hএর জন্য 
আমি তোমাকে ‘এলাহ, নিযুক্ত করেছি!” Psalms of Davidএর ৮২ সংখ্যক 
স্তবে আছেঃ “ঈশ্বর ‘এলাহ’ অর্থাৎ দেবদূত পরিবৃত হয়ে বিরাঞ্জ করছেন ।” 


Torah গ্রন্থে দেববিগ্রহগুলিকে “বৈদেশিক দেবতা” আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
এ গ্রন্থে আল্লাহ্‌, ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা, কোনও মূর্তিকে প্রণাম করা, 
এমন কি তার উল্লেখ বা কল্পনা করা যদি এমন কঠিনভাবে বারণ করা না 
থাকৃত তাহলে এ বাকা থেকে অন্তুমান করা চল্ত যে যা নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে তা বৈদেশিক দেবতাদের পুজা, হিক্র দেবতাদের নয়। Palestineএর 
চতুর্দিকে যে সব জাতি বাস করত তারা গ্রীক দেবতাদের মূর্তি উপাসনা 
করত আর ইত্রাইল পুত্ররা নিয়ত-ই আল্লাহর আদেশ অমান্য করে 0981 ও 
Ashtoroth (অর্থাৎ Venus) এর মৃত্তি পূজায় প্রবৃত্ত হোত। 


দেখা যাচ্ছে, হিক্ররা রাজাপ্রাণ্ডির মত ঈশ্বরত্র-প্রাপ্তি বা “তাঁআল্লাহ” 
(49) বাক্যটি ফেরেস্তা ও এঁশী শক্তিপ্রাপ্ত জীবাত্মা সম্পর্কেই ব্যবহার করত 
আর উপমাচ্ছলে এসব জীবাত্বার কল্পিত প্রতিমূত্তি এবং রূপক হিসাবে, রাজা 
ও অন্কুরূপ কীঠিমান ব্যক্তিদের প্রতিও শব্দটি প্রয়োগ করত। 


এই রকম পিতা ও পুত্র শব্দটির প্রয়োগরীতি আলোচনা করলে আমরা 
দেখতে পাই যে (আল্লার সম্বন্ধে) ইসলাম এ ছুটি শব্দের ব্যবহার অনুমোদন 
করে না, কেননা আরবীতে “সস্তান” ও ‘পুত্র’ প্রায় সমার্থবাচক $ জনক জননীর 
দেহজ সন্তান বা শারীরিক জন্মসংক্রাস্ত কোনও কিছুই আল্লাহর বা জগৎ পিতার 
অর্থে প্রযুক্ত হতে পাঁরেনাঁ। অন্যান্য ভাষায় অবশ্য শব্দ দুটির আরও ব্যাপক 
প্রয়োগ দেখ! যায়; সেসব ভাষায় পিতা’ সম্বোধন মহাশয়’ সন্বোধনেরই 
সমান৷ খৃষ্টানদের মধ্যে এ শব্দ ছুটির বহুলব্যবহার সুবিদিত £ এমন কি সম্বোধন- 
কালে কেউ যদি শব্দ ছুটি ব্যবহার না করে তাকে প্রায় সমাজতভ্যাগী মনে করা 
হয়। পুত্র শব্দটি বিশেষ করে যীশুর জন্যই ব্যবহার করা হয়, কিন্ত এ এক 
অর্থেই শব্দটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। অন্যের প্রতিও পুত্র শব্দ ব্যবহার করা 
চলে! যীশু-ই তার শিহ্যদেরকে প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলতে বলেছেন  ন্বর্গচারী 
হে আমাদের পিতা । তিনি তার শিষ্দেরকে নিজের আসন্ন মৃতার সংবাদ 
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দিচ্ছেন এই বলে যে তিনি তার ও তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হতে যাচ্ছেন । 
অধিকাংশ উক্তিতেই যেখানে তিনি পুত্র শব্দটি নিজের উপর প্রয়োগ করেছেন 
সেখানে তার ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে তিনি মানবসন্তান। 


শুধু খুষ্টানরাই নয়, ইহুদীদেরও এই রকম বাকারীতি আছে; ওদের 
রাজন্য খণ্ডে (7309 ০ 11085 ) আছে যে আল্লাহ দাউদকে তার উরিয়ার 
স্ত্রীর গর্ভজ।ত পুত্রের মৃত্যুতে সান্তন! দিয়েছিলেন এবং এ “নারী’র গর্ভে তাকে অন্ত 
সন্তান দান করে সেই সন্তানকে নিজ পোষ্যপুত্ররপে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। আল্লাহর এই গ্রতিশ্র্তিবলেই দাউদপুত্র স্থলেমানকে ইশ্বর 
পুত্র বল! যদি হিক্রু ভাষায় শুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে পোষ্যপুত্র গ্রহণকারী 
অর্থাৎ ঈশ্বরকে পিতা বলাও অশুদ্ধ হবে না । 


Manicheanদের এশী গ্রন্থ প্রাপ্ত ধর্মসমাজের মধ্যে খৃষ্টানদের সঙ্গেই 
সাদৃশ্য আছে। তার 'সঞ্জীবনী কোষ’ (০৮৯১1১5) নামক ধর্মগ্রন্থে মানী কতকট! 
এইরূপ উক্তি করেছেন ঃ “ূর্ঘচন্দ্রের সৈন্য সামস্তর1 কুমারী, তরুণী, পিতা, মাতা, 
পুত্র, ভগ্নী ও ভ্রাতা নামে অভিহিত হবে, কারণ প্রেরিত গ্রন্থমাত্রেই এই রীতি 
দেখা যায়। আনন্দের দেশে পুরুষ নাই, স্ত্রী নাই, জননেক্দ্রিয়ও নাই ; সবারই 
সজীব দেহ, কিন্ত যেহেতু সবাই এঁশ্বরিক দেহসম্পন্ন, সেহেতু অক্ষদতায় ও 
শক্তিতে, দৈর্ঘ্যে ও ক্ষুদ্রতায়, আকৃতি ও রূপে তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। 
তারা সবাই একই দীপ থেকে জ্বালানো এবং একই পদার্থে পূর্ব সমাকৃতি প্রদীপের 
মত। এরূপ নামকরণের আসল কারণ হচ্ছে ছুই রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ 
ও সংগ্রাম। যখন অতল গহ্বর থেকে তামসী শক্তির! স্ত্রী ও পুরুষের যুগ রূপ ধরে 
উপরের দিকে উঠে আসতে লাগল তখন জ্যোতিলেক উৰ্দ্ধ থেকে তা দেখ নিজ 
সন্তানদেরকে পুরুষ ও স্ত্রীর বাহ্যিকরূপ দিয়ে তাদের সাথে সংগ্রাম করতে 
পাঠাল। এমনি করে প্রত্যেক শ্রেণী বিপক্ষদলের জমশ্রেণীর সঙ্গে যুদ্ধে 
নিযুক্ত হোল ।” 


হিন্দুর মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা ঈর্থরের প্রতি এ ধরণের মানবীয়তা 
আরোপ করাকে ঘৃণা করে। কিন্তু ওদের জনসাধারণ ও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের 
লোকেরা তা অতিমাত্রায় করে থাকে। এমনকি, উপরোল্লিখিত বর্ণনাকেও তারা 
ছাড়িয়ে যায় । এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, গর্ভধারণ, প্রসব! ইত্যাদি যাবতীয় শাশিরিক 


আলবেরুনীর ভাঁরত-তত্ব, এ ৬৯ 


প্রক্রিয়ার সবই ঈশ্বরের 'সম্বন্ধে কল্পনা করতে তার! সঙ্কোচ বোধ করে না, এবং 
এসবের বর্ণনাকালে অপঙ্গত ভাষা ব্যবহার করতেও তারা শঙ্কিত হয় না। 
তবে, সংখ্যায় বেশী হলেও এসব লোকের ধর্মমতকে তেমন কেউ গ্রহ করে না। 
আসলে ব্রাহ্মণদের চিন্তা ও বিশ্বাসই হিন্দু ধর্মচেতনার কেক্দ্রন্বরূপ। কারণ ধর্মের 
সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য এরা বিশেষভাবে নিজকে শিক্ষিত 
করে থাকে । এই ব্রাহ্মণদের চিন্তা ও ধারণার কথাই এখন আমর! আলোচনা করব । 


যেমন আমর! পূর্বে বলেছি, বন্তজগৎ সম্বন্ধে ওদের বিশ্বাস যে এ সমস্তই 
এক বস্তু৷ এদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ গীতাতে বাস্থদেব বলছেন £ “সত্য বিচারে 
দেখ। যাবে যে, সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের অংশ, কেনন। বিষ্ণু নিজেকে পৃথিবীতে 
পরিণত করলেন যাতে জীবজন্ত তার উপরে অবস্থান করতে পাঁরে। তিনি 
নিজে জল হলেন যাতে তাদের পুষ্টি হতে পারে; তিনি অগ্নি ও বায়ু 
হলেন যার দ্বারা তাদের বৃদ্ধি হতে পারে! তাদের প্রত্যেকের হ্ৃৎপিগুও 
তিনিই হলেন এবং যেমম বেদে উক্ত হয়েছে, স্মরণশক্তি, জ্ঞান ও তার বিপরীত 
গুণাবলী, সব তাদেরকে তিনিই: দিয়েছেন ।” 


প্লিনান (Appollonius)এর বিপ্তর হেতু” নামক গ্রন্থের উক্তির সাথে 
এই বথাগুলির কী:আশ্চর্য মিল, যেন একে অপরের থেকে নকল করেছে। 
গ্রিনাস বলছেন ঃ “প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এশ্বরিক শক্তি আছে যার বলে 


সমস্ত জড় ও অশরীরী বস্তু বোধগম্য হয়।” ফাঙিতে নিরাকার ঈশ্বরকে 
খোদা বল] হয়, আবার বুৎপত্তিগত অর্থে শব্দটি মানুষেও প্রয়োগ করা হয়। 


যে সব ভারতীয়রা অস্পষ্ট ইঞ্গিতের চেয়ে নির্দিষ্ট সংজ্ঞার বেশী পক্ষপাতী, 
তারা আত্মাকে ‘পুরুষ’ আখ্যা দেয় (পুরুষের অর্থ মান্য), কারণ বস্তুজগতের 
মধ্যে এই আত্মাই একমাত্র জীবন্ত সত্তা। হিন্দুদের মতে, এক জীবন-শক্তি 
ছাড়া আত্মার অন্ত কোনও গুণ নাই; জ্ঞান ও অ-জ্ঞান, পধায়ক্রমে এর 
মধ্যে, থাকে; কার্ধতঃ সে অ-জ্ঞানী, কিন্ত সম্ভাবনায় সে জ্ঞানী! প্রয়াস বা 
কর্মের ফলে তার; জ্ঞান লাভ হয়; এই অ-জ্ঞানই তার কর্মপ্রয়াসের হেতু, 
এবং জ্ঞান. ৷ বোধিলাভ এই কর্মপ্রয়াসকে রহিত করে। 


পুরুষের’! পরে, ওদের (ভারতবর্ষীয়দের) বিশ্বাসমতে এক মৌলিক 
নিরাকার সত্তা আছে, যাকে ওরা ‘অব্যক্ত? আখ্যা দিয়ে থাকে অর্থাৎ যার 
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কোন আঁকার নাই। এটি মৃত জড়পদার্থের ন্যায়, তার কোন কার্যক্ষমতা 
নাই, তবে তিনটি গুণ আছে। এগুণগুলির নাম সত্য, রজঃ, ভগঃ। শুনেছি, 
বুদ্ধোধন (1) তার শ্রমণ শিষ্যদেরকে উপদেশ প্রসঙ্গে, এই গুণত্রয়কে “বৃদ্ধধর্মনজঘ"” 
বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেন এ শব্দগুলি বোধি, ধর্ম ও অজ্ঞানের নামাস্তর ৷ 
প্রথম গুণটি শাস্তি ও কল্যাণের, অস্তিত্ব ও বুদ্ধিতে যার প্রকাশ ; দ্বিতীয়টি 
শ্রম ও র্লেণসুচক, স্থিতি ও 901%91 যার বহিঃপ্রকাশ ও তৃতীয় গুণ অবসন্নতা, 
শ্রান্তি ও প্রত্যয়াভীবের, যার পরিণাম ক্ষয় ও বিনাশ। এই জনা প্রথম 
গুণটি দেবতা (ফেরেস্তা)দের, দ্বিতীয়টি মানুষের আর তৃতীয়টি পশুদের প্রতি 
আরোপ করা হয়ে থাকে। এইসব গুণ ও বস্তগুলি সম্বন্ধে পূর্বপরের অনুক্রম 
ব্যবহার করা চলে, কিন্তু তা আসলে কালবাচক নয়, মর্ধাদাসুচক, ভানার 
দৈন্যের জন্যই তা করা হয়ে থাকে। 


এই ত্রিগুণসম্পন্ন বিভিন্ন আঁকার ধারণ করে যে সতা ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ 
পায়, তার নাম ওরা দিয়েছে “ব্যক্ত; অর্থাৎ আকৃতিবিশিষ্ট। সাকার ও 
নিরাকার সত্তার সম্মিলিত অবস্থাকে ওর! প্রকৃতি বলে। এই নামটিতে অবশ্য 
আমাদের কোনও লাভ নাই, কারণ আমরা সুক্মা নিরাকার সত্তার আলোচনা 
এখানে করছি না; এ আলোচনায় সত্তা বা পদার্থ শব্দই আমাদের জন্য যথেষ্ট, 
কেননা একটি ব্যতিরেকে অন্যটির অস্তিত্ব থাকেনা! 


সত্তার (বা! পদার্থের) পরে আসে স্বভাব (বা প্রবৃত্তি); তার নাম ওরা 
দিয়েছে অহঙ্কার । শব্দটি প্রভুত্ব, প্রদরণ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত! 
এ শব্দ প্রয়োগের কারণ হোল এই যে আকার ধারণ করার কালে সত্তা বিভিন্ন 
বস্তুকে নব নব রূপে বদ্ধিত করে, এবং এই বর্ধনের অর্থই হোল অন্য অন্য 
বস্তুকে পরিবর্তন করে বদ্ধিত বস্তুর সধ্যে আত্মসাৎ করা, যেন স্বভাবই অন্য 
বন্তগুলিকে পরাভূত, পরিবর্তিত ও করায়ত্ব করছে। 


প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মিশ্র বস্তুই সেইসব পদার্থের সমষ্টি যাতে বস্তুটিকে 
পুনরায় বিভক্ত করা যায়। বিশ্বজগতে সামগ্রিক বস্তু হচ্ছে পাঁচটি উপাদান; 
হিন্দুদের মতে এই পাঁচটি উপাদান হোল ব্যোম, মরূৎ, তেজ, অপ ক্ষিতি। 
এদের নাম “মহীভূত” অর্থাৎ প্রবল স্বভাববিশিষ্ট। অন্যান্ত জাতিরা যেমন 
আগ্নিকে ঈথরের তলদেশের*উত্তপ্ত শুষ্ক বস্তু মনে করে, হিন্দুরা তেমন মনে করে না। 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব ৭৩ 


ধরাপৃষ্ঠে প্রজলিত ধুম থেকে যে সাধারণ শিখার স্থষ্টি হয়, অগ্নি অর্থে ওরা 
তাকেই বোঝে। যেমন বারুপুরাণে উক্ত হয়েছে: আদিতে কেবল ভূমি, জল, 
বায়ু ও আকাশ ছিল; ভূমিগর্ভে অগ্নিক্ষুলিঙ্গ দেখতে পেয়ে ব্রাহ্মণ তাকে বাইরে 
এনে তিন ভাগে ভাগ করলেন। প্রথম ভাগ হোল পাখিব অর্থাৎ সাধারণ 
অগ্নি যা কাষ্ঠের মাধ্যমে জলে ও জল দ্বারা নির্ধাপিত হয়; দ্বিতীয় ভাগ 
হোল “দিব্য”, অর্থাৎ সুর্য; আর তৃতীয় ভাগ হোল বিদ্যুৎ । অূর্ঘ জলকে 
আকর্ষণ করে, আঁর বিছ্বাৎ জলের অন্তরালে চমকিত হয়। জীবজন্তর দেহের 
জলীয় অংশের মধ্যেও অগ্নি আছে, জলীয় ভাগ থেকেই সে ইন্ধন পায়, কিন্ত 
নিৰ্বাপিত হয় না৷ 


এই উপাদানগুলিও মিশ্র, সেজন্য এগুলিরও প্রাথমিক উপাদানের কল্পনা 
ওরা করেছে যার নাম দিয়েছে “পঞ্চ মাতৃ” অর্থাৎ পঞ্চ জননী । এগুলিকে 
ওর! পঞ্চেক্দ্িয়ের ক্রিয়ার নামে অভিহিত করে থাকে। আকাশের প্রাথমিক 
সত্ব যেমন শিক”, অৰ্থাৎ যা ক্ৰুত হয়। বায় প্রাথমিক সত্ব হচ্ছে ‘স্পর্শ, 
যা স্পৃষ্ট হয় ; অগ্নির ‘রূপ’, যা দৃশ্যমান হয়; জলের প্রাথমিক সত্ব হচ্ছে “রস? 
অর্থাৎ যা আন্বাদিত হয়; আর ভূমির সত্ব হচ্ছে ‘গন্ধ’ অর্থাৎ ্বেয়। 


প্রত্যেকটি মহাভূতের সাথে ওর! প্রথমে পির্চমাতৃ'র এক একটিকে যুক্ত 
করে, এবং সেই সঙ্গে উপরোল্লিখিত তালিকার ক্রমানুযায়ী তার পূর্ববর্তী 
মহাভূতের অবশিষ্ট সত্বগুলিও তার সাথে যোগ করে যায়। এই ভাবে, ভূমিতে 
(যা মহাভুতের উপরোক্ত তালিকার সর্বশেষে আছে) পাঁচটি সত্ব-ই আছে; 
জলে এক গিন্ধ' ব্যতীত অন্য চারটি ‘মাতৃ’ বা উপাদানই বিদ্তমান; অগ্নিতে, 
গন্ধ” ও ‘রস’ ছাড়। বাকী উপাদানগুলি আছে; বায়ু গন্ধ’, রস’ ও “বর্ণ, 
(রূপ) ছাড়া অন্য দুইটি গুণের অধিকারী এবং আকাশের ‘গন্ধ, “রস” ‘বর্ণ’ বা স্পর্শ 
গুণ নাই, কেবল শব্দ আছে। 


আকাশের প্রতি শব্দগুণ আরোপ করে হিন্দুরা কী বোঝাতে চায় আমি 
জানিন।। তবে অনুমান করি, গ্রীক কবি হোমারের বক্তব্যের সাথে ওদের 
প্রতিপাগ্ের কিছুটা মিল আছে। সপ্তত্ধরের অধিকারীরা পরস্পরের সঙ্গে 
কথোপকথন ও উত্তর প্রত্যুত্তরে রত থাকে ।৮” এই উক্তির দ্বারা তিনি সপ্তগ্রহ-ই 
বোঝাতে চেয়েছেন, যেমন অন্ত এক কবি বলেছেনঃ বিভিন্ন স্থুরবিশিষ্ট সাতটি 


৭২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
গ্রহ আছে যা স্ম্স্তকাল ধরে আবতিত হয় আর স্রষ্টার স্তব পাঠ করে, কারণ 


তিনিই তাদেরকে ধারণ করেন এবং নক্ষত্রহীন মহাশুন্তের প্রত্যন্ত দীমায় তাদেরকে 
বেষ্টন করে থাকেন ৷” 


গ্রহাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মতামত নিয়ে Porphyry 
যে পুস্তক রচনা করেছেন তাতে লেখা আছে ঃ 49188091005 ও Diogenes 
যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, নভোমণ্ডলে তাদের চিরনিরিষ্ট আকার, রূপ ও আশ্চর্য সুরে 
গ্রহ তারকার্দির আবর্তন সেই শ্রষ্টার দিকেই ইঙ্গিত করে যার কোনও তুলনা নাই 
আর কোনও আকার নাই 1৮ কথিত আছে যে Dio০৪ene5 এর এমন সক্ষম 
শ্রবণশক্তির গুণে একমাত্র Di০৪e৷০5-ই গ্রহমগুলীর গতিশব্দ শুনতে পেতেন। 


এসব কথা আসলে সঙ্কেত, বৈজ্ঞানিক নীতি অনুযায়ী যাঁর সরল ব্যাখ! 
করা যায়। এই দার্শনিকদের উত্তরসথরীদের মধ্যে যার! পূর্ণ সত্যে উপনীত 
হতে পারেন নি তাদেরই একজন বলেছেন £ “দর্শনেন্দ্রিয় জলীয়, প্রাণশক্তি 
আগ্নেয়, ভক্ষণ মৃত্তিকা সম্পকিত, আর আত্মার সাথে মিলনের ফলে প্রত্যেক 
দেহ যা লাভ করে ত! হচ্ঞে স্পর্শন।” 


আমার মনে হয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের সাথে তিনি জলের সন্বন্ধ স্থাপন করেছেন 
এইজন্য যে চচ্ষুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর আন্দরপদার্থের কথা তিনি শুনেছিলেন । 
ঘাণশক্তিকে অগ্নির সাথে যুক্ত করেছেন বোধহয় ধূপ ও ধুমের কারণে আর 
মাটীর সঙ্গে আহারের সম্বন্ধ অনুমান রেছিলেন বোধহয় এই জন্য যে মাটিই 
তার সমস্ত খাদাবস্তর উৎপাদন করে। এইভাবে চারটি ইন্দ্রিয়ের কথাই 
বল! হয়ে গেল, তখন স্পর্ণনেক্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে তিনি আত্মার অবতারণা করেছেন । 

এখন আমার বক্তব্য এই যে, এতক্ষণ পদার্থের যে সব উপাদানের 
পরিগ্ণন করা গেল তার যৌগিক রূপ হচ্ছে প্রাণী বা জীব। হিন্দুরা 
উদ্ভিদকেও একরকম প্রাণী মনে করে। যেমন 7180 মনে করতেন যে গাছ 
পালারও বোধশক্তি আছে কেননা দেখা যায় যেকোন বস্তুটি ওদের জন্য উপ- 
যোগী বা অনুপযোগী বৃক্ষলত!| তার প্রভেদ করতে পারে । আর প্রাণীরা ত’ 
 ইন্ড্রিয়শক্তির গুণেই প্রাণী ৷ 


এই শক্তিকে হঞ্জ্িয়ান ,বলা হয়; কর্ণদ্বার শ্রবণ, চক্ষুদ্ধারা দর্শন 
নাসিকা দ্বার! ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, আর ত্বকৃদ্বার! স্পর্শন হয়। 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব ধৃঙ 


তারপর আসে ইচ্ছা, যা এই হইন্দ্রিযগুলিকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত 
করে। ইচ্ছার আবাণ হৃদয়ে, যার নাম ওরা দিয়েছে ‘মন’ | 

জৈবিক প্রবৃক্তি পাঁচটি আবশ্যকীয় কর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়, যাকে হিন্দুরা 
কর্মেন্দ্রিয়ান বলে। পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ হয় আর 
এই শেষোক্ত ইন্দ্রিয় দ্বার! ক্রিয়া ও শিল্প । সেজন্য এই ইন্দিয়গুলিকে আমরা 
আবশ্যকীয় আখ্যা দিচ্ছি । এগুলি হোল ঃ বিভিন্ন প্রয়োজন ও ইচ্ছাক্রমে ধ্বনি 
সৃষ্টি করা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণের জন্য হস্ত সঞ্চালন করা, নিকট বা দূরবত্তী 
হওয়ার জন্য পদক্ষেপ করা, ভক্ষদ্রব্যের অনাবশ্যক অংশকে শরীরে নির্ধারিত 
দুইটি রন্্রপথে নিষ্কাশিত করা। 

এই হচ্ছে পঁচিশটি পদার্থ বা সত্ব। তাদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ ঃ 

১। সামগ্রিক আত্মা । | 

২। নিরাকার সত্ব । 

৩। সাকার পদার্থ । 

৪। প্রবল প্রবৃত্তি ৷ 

৫--৯। পঞ্চ মাতৃ । 

১০---১৪ | প্রাথমিক উপাদান । 
১৫--১৯। জ্ঞানেন্দ্ৰিয়। 

২০। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রক ইচ্ছা । 
২১২৫1 জৈবিক কর্মের জন্য নির্দিষ্ট যান্ত্রিক ইন্দ্রিয়। 

এই পঁচিশটি সত্বের সমষ্টির নাম “তত্ব” | সমস্ত জ্ঞানই এই 
€তত্বেগ মীমীবদ্ধ। এইজন্য পরাশর-পুত্র ব্যাস বলেছেন; “এই পঁচিশের সংজ্ঞা, 
স্বাতন্ত্রা ও শ্রেণীবিভাগ কেবল জিহ্বার দ্বারা পাঠ করেই নয়, ন্যায়শাস্তরের 
প্রমাণিত সিদ্ধান্ত ও নিশ্চিত প্রত্যয়ের মত মনের গভীরে বুঝে নাও। তার 
পর যে ধর্মে মতি হয় তাই অবলম্বন কর, পরিণামে তোমার মোক্ষলাভ 
হবেই হবে ।” | 

ঈশ্বর সন্বন্ধে ওদের বিশ্বান 


সব জাতির মধ্যেই জনসাধারণ ও শিক্ষিত লোকের বিশ্বাসে পার্থক্য 
থাকে। কারণ মাজিত বৃদ্ধির লোকের অভ্যাস বিচার বিশ্লেষণ করা এবং 


ল্প্ ১৩ 


৭৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


মৌলিক নীতি আবিষ্কার করা, আর সাধারণ লোক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বহির্ভ.্ত 
কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না, বুাৎপাদিত বিধান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, 
খুঁটিয়ে দেখার উৎসাহ পায় না, বিশেষ করে যেসব মতামত ও. লক্ষ্য নিয়ে 
বিরোধ ও সংঘাত বাধে। 

আল্লাহ সম্বন্ধে হিন্দদের বিশ্বাস যে তিনি এক, চিরন্তন, অনাদি, 
অনস্ত, স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, জ্ঞানস্বরূপ, চিরঞ্জীব, জীবনদাত।, সর্বনিয়ন্তা ও 
সৃষ্টিপালক ৷ তিনি সকল সারৃশ্ত বা বৈসাদূশোর অতীত, তার শক্তির তুলনা 
তিনিই । কিছুই তার মত নয়, তিনিও কোনও বস্তুর মত নন। 


ওদের এই বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার এই উক্তি যাতে নেহাৎ জনশ্রুতি 
বলে মনে না হয়, সেজন্য এ বিষয়ে ওদের গ্রন্থাদি থেকে কিছু উদ্ধতি দেবো। 

পাতগ্জল' পুস্তকে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করছে £ “যশার উপাননায় সৌভাগ্য 
তারই কৃপায় লাভ হয়, সে ঈশ্বর কে?” 


গুরু বলেছেনঃ “তিনি সেই আদি ও অদ্বিতীয় পুরুষ যিনি এমন কোনও 
কর্মের প্রয়োজন বোধ করেন না, যার প্রতিফল স্বরূপ মানুষকে তার পরম 
কাম্যরূপ শাস্তি বা চরম ভীতির আকর স্বরূপ ছ্ঃখকষ্ট দিতে পারেন। 
সমস্ত বৈসাদৃষ্ঠ ও তুলনাঁর অতীত বলে তিনি সমস্ত চিন্তারও অতীত। তিনি 
চিরজ্ঞানী। জ্ঞানী হওয়ার অর্থ যা অজ্ঞাত ছিল তার জ্ঞান লাভ করা; কিন্ত 
ঈশ্বরের প্রতি এক মুহুর্তের জন্য অজ্ঞানতা আরোপ কর! যায় না৷”? 


শিষ্য আবার প্রশ্ন করে? “যা বললেন, তাছাড়া কি তাঁর অন্ত কোনও গুণ 
নাই?” উত্তরে গুরু বল্লেন £ “ভাবার্থে তিনি সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত সর্বপ্রকার 
স্থানিক অস্তিত্ব থেকে তিনি মুক্ত। সমস্ত বস্তু যাকে একাস্তভাবে কামনা করে 
তিনি সেই পরম কল্যাণ । তিনি ভ্রান্তি ও অজ্ঞতাবিমুক্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ।” 


শিষ্য প্রশ্ন করে : “তাকে বাকৃশক্তির অধিকারী মনে করেন কিনা?” 

“যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ, নেহেতু বাকাগুণ তার আছেই ৷” 

শিষ্য আবার প্রশ্ন করেঃ “জ্ঞান আছে বলেই যদি তিনি সবাক, তাহলে 
ভার আর জ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, যাঁর। তাদের জ্ঞানের সংবাদ 
দিয়ে থাকেন ?” 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব | ৭৫ 


প্প্রভেদ হচ্ছে কালের। কিছুকাল অজ্ঞ ও নির্বাক থাকার পর তারা 
তাদের আহ্বত জ্ঞানের সংবাদ অন্যদের কাছে বাক্যে প্রকাশ করেছেন। কাজেই 
তাদের জ্ঞান আহরণ ও কথায় প্রকাশ এক নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই 
হয়েছে। যেহেতু এশ্বরিক ব্যাপারের সঙ্গে কাল বা সময়ের কোনও বাঁধন 
নাই সেহেতু ঈশ্বর চিরকালই সর্বজ্ঞ ও সবাঁক। তিনিই ব্রাহ্মণ ও অন্ান্ত 
আদি পুরুষদের সঙ্গে নানাভাবে কথা বলেছেন! তাদের মধ্যে কাউকে তিনি 
গ্রন্থ দিয়ে সম্মানিত করেছেন৷ তার সাথে যোগস্থাপনের জন্য কাউকে তিনি 
দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন । আবার কাউকে ধ্যান ও চিন্তার দ্বারা তার 
কৃপা: লাভ করার প্রেরণা দিয়েছেন |? 

শিষ্য জিজ্ঞাসা করে £ “এই জ্ঞান তার কোথা থেকে আসে ?” 


“অনন্তকাল ধরে তার জ্ঞান আছে, এবং যেহেতু কখনও তিনি অ-জ্ঞানী নন, 
সেহেতু তিনিই জ্ঞান। যা তার নাই, এমন কোন জ্ঞান তাকে আহরণ করতে 
হয় না। যেমন ত্রান্মণকে প্রদত্ত বেদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, “প্রশংসা ও অর্চনা কর 
ভার, যিনি বেদ মন্ত্র বাক্ত করেছেন এবং বেদ সৃষ্টির পূর্বেও ধার অস্তিত্ব ছিল”।৮ 

শিষ্য আবার প্রশ্ন করে ই “যিনি ইন্জরিয়গ্রাহ নন তাকে কেমন করে পূজা 
করেন ?” | 

গুরু উত্তর দেন £ “নামেই তার অনন্ততা সপ্রমাণ হয়, কারণ যেমন তথ্য 
বাঁ ঘটনা থামলেই তবে তার সংবাদ হতে পারে, তেমনই নামের ধারক থাকলেই 
তবে নাম থাকতে পারে যদিচ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত ও অপ্রত্যক্ষ। তাকে আত্মাই 
উপলব্ধি করতে পারে এবং ধ্যান ও চিন্তাই তার গুণাবলীর ধারণা করতে 
পারে। এই উপলব্ধি ও ধ্যানই ভার প্রকৃত উপাসনা এবং নিবিষ্ট-চিত্ত অবিরাম 
উপাসনার দ্বারাই পরম কল্যাণ লাভ করা যায়» 

এই সুবিখ্যাত পুস্তকটিতে হিন্দুদের বিশ্বাসের কথা যা বলা হয়েছে তা এই । 

‘ভারত’ গ্রন্থের গীতা" নামক অংশে বাসুদেব ও অর্জুনের মধ্যে কথোপকথন 
প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছেঃ “আমিই বিশ্ব-বরহ্মাণ্ড, জন্ম-মৃত্যু-বিহীন অনাদি, অনন্ত; 
আমার কর্মের কোন প্রতিফল আমার অথিষ্ট নয়; স্বষ্ট জীবের অন্যেতর কোন 
বিশেষ শ্রেণীভুক্ত আমি নই, কোন বিশেষ শ্রেণী আমার বিরাগ বা প্রীতি ভাজন-ও 
নয়। আমার স্ুষ্ট সকল জীবকেই তার :আবশ্তকমত কর্মক্ষমতা দিয়েছি। 


bs সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


অভএব আমার এই গুণদ্বার যে আমাকে চেনে এবং কর্মফলের লোভ ত্যাগ 
করে যে আমার মত হবার সাধনা! করে তার বন্ধন শিথিল হয় আর পরিত্রাণ ও 
মুক্তি সহজ হয় 1” 


দর্শনের সংজ্ঞা হিসাবে যা বলা হয়েছে, বাস্থদেবের উপরোক্ত উক্তি অনেকটা 
তারই সমার্থক £ “সাধ্যমত এখ্বরিক গুণের নিকটবর্তাঁ হওয়াকে দর্শন বলে ” 


এই পুস্তকে বাস্থুদেব আরও বলেছেন £ “অনেক লোক সাংসারিক অভাব 
মোচনের লোভেই ভগবানের স্মরণ নেয়। তাদের অবস্থা বিচার করে দেখলে 
দেখতে পাবে যে সত্য ভগবত-জ্ঞান থেকে তারা বহু দূরে আছে, কারণ ভগবান 
প্রত্যেকের কাছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহভাবে প্রত্যক্ষ নন, সেইজন্য তারা তাকে জানতে 
পারেন৷ ৷ কেউ কেউ এমন আছে যার জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ বস্তু পর্যন্তই সীমাবদ্ধ; 
আবার এমন অনেকে আছে যারা ইন্জরিয়-গ্রাহা বিষয়কে অতিক্রম করতে পারলেও, 
প্রাকৃতিক তত্তের জ্ঞান লাভ করেই ক্ষান্ত হয়। তার! জানে না যে তারও ওপরে আছেন 
তিনি, ধার ওরদে কেউ জন্মায় না, যিনি কারও ওঁরস-জাত নন ধার সত্তার ধারণা 
কোন ব্যক্তির জ্ঞানে বিধৃত হয়নি, আর ধার জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। 


কর্মের সংজ্ঞ নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঈশ্বরকে যার! বিশ্ব- 
জগতের মূল কারণ বলে মনে করে, তাঁরা সমস্ত কর্মের দায়িত্বও তার উপরে 
অপর্ণ করে, কেনন! কারকের অস্তিত্ব যখন তার থেকেই পাওয়া এবং তিনিই 
যখন সমস্ত কর্মের হেতু তখন কারক তাঁরই কর্মের মাধ্যম মাত্র । অন্য এক 
দলের মতে, কর্মের মূল ঈশ্বরের সাথে যুক্ত নয়, তার অধস্তন জীবাত্বার সাথে যুক্ত ।” 


সাংখ্য’ গ্রন্থে সাধক বলছেন £ “কর্ম ও কারক সম্বন্ধে মতভেদ আছে 
কিনা?” 

খধি বলছেন £ “একদল বলে আত্ম! নিষ্ক্রিয় আর পদার্থ বা বস্তু নিজাব। 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর এই ছুটিকে যুক্ত বা বিযুক্ত করেন, সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে 
তিনিই কারক । এ দুটি বস্তুর কর্মফগতা তার কাছ থেকেই আসে, যেমন সজীব 
শক্তি অক্ষম ও নিজবি বস্তুকে সঞ্চালিত করে। অন্যেরা কিন্তু বলে £ এ দুটির 
মধ্যে যোগ স্থাপন আসলে প্রকৃতিই করে থাকে কেননা যেসব বস্তু বৃদ্ধি ও 
ক্ষয়ের নিয়মাধীন, তাদের স্বভাবই এই | আবার অন্ত এক দল বলেঃ আত্মাই 
প্রকৃত কারক, কারণ বেদে উক্ত হয়েছে যে সমস্তই পুরুষ থেকে সমুৎপন্ন। 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব : ৭৭ 


আবার আর এক দল বলেঃ কাল-ই আসল কারক, কারণ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড মেষ 
শাবকের ষ্যায়, কালের রজ্জুতে কঠিনভাবে বাঁধা, যার দরুণ রজ্জুর সঙ্কোচন- 
সম্প্রসারণ অনুসারে বিশ্ব গতিশীল হয়। আর একদল বলে £ কর্ম পূবকৃত কর্মের 
প্রতিফল ছাড়! আর কিছু নয়। 


“এ সমস্ত মতই ভ্রান্ত প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কর্মই জড় পদার্থ-সম্পঞ্চিত, 
কারণ এই জড় পদার্থই আত্মাকে আবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহণ 
ও পরিবঙ্জন করিয়ে ই তস্ত 5ঃ ভ্রমণ করায়। সেইজন্য পদার্থ ই ( matter ) (০১০) 
আসল কারক এবং পাত অন্য যা কিছু আছে তা সবই এই কর্ম সম্পাদনে 
সহায়তা করে। যে সব ক্ষমতার বলে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সে প্রকার ক্ষমতা তার 
নাই বলে আত্মা কারক নয়।” 


আল্লাহ, সম্বন্ধে শিক্ষিত হিন্দুদের মত Lt এদের ভাষায় আল্লাহকে 
ঈশ্বর’ বলা হয় যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, মঙ্গলময় এবং যিনি প্রতিগ্রহণ না করেই 
দান করেন। হিন্দুদের মতে ঈশ্বরের এঁক্য*-*(890106) অবিমিশ্র এবং ঈশ্বর ব্যতীত 
অন্তান্তি বন্তগুলি আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও, আসলে তারা একেরই 
বহু রূপ। তারা আরও মনে করে যে একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বই সত্য, কারণ তীরই 
দরুন অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব। 'ঈিশ' আছেন, আর কিছু নাই, এরূপ চিন্তা কর! 
অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনি নাই আর বস্তুজগৎ আছে, এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব ৷ 


“শিক্ষিত লোক ছেড়ে আমরা হিন্দু জনসাধারণের কথায় এসে দেখতে পাই 
যে এদের বিশ্বাস ও রাতি নান! ধরণের । তার মধ্যে অনেক কিছু আছে, যা বীভৎস! 
কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সমাজেই, এমন কি মুসলমান সমাজেও, এরূপ ধারণা কিছু 
কিছু পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় আকৃতি ও প্রবৃত্তি আরোপ ‘anthr০- 
phomorphism), আল্লাহর যথেচ্ডাচারিতায় বিশ্বাস (.]091198. সম্প্রদায়ের 
ধর্মমত) কিংবা ধৰ্মশান্তরের অন্তর্গত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক আলোচিনাকে-নিষিদ্ধ মনে করা, 
এই রকম কিছু কিছু 'কুরীতি মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যাঁয়। জনসাধারণের 
জন্য রচিত ধর্মসূত্রগুলি স্পষ্ট ও সরল ভাষায় রচিত হওয়া আবশ্যক, 
তা নাহলে জনসাধারণের বিশ্বাসে কিরূপ ভ্রান্তি জন্বাতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাচ্ছে ঃ কতক হিন্দু মনীষী ঈশ্বরের নিরাকারত্বের উপর জোর দিতে গিয়ে 

ঈশ্বরের নাম দিয়েছেন “বিন্দু” (45৪ )। অশিক্ষিত জনসাধারণ এই শব্দটির আসল 
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তাৎপর্য না বুঝে মনে করল যে ঈশ্বর সত্যই বিন্দুর মত ক্ষুদ্রাকৃতি। এই বীভৎস 
সমীকরণ করেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, তারা এমনও বলতে থাকল যে “ঈশ্বর বার 
আঙ্গুল দীর্ঘ ও দশ আঙ্গুল প্রস্থ ।” আল্লাহ্‌ সমস্ত পরিমাণ ও পরিমাপের উর্ধ্বে । 


তেমনি, আল্লাহ, সর্বব্যাপী ও সর্বদর্ণী, বিশ্ব ত্রঙ্গাণ্ডের কিছুই তার কাছে 
গোপন নয়, আমাদের এই উক্তি থেকে অজ্ঞ জনদাধারণ মনে করতে পারে ষে 
আল্লাহর এই পর্বজ্ঞতা! দর্শনেন্দিয়ের মাধ্যমেই হয় এবং দর্শন চক্ষু দ্বারাই সম্তব। 
যেহেতু এক চক্ষু অপেক্ষা একাধিক চক্ষুর দৃষ্টিক্ষমতা বেশী, সেহেতু তাঁরা ঈশ্বরকে 
সহভ্রাক্ষ বলে বর্ণনা করে, যাঁর আসল অর্থ হল তাঁর সর্বজ্ঞতা। 


ইত্যাকার নানা কদর্য ধারণা ভারতবর্ধীরদের মধ্যে প্রচলিত আছে, বিশেষ করে 
সেইসব শ্রেণীর মধ্যে, জ্ঞান আহরণ যাদের জন্য নিষিদ্ধ এবং যাঁদের কথা পুস্তকের 
অন্যত্র আলোচন! করা হবে । 


জন্মান্তর ও আত্মার বিশ্বপরিক্রম! 


কোরানের এখলাস্‌’ নামক সুরায় বণিত আল্লাহর গুণাবলীতে বিশ্বাসস্থাপন 
যেমন মুসলমান ধর্মের লক্ষণ, ত্রিহবাদ বা ৭1019তে বিশ্বাস যেমন খৃষ্টান 
ধর্মের লক্ষণ, আর 9৪০৮৪ পালন করা যেমন ইহুদী ধর্মাচরণের অপরিহার্য 
অঙ্গ, জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাস তেমনই হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছে্য অঙ্গ। যে জম্মান্তরে 
বিশ্বাস বরে না, সে হিন্দু নয়, তাঁকে হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে গণ্য করে না। 

ওরা বলে : আত্মা যতক্ষণ না প্রজ্ঞা লাভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত অষ্বিষ্টকে 
এক মুহুর্তে সামগ্রিকভাবে জানার সামর্থ্য তার হয় না। সেজন্য তাকে জগতের 
বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ ও জাগতিক অস্তিত্বের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে পর্যায়ক্রমে অর্জন 
করতে হয়। এসব অভিজ্ঞতা যদিও গণনা বহির্ভত নয়, তবুও এর সংখ্যা 
এত বিরাট যে এক এক করে সেসব অর্জন ও সেসব অবস্থা অতিক্রম 
করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন ৷ তাই আত্মাকে বিভিন্ন জীব ও তাদের বিভিন্ন 
শ্রেণী ও এই শ্রেণীগুলির স্বভাবগত ক্রিয়াকলাপের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও তার দরুন 
নূতন চৈতন্য অর্জন করতে হয়। কিন্তু দেবতা, মানব ও পণ্ড ধর্মের পার্থক্য 
হেতু আত্মার কর্মেরও পার্থক্য হয়। আর বিশ্বজগৎও অনিয়ন্ত্রিত নয়, কেননা 
রজ্জুবদ্ধ অশ্বের ন্যায় বিশ্ব এক বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত। সুতরাং 


আলবেরুনীর ভারত-তন্ত ৭৯ 
অবিনশ্বর আত্মা তার কর্মের সৎ-অসৎ বৈচিত্রান্ুষায়ী বিভিন্ন নশ্বর দেহের মধ্য দিয়ে 
জন্মাস্তরিত হতে থাকে, যাতে আনন্দের মধ্যে বাস করার ফলে আত্মার শ্রেয়োজ্ঞান 
জাগ্রত হয়ে তার মধ্যে স্বীয় হিতবৃদ্ধির কামনা জন্মায়, আর দুঃখ ক্লেশের মধ্যে থাকার 
ফলে মন্দ ও নিকৃষ্ট প্রতি ঘৃণা ও তাকে পরিহার করার ইচ্ছা জন্মায়। 


এই জস্মাস্তরের ধারা উধধ্বাভিমুখী, তার ব্যতিক্রম হয় না, যদিও উরধ্ব 
ও নিন্ন, উভয়বিধ গতিই সম্ভব । কর্মভেদে উচ্চ বা নীচ স্তরের জীবে জন্ম 
হয়ে থ'কে। কর্মের এই প্রভেদ আবার পূর্বোক্ত ত্রিগুণাত্বক স্বভাবের সমন্বয় 
ও বৈষম্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। | 


আত্মা ও জড় পদার্থ আপন আপন লক্ষ্যে পরিপূর্ণভাবে উপনীত 
ন! হওয়! পর্যন্ত এই জন্মাস্তর চলতে থাকে। নিম্নতম লক্ষ্য হল, বাঞ্ছিতরূপ 
ব্যতীত জড় পদার্থের আর সমস্ত আকৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, আর উচ্চতম 
লক্ষ্য হ'ল, আত্মার অজ্ঞাতকে জানার বাসনার নিবৃত্তি হওয়া, স্বীয় মহিমার ও 
অনন্তার উপলব্ধি এবং জড়গত ইন্জিয়ানুভুতির নশ্বরতাবোধ জন্মাবার ফলে 
জড় পদাথের প্রতি নিরাসক্তি জন্মান। আত্মা তখন জড় পদাথ”কে ত্যাগ করে 
এবং তার ফলে সমস্ত যোগ ছিন্ন হয়ে তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। জড় পদার্থ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আত্মা তার নিজ সত্তায় ফিরে যায় এবং জলপাই 
যেমন বীজ ও ফুলে রূপান্তরিত হয়েও ত! থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, তেমনি 
আত্মাও পরম জ্ঞানের আনন্দ, নিজের সন্তায় ফিরে আসার সময়, তার সঙ্গে নিয়ে 
আঁসে। তখন জ্ঞানী, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভেদ লুপ্ত হয়ে সব একাকার হয়ে যাঁয়। 

এদের গ্রন্থ থেকে এবিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করা এখন আগাদের কর্তব্য । 
তারই সঙ্গে অন্তান্ত জাতিদের চিন্তায়, অনুরপ ভাব কি পরিমাণে পাওয়া যায়, 
তাও দেখান আমাদের উচিত। 

ছুই বিপক্ষ সৈন্তাশ্রেনীর মধ্যে দণ্ডায়মান, দ্বিধাগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে 
উৎসাহিত করে বাসুদেব বলছেন £ “তোমার বদি পূর্ব নির্ধারিত বিধিলিপিতে বিশ্বাস 
থাকে তাহলে জেনে যে শক্রসৈন্তের! বা আমরা কেউই মর নই, প্রত্যাগমন ব্যতিরেকে 
আমরা! কেউই পৃথিবী ত্যাগ করব না। আত্মার মৃত্যু নাই, পরিবর্তনও নাই। কেবল 
দেহের মধ্যে দিয়ে মানুষের আত্মা তার শৈশব, কৈশোর ও বার্ধক্য পরিক্রমণ করে । 
দেহক্ষয়ে তাঁর পরিক্রমণ শেষ হয়, যার পরে আত্মার প্রত্যাবর্তন শুরু হয় ।” 
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তিনি আরও বলছেন? “যে ব্যক্তি জানে যে আত্মা অবিনশ্বর, তাঁর জন্ম 
বা ক্ষয় নাই, সে মৃত্যু বা নিহত হবার কথা কেমন করে ভাবতে পারে? আতা 
ফ্রব ও নিত্য; কোন তরবারি তাকে খণ্ডিত করে না, কোন অগ্নি তাকে দহন 
করে না, কোন জল তাকে নির্বাপিত করে না, কোন বায়ু তাকে বিগুষ্ষ করে না। 
দেহ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্ত বস্ত্র পরিধান করে. তেমনি দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত 
হলে আত্মা অন্ত দেহে প্রবিষ্ট হয়। যে আত্মার বিনাশ নাই তার জন্য তোমার 
শোকার্ত হওয়ার কি কারণ? যদি আত্ম নশ্বর হতো তাহলেও এই অনিত্য নিরর্থক 
বস্তুর জন্য শোক করা তোমার আরও অন্থুচিত হবে। আর যদি আত্মার চেয়ে 
দেহের প্রতি তোমার পঞ্ষপাত বেশী থাকে, আর তার ক্ষয়ের সম্ভাবনায় তুমি 
শোকার্ত হয়ে থাক, তাহলে জেনে রাখ, জাত প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু আছে এবং 
মৃত্যুর পর প্রত্যেক প্রাণীই অন্তরপে ফিরে আসে । এই জীবন ও মৃত্যু তোমার 
ইচ্ছাধীন নয়, জীবনমৃত্যু দেই পরম ঈশ্বরের হাতে, যিনি সমস্ত বিশ্বত্রহ্মাণ্ডের 
উৎস এবং ধার মধ্যে এ সমস্তই লীন হবে ।” 


এই কথোপকথন প্রসঙ্গে অর্জুন তাকে বললেন ১ “যে ব্রাহ্মণ স্থষ্টির আদিতে 
মানবজাতির পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তার সাথে কেমন করে আপনি এরূপ যুদ্ধ 
করেন, আপনি এখন আমাদের মধ্যে সেই মানুষেরই একজন হয়ে বাস করছেন, 
যার জন্ম ও বয়সের বৃত্তান্ত স্থবিদিত।” তার উত্তরে বান্থদেব বললেন £ “আমাদের 
উভয়েরই অস্তিত্ব কালের অতীত । কতবার আমর! জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেছি, যখন 
জীবনের গ্রতিক্ষণের পূর্বজ্ঞান আমার ছিল, কিন্তু তোমার. কাছে তা ছিল অজ্ঞাত ! 
জগতের কল্যাণের জন্য যখনই আমি আবিভূর্তি হওয়ার ইচ্ছা করি তখনই আমি দেহ- 
রূপ ধারণ করি, কেননা মানুষের মধ্যে বাস করার জন্য মানবাকৃতি ভিন্ন গতি নাই 1” 


একজন রাজা সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে, রাজার 
নাম আমার স্মরণ নাই,-_যে তার অন্ুচরদেরকে আদেশ দিয়েছিল, যেন মৃত্যুর 
পর তার শব এমন স্থানে দাহ করা হয়, যেখানে পূর্বে আর কোন শব দাহ হয় নি। 
এরূপ স্থান খুজে ন! পেয়ে, তারা নিরাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময়ে, সমুদ্রের 
জলের উপরে দৃশ্যমান এক প্রস্তরখণ্ড দেখতে পেয়ে, তাদের অনিষ্ট স্থান পেয়েছে 
মনে করে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল । বান্ুদেব তখন তাদের বললেন, এই প্রস্তর" 
খণ্ডের উপর বহুবার এই রাঁজারই শব দহন কর! হয়েছে; কিন্তু তোমাদের 


আলবেরুনীর ভারত-্তত্ব ৮১ 


সঙ্ক্নমত কাৰ্য কর, কেননা রাজা তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তার 
উদ্দেগ্য সফল হয়েছে। 

বানুদেব বলছেন? “মোক্ষের আশায় যে সংসার থেকে পরিত্রাণ পাবার 
চেষ্টা করে অধ্চ এই লক্ষ্যসাধনে যার মন বাধা হয়ে দাড়ায় তার প্রয়াসের 
জন্য সে পুরস্কৃত হবে, কিন্তু অক্ষমতার দরুণ তার ইষ্টসিদ্ধি হবে না। সে 
আবার পৃথিবীতে ফিরে আদবে এবং তপস্তার উপযোগী দেহ ধারণের যোগ্য হবে। 

এই নূতন দেহ থেকে ইশ্বরান্থপ্রেরণায় তার পূর্ব জন্মের অভীষ্টের দিকে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হবার যোগ্যতা হবে এবং মন তার আয়ত্তাধীন হবে। এইভাবে 
দেহ থেকে দেহান্তরে ভ্রমণ করে তার আত্মশুদ্ধি হতে থাকবে এবং অবশেষে 
সে জন্ম-পরম্পরার শৃঙ্খলমুক্ত হবে।” 

বাস্থদেব আরও বললেন: “জডদেহ-যুক্ত হলে আত্মা প্রজ্ঞা লাভ করে; 
যতক্ষণ দেহ দ্বারা আবৃত থাকে, জড় পদার্থের মালিম্যের কারণে আত্মার অজ্ঞানতা 
ঘোচে না। সে মনে করে কর্মের সেই-ই কারক এবং জগতের জন্যই জাগতিক 
কর্ম সাধিত হয়। সেৱন্ত সে এ কর্মে আসক্ত থাকে এবং তার উপর ইন্জরিয়া- 
হুভুতির ছাপ পড়ে। দেহ ত্যাগ করার পরও তাই ইন্দরিয়ানুভুতির স্বাদ তাতে 
থেকে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় না। আত্মা তখন ইঞ্জিয়জগত্ের আকর্ষণ 
অনুভব করতে থাকে আর সেখানে ফিরে যেতে চায়। যেহেতু বিভিন্ন দেহের 
মধ্যে দিয়ে পরিক্রমণ কালে তার পরস্পরবিরোধী পরিবর্তন হতে থাকে, সেহেতু 
আত্মা মৌলিক ত্রিগুণের (সত্য, রজঃ, তম) প্রভাঁবাধীন হয়ে পড়ে। তার 
পক্ষ যখন কর্তিত, তখন অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নিজকে প্রস্তুত কর! ব্যতীত 
আত্মার আর কি উপায় আছে % 

তিনি আরও বলেছেনঃ “প্রজ্ঞা যাঁর লাভ হয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ, 
কারণ সে ইর্বরানুরক্ত এবং ঈশ্বরও তার অন্ুরাগী। কতবার যে তার মৃত্যু 
ও কতবার যে জন্ম হয়েছে! সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত, প্রত্যেক জন্মে সে 
পূর্ণতারই একনিষ্ঠ সাধন! করে ।” 

“বিষ্ণুধর্মে” অশরীরি জীব প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় বলেছেনঃ “ব্রাহ্মণ, মহাদেব- 
পুত্র কাতিকেয়, লক্ষ্মী (যিনি সমুদ্র থেকে অমৃত উত্তোলন করেছিলেন), দক্ষ (মহাদেব 
যাকে পরাস্ত করেছিলেন) এবং মহাদেবের স্ত্রী উমাদেবী, এ*দের প্রত্যেকেইএই কল্পের 
মধ্যভাগে বিদ্যমান আছেন এবং এইরকম তারা বহুবার বিদ্যমান থেকেছেন ।” 

১১ 


৮২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা) ১৩৬৮ 


ধূমকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে বরাহ মিহির লিখেছেন £ “ধূমকেতুর আবির্ভাবকালে 
মানুষ অমঙ্গল আশঙ্কায় এত ভীত হয়ে পড়ে যে বাড়ীঘর ছেড়ে, সম্ভান সম্ততির 
হাত ধরে, বিলাপ করতে করতে আশ্রয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে থাকে এবং 
পরস্পরকে বলতে থাকে যে রাজার পাপের জন্য আমাদের এই শান্তি | অন্যেরা 
তার উত্তরে বলে, না, এ আমাদেরই পূর্বজন্মের কর্মফল ৷” ূ 
‘মানি’ ইরান শহর থেকে বহিষ্কৃত হবার পর, ভারতবর্ষে এসে এখানকার 
জন্মান্তরবাদকে স্বীয় ধর্মের অস্তভু ক্র করেন। তার “রহস্তগ্রন্থ” নামক পুস্তকে 
তিনি বলেছেন ঃ "যীগুখৃষ্টের শিয্যেরা জানতেন যে আত্মার বিনাশ নাই ; যোনি 
ভ্রমণ করে আত্মা বিভিন্ন আকৃতিতে, পরিচ্ছেদের ন্যায় নিজকে আবৃত করে; 
- প্রত্যেক জীবদেহের রূপ সে পরিগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক আকৃতির ছাচে সে 
নিজকে গড়ে। যে আত্মা সত্যকে গ্রহণ করেনি এবং নিজ অস্তিত্বের মূল কারণ 
যে জানে না, তার পরিণাম সম্বন্ধে শিযযেরা খুষ্টকে প্রশ্ন করলে যীশু বললেন, 
‘যে নিজ সত্যকে গ্রহণ করে না, সে দুর্বল আত্মার বিনাশ অবশ্যন্তাবী, তার 
শান্তি নাই । বিনাশ শব্দে, ‘মানি’, আত্মার ক্লেশ বোঝাতে চেয়েছেন, তার 
বিলুপ্তি নয়, কারণ অন্তর তিনি বলেছেন সে “দিপানীয়'দের ধারণা যে মানুষের 
দেহেই আত্মার উন্নতি ও শুন্ধিলাভ হয়। ওরা জানেনা যে দেহই আত্মার শত্রু, 
তার উন্নতির প্রতিবন্ধক, তার কারাগার ও নিদারুণ শীস্তি। যদি এই মানবদেহের 
অস্তিত্ব সত্য হতো! তাহলে তার অষ্টা, এ দেহকে ক্ষয় ও বিনষ্ট হতে দিত না এবং 
গর্ভাশয়ে শুক্রকোষ দ্বারা নিজের বংশ রক্ষা করতে তাকে বাধ্য করত ন! ৷” 
‘পাতঞ্জল’ গ্রন্থে বল! হয়েছেঃ “অজ্ঞানতাই আত্মার শৃঙ্খল । এই অজ্ঞানতা 
পরিবেষ্টিত আত্মা, খোসার আবৃত তণ্ডলের হ্ায়। নিজ জন্ম থেকে অন্য 
তগঙুলের জন্ম দেওয়া পর্য্যন্ত মধ্যবতাঁ অবস্থায় যতক্ষণ সে থাকে, ততক্ষণ তার 
পুষ্ট ও পরিপক্ক হওয়ার ক্ষমতা থাকে; খোসামুক্ত হলে তলের সে যোগ্যতা 
আর থাকে না; মে তখন স্থায়ীভাবে নিজীর্ব জড়ে পরিণত হয়। যে 
সব বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যে দিয়ে আত্মা পরিভ্রমণ করে, তাদের বৈচিত্র, তাদের 
আয়ুদ্ধাল ও সুখ দুঃখের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর আত্মার প্রতিফল নির্ভর করে ।” 
শিষ্য প্রশ্ন করেঃ “সেই আত্মার কি হবে যে পুরষ্কার বা শাস্তির 
যোগ্য কর্ম করে তার প্রতিফল ভোগ করতে গিয়ে, অন্ত জন্মের দুঃখে জড়িয়ে 
পড়ে?” 


আলবেরুনীর ভারত-তত্ব ৮৩ 


গুরু উত্তর করেনঃ “সে পূর্বজন্মের কর্মান্যায়ী আনন্দ .ও বেদনার 
মধ্যে বাস করবে, কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করবে ।” 


শিষ্য আবার প্রশ্ব করেঃ “যদি মানুষ এই জন্মে এমন কর্ম করে, যার 
প্রতিকল স্বরূপ মন্ুষ্তের জীবদেহে আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং ছুই 
জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকায় তার কৃত কর্মের প্রকৃতি সে বিস্মৃত হয়, 
তাহলে কি হবে?” 
গুরু উত্তর করলেন £ “আত্মার সাথে সম্পক্ত থাকাই কর্মের প্রকৃতি। 
কারণ কর্ম আত্মারই ইচ্ডার ফল, দেহ তার যন্ত্রমাত্র। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে 
বিস্থৃতি নাই, কারণ সেসব ব্যাপার কালের বন্ধনমুক্ত, সময়ের নৈকট্য ব। 
দূরত্ব তাতে প্রযূজা হয় না। আত্মার সাথে সংলগ্ন থেকে কম, পরজন্মের 
উপযোগী আত্মার চরিত্র ও মেজাজ গঠন করে। স্বীয় নির্মলতার গুণে আত্মা তা 
চিন্তা করে এবং স্মরণে রাখে! কিন্তু যতদিন দেহের সাথে সে যুক্ত থাকে, 
ততদিন জড় পদার্থের মালিন্য আত্মার আলোককে আচ্ছন্ন করে রাঁখে। মানুষের 
ক্ষেত্রেও এই রকম হয়ে থাকে ;--জান1 বিষয়কে মনে রেখেও মানুষ পীড়া 
মস্তিক্কবিকৃতি বা নেশার প্রভাবে সাময়িকভাবে তাঁ ভুলে যায়। তুমি কি 
দেখ নাই যে দীর্ঘজীবি হও’ এই আঁশীর্চচনে শিশুরা কেমন খুশী হয়, আর 
‘তোমার মৃত্যু হোক’ এই অভিশাপে তারা কি রকম জ্রিয়মাণ হয়ে পড়ে? 
তাঁদের কাছে এ দুটি ব্যাপারের কি তাৎপর্য থাকতে পারে যদি তাঁর! কর্মফল 
স্বরূপ জন্মান্তর অতিক্রম কালে জীবনের সুখ ও মৃত্যুর দুঃখ ভোগ না করে থাকে ?” 


এইরূপ বিশ্বাস পোষণে ইউনানিরাও হিন্দুদের মত ছিল! সক্রেটিস তার 
Phaedo নামক গ্রন্থে বলেছেন £ “প্রাচীনদের কাহিনী থেকে আমাদের মনে পড়ে 
যে ইহজগৎ থেকে আত্ম! Hade5এ যায়, সেখান থেকে আবার এখানে আসে। 
মৃতবন্ত থেকেই জীবের স্থষ্টি হয় এবং বস্তুমাত্রই সচরাচর তাঁর বিপরীত গুণসম্পন্ন 
বস্তু থেকেই উৎপন্ন হয় । কাজেই যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা আসলে জীবিত 
আছে। H৭de5 এ আমাদের আত্মাগুলি স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে, বিষয়ান্ণুযায়ী 
প্রত্যেক আত্মাই স্থখী বা দুঃখী হয় এবং সেই বিষয়টির চিন্তা করে। এই 
ংবেদনশীলত! আত্মাকে দেহের সাথে যুক্ত করে রাখে এবং উভয়কে একত্রে 
গ্রথিত করে, শারীর রূপ দেয়। যে আত্মা বিশুদ্ধ নয় সে 8095 এ যেতে 
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পারে না; দেহ প্রকৃতির স্বভাব পরিপূর্ণ অবস্থাতে সে দেহ থেকে নিক্ষান্ত 
হয় এবং অনতিবিলম্বে অন্য দেহে পতিত হয়ে নিক্ষিপ্ত বন্তর মত তাতেই সংলগ্ন 
হয়ে থাকে! সেইজন্য অনন্য ও পুত ভগবৎ সত্তার সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য 
তার হয় না।” | 


সক্রেটিস আরও বলেছেন £ “আমাদের আত্মার য্দি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে 
তাহলে আমাদের বর্তমান জ্ঞান, পূর্বাঞ্জিত জ্ঞানেরই স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়, 
কারণ মাঁনবরূপ ধারণের পূর্বে, আত্মা অন্তাত্র ছিল। শৈশবে যে বস্তুর ব্যব- 
হারে মানুষ অভ্যস্ত হয়, সেই বস্তু পুনরায় দেখলে তার পূর্বস্থৃতি ফিরে 
আসে, যেমন মানুষ খঞ্জনি বা করতাল দেখলে, তার শৈশবে যে অজ্ঞাতনাম! 
ছেলেটি এই যন্ত্র বাজাত তার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। জ্ঞান তিরোহিত 
হওয়ার নামই বিস্মৃতি, আত্ম! দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বলন্ধ জ্ঞানের পুনরাবির্ভাবের 
নাম সংজ্ঞান |” 


Proclus বলেছেন 8 “স্মরণ ও বিন্মরণ বিচাঁরশক্তিসম্পন্ন আত্মার 
বৈণিষ্ট্য। আত্মা যে শাশ্বত তা স্বতঃসিদ্ধ, স্থতরাং এ কথাও মানতে হয় যে 
আত্ম। চিরকালই সজ্ঞান ও অজ্ঞান ; দেহ থেকে পৃথক থাকা কালে সে জ্ঞানী 
আর দেহের সন্নিকট হবার কালে সে অজ্ঞানী। কারণ অ-দেহী অবস্থায় 
আত্মা চৈতন্য লোকের অংশ আর সেইজন্তে সে জ্ঞানী; দেহ সংস্পর্শে আত্মা 
অধোগামী হয় আর তখন অন্য শক্তির প্রভাবে তাতে বিস্মৃতি ছেয়ে যায়” 


যেসব সুফীর! বলে যে ইহজগৎ হচ্ছে আত্মার ঘুমন্ত অবস্থা, আর 
পরলোক জাগৃতির, আর সেই সঙ্গে আকাশ, আরশ, কুরশী ইত্যাদির মত 
স্থান বিশেষে আল্লাহর মূর্ত সবতরণ ( incarnation ০0০৫.) যার! স্বীকার 
করে, তারাও এ তত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে থাকে! অবশ্য এমন স্ুফীও আছে 
যাদের মতে পশু, বৃক্ষ, জড়পদার্থ প্রভৃতি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যেই ঈশ্বরের 
প্রকাশ, যাকে তারা ঈশ্বরের সামগ্রিক প্রকাশ বলে থাকে । এই তত্বে যখন তারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে তখন তাদের কাছে বিভিন্ন জীবদেহে আত্মার বিচরণ করার 
কোন অর্থই থাকে না ।* 





₹ হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত তাবু ব্রায়ান আলবেরুনীর ‘তাহ্‌ কিক্‌ মা লিল 
হিন্দ্‌’ নামক আরবী গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের অংশবিশেষের অনুবাদ | 


পূর্ব পাকিস্তানেন্ন ক্রাব্য সাহিত্য 
হাসান হাফিজুর রহমান 


প্রথম পর্যায় 


Nou 


স্বাধীনতা-পরবর্তাকালে লেখা কবিতাসমষ্টির মধ্যেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের 
কাব্য-সম্পঞ্িত বিচার সীমাবদ্ধ রাখা যেত তাহলেই বোধ করি আমাদের 
সাম্প্রতিক কাব্য-উগ্মের সঠিক মূল্যায়ণে সব দিক থেকে সুবিধে হত! কিন্ত 
রেওয়াজ দাড়িয়ে গেছে এই যে, ভাগ-বাটোয়ারার ফলে পাকিস্তানী সব কবিই 
তাদের পূর্বতন সকল সম্পদ নিয়েই পাকিস্তানের অংশে পড়েছেন; সুতরাং 
স্বাধীনতা-পূর্বব্তা কালে তাদের লেখা কবিতাসমূহও পূর্ব পাকিস্তানের কাবা- 
সাহিত্যে বিনা প্রশ্নেই স্থান করে নিয়েছে । ফলে সাম্প্রতিক কাব্য-আলোচনাকে 
বাধ্য হয়েই স্বাধীনতার পূর্বাপরে বিস্তৃত হতে হয়-এর ফোন গত্যন্তর আছে 
বলেও মনে হয় না! 


কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ধরনের আর কোন নজীর আছে কিনা, 
আমার ঠিক জানা নেই। তবে এমন মীমাংসা বেশ কিছুটা কৌতুহল উদ্দিক্ত 
করে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই ব্যবস্থার ফল যে আমাদের কাব্য-সাহিত্যের 
কিছুটা র!শভারী খতিয়ানের পক্ষে যথেষ্ট অনুকুল তা সহজেই অনুমেয়। কিন্ত 
তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় এই যে, এমন ধরনের সমন্বয়ের প্রকৃত প্রেরণাটা 
কি এবং এর তাৎপর্যটাই বা কোথায়? 


এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিন্যাসের পক্ষে কিছুটা যৌক্তিকতা 
খুজে পাওয়া যেতে পারে। সেটা হল, কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপ- 
স্থিতি যা আলোচ্য পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যে স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তাঁ কালে 
উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে এবং যেসবের, সর্বাত্মক না 
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হলেও, কিছুটা নিয়ন্তা ভূমিকাও উভয় স্তরে বিদ্যমান। এই লক্ষণগত সম- 
গোত্রীয়তা প্রাক-স্বাধীনতা কালে লিখিত পাকিস্তানী কবিদের কবিতা সাম্প্রতিক 
বিচারে অন্তর্ভূক্ত করার একটি প্রধান কারণ হতে পারে । তবে এ-ক্ষেত্রে একটি 
বিষয় কিছুতেই লক্ষ্য এড়িয়ে যেতে পারে না যে, আমাদের বর্তমানে গৃহীত 
কাব্য সম্পদের বেলায় উপরোক্ত ধরনের পূর্বাপর বিস্তৃত লক্ষণ কৃতিপয় অন্যতম 
লক্ষণ মাত্র--সমগ্র লক্ষণের প্রতিনিধিত্ব এরা করতে পারে না। কিন্তু তবুও 
আমাদের কাব্য বিচারে এই মান্দণ্কেই স্বীকার করে নিতে হবে এই জন্য যে, 
এমন কতিপয় সাধারণ লক্ষণের ভিত্তির ওপরেই স্বাধীনত!-পরবর্তী কাব্য উদ্যমের 
মূল কাঠামোটা! নির্ভর করে আছে । 

উক্ত সাধারণ লক্ষণগুলোকে আমরা দুটো ভাগে বিভক্ত করতে পারি। 
প্রথম £ জাতীয়তাবোধমূলক লক্ষণ সমূহ, দ্বিতীয়ত ই সাধারণভাবে কাব্যে বিবর্তন- 
সঞ্জাত লক্ষণসমূহ । প্রথম লক্ষণ-গোত্রের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রচেতনার যোগ 
নিবিড় । সেই হেতু রাষ্ট্র গঠনের সাংগঠনিক ও কল্পনাশ্রয়ী আবেগ চঞ্চলতা 
থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালীন সংলগ্নতা পর্যন্ত এর প্রসার অনায়াসেই 
অব্যাহত হতে পারে। ফলে এতে একটি ধারাবাহিকতার স্থত্র খোজ! এবং এই 
প্রয়াসের ফলকে একটি একক কাঠামোয় সংযুক্ত করা অবান্তর কিছু নয়। 
দ্বিতীয় লক্ষণগোত্রের সঙ্গে রাষ্ট্র চেতনার যোগ প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যে মৌল 
উপাদান, মূল্যবোধ ও মনোভংগী এক যুগের কাব্যকে অন্যযুগে ঠেলে দেয় 
সেগুলোই এই গোত্রের কাব্য-প্রচেষ্টার নিয়ন্তা শক্তি। এর যোগ প্রধানতঃ 
সমাজবিন্তাস.ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে। এইটেই আমাদের কাব্যের প্রধান 
ধারা । পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাব্য ভূ"ইর্ফোড় নয়। একটি নিশ্চিত 
বিবর্তনের পথ ধরেই এ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে চলেছে । সেই হিসেবে বিকাশ 
ও বিবর্তন ধারায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেই এর যোগ খুব নিবিড়। 
তবু এক্ষেত্রেও বিশেষ করে পাকিস্তানী কবিদেরই প্রাক-ন্বাধীনতাকালে লেখা এই 
ধরনের কবিতাসমূহই শুধু আমাদের বিচার-সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। 
কেন হয়ে থাকে তার অনেক কারণই হয়তো থাকতে পারে। আমার কাছে 
অন্ততঃ এর একটা বোধগম্য কারণ এই যে, এই ধারায় অনেক কবিই প্রাক- 
স্বাধীনতা যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও, তারা এখনও লিখে চলেছেন-_ভাদের 
কাব্য সাধনাকে খণ্ডিত করে বিচার করা কোনক্রমেই ঠিক হবে বলে মনে 
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হয় না। আর তাছাড়া সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে আমাদের সাম্প্রতিক 
কাব্-আন্দোলন কি রূপ নিচ্ছে, কি ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে এবং এর সঙ্গে আমাদের 
পূর্বস্বরীদের সম্পর্কই বা কি এবং এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাই বা কি--এসকল 
সুস্পষ্ট করে জানার জন্যেও তাঁদেরকে সম্পূর্ণ করে গ্রহণ না করে উপায় নেই। 
এই পর্যায়ে আমাদের পাকিস্তানী পূর্বনথরীরাই বিশেষ গুরুত্বের অধিকার পাচ্ছেন 
এইজন্য যে, আমাদের সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনে তারা সক্রিয় ফ্যাক্টর | 

আমাদের কাব্য সম্পদের লীমারেখার সংবিধান যাই হোক ন! কেন, এখানে 
আমি একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে নিতে চাই যে, দেশজ মাটি ও মানুষের 
রসে সিঞ্চিত নিশ্চিত উপাদানই কাব্যের খশটি উপাদান-_নিজন্ব সময় ও শিকড়ে 
নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা থাকলে তবেই সে কাব্য গণ্তীর সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে 
দাবজনীনত! পেতে পারে। আর তাই দ্বার্থহীন ভাবেই একথা সত্য, দেশজ 
মাটি ও মানুষের রসে পিঞ্চিত সার্বজনীন কাব্যই খশটি কাব্য, সর্বকালীন কাব্য 
এবং বিশেষ কোন ক্রাইটেরিয়ান নয়_-বৈদগ্ধ্ের দৃর্টিকোণই কাব্য বিচারের 
যথার্থ দৃষ্টিকোণ, সঠিক মাপকাঠী ! জাতীয়তাবে!ধ মূলক উপাদানসমূহ একটি 
উথ্থান-উম্মুখ সংগ্রামচঞ্চল জাতির সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্ত 
একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই লক্ষণসমূহ একান্তভাবেই লক্ষ্যনির্ভর। 
লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সফলতা কি বিফলতার পরেপরেই এদের চঞ্চলতা ও 
সজীবতাও কমে আসে- এদের উদ্ভাবনার প্রেরণাও নিজে নিজেই স্তিমিত হয়ে 
যায়। তাছাড়া যতক্ষণ এই বোধ লক্ষ্যমুখী থাকে ততক্ষণও একটা প্রবণতা 
শীলত। এদেরকে আছন্ন করে রাখে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূলতঃ 
কাব্যের বহিরঙ্গ উপাদান এগলো। এদের আন্দোলনী চাঞ্চলাই এদের চরিত্রকে 
উৎকেন্দ্রিক করে তোঁলে-_-কখনো সংস্থিত কাব্য উপাদানে পরিণত হতে দেয় না। 
পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যে এই তথ্যের সমর্থনে যথেষ্ট কৌতুহল-উদ্দীপক নিদর্শন 
মিলবে! ফলে পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য আলোচনায় ছুটি ভাগ নিজে নিজেই 
হয়ে পড়ে-_একটি পটভূমিমূলক আর একটি সাম্প্রতিকতা-নির্ভর বিবর্তনমূলক। 
আমি অবশ্য আমাদের কবি ব্যক্তিত্বগুলির খেসারতে আমাদের কাব্যে এমন 
ছুই খণ্ডে চুলচেরা বাটোয়ারা করতে যাচ্ছি না! আমাদের কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
অনুযায়ী বিভাগের এমন একটা ভিত্তি রচিত হতে পারে, একথাটাই বলতে চাই 
মাত্র । 
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পূর্ব পাকিস্তানের অগ্রজ কবিরা কাব্ক্ষেত্রে আর তেমন সক্রিয় নন। 
গোলাম মোস্তফা এবং বেগম স্থফিয়া কামাল যদিও লেখা বন্ধ করেন নি, তবু 
অস্বীকার করা যায় না যে, তাদের সাম্প্রতিক কালের রচনা অনেকাংশেই বিভিন্ন 
ঘটনাকেন্দ্িক। এর পেছনে বাইরের তাগিদ যতটুকু কাঞ্জ করছে, ভেতরের 
প্রেরণা ততটুকু ক্রিয়াশীল নয়। ফলে নিজন্ব কবিজীবনের উৎসরণের সঙ্গে 
এই রচনাগুলোর যোগ তেমন আছে বলে মনে করা যায় না। আবদুল কাদির 
ইদানীং লিখছেন না, জসীমউদদীনও তার বিশিষ্ট ধারায় আর সক্রিয় নন। আর 
এক জন প্রধান কবি শাহাদাৎ হোসেন বছর কয়েক আগে ইহলোক ছেড়ে গিয়েছেন। . 


যে নামগুলো উল্লেখ করা হল পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্যে তারা 
অগ্রজজ। একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তি এদের কবিজীবনের বিকাশের সহায়ক 
হয়েছে । তাছাড়া এ"রা, সকলেই তাদের কাব্য-ভাবনার উপান্তে এসে দাড়িয়ে- 
ছেন বলেই হয়তো সক্রিয়তাও হারিয়ে ফেলেছেন, সে কারণে এদের কবি 
জীবন সম্পর্কে একটি মীমাংসিত ধারণায় হয়তো এখন উপনীত হওয়! যায়। 


প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, ছুটো সাধারণ বৈশিষ্ট এ'দের সবার 
মধ্যেই উপস্থিত। প্রথমতঃ, প্রকৃতি ও প্রেমের আকর্ষণে এ'দের মন উদ্ধ,দ্ধ ৷ 
দ্বিতীয়তঃ ধৰ্মীয় অতীতের উজ্জল অধ্যায়ের মধ্যে প্রেরণা খোঁজার প্রয়াস এবং 
ধর্মসংক্রাত্ত বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও মহিমা সংযোগের প্রবণতা । প্রথমটির 
পেছনে আত্মগত সৌন্দর্ষ-চেতনা এবং দ্বিতীয়টির পেছনে সামাজিক জাগরণের 
প্রতি সঙ্জাগতাই প্রেরণ! জুগিয়েছে। অবশ্য জীবন সম্পঞ্চিত মূল্যবোধই যে 
এ ছুটো ধারণার মূল উৎস এতেও কোন সন্দেহ নেই । 

১৯২০ সালের পর বাংলা কাব্যে ব্যক্তিত্ব তত্ত্বোধ এবং ব্যক্তি 
চেতনার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা অজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের .হাতে সামাজিক 
প্রতিভূ হিসেবে মানুষের আত্মমূলা এবং ব্যক্তি হিপেবে আত্মবিকাশের গুরুত্বের 
স্বীকৃতি বাংলা কাব্যে মননশীল পর্যায়ে পরিণতি লাভ ক্রেছে। গঠনমূলক 
ধর্মচেতনার প্রতিকলনে, আত্মবিকাশের আকাজ্ার উদ্বোধনে, আত্মগত উপলব্ধির 
নিঃক্কোচ অভিব্যক্তিতে, নিজ ব্যক্তিত্বের বিচ্ছ,রণে, সমাজ সম্পর্কিত স্জাগতায় 
এই স্বীকৃতি বাংলা কাব্যের চেহারাকে দ্রুত পাণ্টে দিচ্ছিল। এর মধ্যে নজরুল 


পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সা হিত্য | ৮৯ 
আরেক বিপ্লব ঘটালেন। তিনি বাংলা কাব্যের এই মননশীল সঙ্জাগ প্রকৃতির 
ওপর বাস্তব জীবন সংগ্রামের উদ্যমবোধ এবং দায়িত্বচেতন। চাপিয়ে দিলেন। বাংলা 
কাব্যের detachment এল এক নিদারুণ জীবন সম্পংক্তির চাঞ্চল্য । কবির পক্ষে 
দূরত্ব নিয়ে আর বিচ্ছিন্ন থাকা দায় হয়ে উঠল। এবং এই পথ ধরেই বাংলা 
কাব্যে আধুনিক কাব্যধারার; নতুন জোয়ার বয়ে এল ৷ 
গোলাম মোস্তফা এবং শাহাদাৎ" হোসেন নজরুলের প্রায় সমসাময়িক 
কবি। আবদুল কাদির এবং বেগম স্থুফিয়! কামাল এ”দের পরবর্তী স্তরে ১৯৩০- 
এর দণকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন | কিন্ত বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয় যে, 
নজরুলের সঙ্গে এদের প্রত্যেকের যোগ গভীর হওয়া সত্বেও, এরা কেউই 
নঞ্জরুল-ধারার কবি নন। 'এমন কি, 'নজরুল-সম্পফিত সঙ্জাগতা এবং প্রতি- 
ক্রিয়াপননতা গোলাম মোস্তফার সবচেয়ে বেশী থাকা সত্বেও, তিনিও নন। 
ফলে- এ"দের কাব্যের পরিণতি সমসাময়ক আধুনিক কবিতার সঙ্গে কোন 
সংযোগ স্থাপিত করতে পারে নি। এবং অন্তপক্ষে যুগোপযোগী জীবন সম্পংক্তির 
অভাবের ফলে আধুনিক কবিতার পূর্বন্থরীর ভূমিকা গ্রহণের প্রশ্নও তাই 
এ"দের বেলায় ওঠে নি। অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না। কারণ তশদের 
' মনোভংগী অন্ধ্যাঁয়ী কবিপাফল্যই হল মূল কথা। সে বিষয়ে আলোচনার আগে 
আর একটি বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন । সেটা এই যে, এদের গঠন- 
মূলক ধর্মীয় চেতনা অনেকাংশে অতীত প্রীতি থেকে এসেছে । এর সঙ্গে বিশ্লেষণের 
নয় বরং আত্মনউদ্বোধনের অন্ুভূতিটিই বিশেষভাবে জড়িত । এবং নিঃসন্দেহে 
রবীন্দ্রযুগের বাংল! কাব্যের প্রাথমিক পর্যায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষণসমূহেই এই 
' চেতনা পুষ্ট । এই পর্যায়ের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য হল আধা সমাজ-সজাগতা, আধা দেশ ও 
লোক-সঞ্জাগত] এবং পরিপূর্ণভাবে ধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতি-সজাগতা। রবীন্দ্রনাথ 
তার এই প্রাথমিক সংগ্রামের :স্তর পার হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে জীবনের সামগ্রিক 
গুরুত্ব চেতনার এবং কল্যাণের উৎসসমূহের স্তরে প্রবেশ করেছিলেন। 
সে ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল এবং 
অনেকাংশে আধুনিক কবিতার উৎসরণের সহযোগিতাও তার পক্ষে করা সম্ভব 
হয়েছল £ বিশেষ করে আধুনিক কবিতার Rationalism-এর তিনি তো 
উৎসই ৷ কিন্ত রবীন্দ্রনাথের জন্যে এ সত্য হলেও, রবীন্দ্র-বলয়ের “কৃতিপয় কবির 
পক্ষে রবীন্দ্রনাথ-প্রভাবিত সোৌন্দর্যচেতনার গণ্ডী পার হয়ে আসা আর সম্ভব 
১২৮ 
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হয়নি তশাদের সবার সৌন্দর্যবোধে বিশুদ্ধতা হয়তো তেমন বজায় থাকে নি, 
কিন্তু মূলতঃ ধর্ম, সৌন্দর্য, প্রকৃতি, প্রেম ও অতীত চেতনার রাবীন্দ্রিক বলয়েই 
তাদের কৰি জীবনের উদ্বোধন ঘটেছে। শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা 
এবং বেগম সুফিয়া কামাল এই ধারার কবি। তবে এক্ষেত্রে তাদের ভিন্নতর এবং 
নতুনতর বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা সকলেই ওদের নিজস্ব সমাজ পরিবেশের প্রতি 
মনোযোগী এবং ধর্মীয়ি ও অন্তান্ত উপাদান নিজ উৎস থেকেই সংগ্রহ করেছেন। 
অবশ্য উল্লিখিত ধারার মনোভংগীগত পার্থক্য ও বৈষম্য সৃষ্টি না করেই তারা নিজস্ব 
পরিবেশের দিকে মনোযোগী হয়েছেন, এতেও কোন সন্দেহ নেই । এদের 
সমদাময়িক আলোচ্য কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র আবদুল কাদিরই রবীন্দ্রবলয়ের 
ক্রান্তিপারে এসে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন । অবশ্য তাদের প্রচেষ্টার 
ফল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে বিস্তৃত আলোচনার একাস্তই আবশ্যক । বর্তমান 
আলোচনা তার স্থত্রপাত মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। 


lou 


গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭) 


গোলাম মোস্তফার কাব্য-রচনাকালের ব্যাপ্তি উল্লিখিত কবিদের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী সন্দেহ নেই। ১৯২০ সালের আগে থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার 
পর প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত কবি হিসাবে তার সক্রিয়তা অব্যাহত ছিল। তার 
কাব্যবোধের অভাব নেই, ভাষায় স্বচ্ছতা রয়েছে এবং শব্দের ব্যবহার তাঁর কাছে 
দুরহ কোন পরীক্ষা নয়। সুতরাং এই দীর্ঘকালের কাব্য সাধনায় - গোলাম 
মোস্তফার নিগ্রস্ব পরিণতি, কাব্য ভাবনা এবং কাব্যাদর্শের পরিচয় থাকবে, এইটে 
স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়। তাছাড়া একটা যুগচিহ্নের মধ্যে থেকেও আপন 
বৈশিষ্ট্য ও ম্বাতন্ত্রের মহিম। ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই একজন কবির কাব্য সিদ্ধির 
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত রয়েছে বলে, গোলাম মোস্তফার সেই নিজব্বতার একটি 
সম্পষ্ট আলেখ্যও এখন অবশ্যই আমর! করতে পারি! 

কিন্ত এই বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমেই একটি সমস্তার সম্মুখীন হতে হয় । তা হল, 
গোলাম মোস্তকার কবিতা এত বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে যে, 
ফলে তাঁর মূল কবিপ্রকৃতির শ্বরপটাকে আলাদা করে নেওয়া কিছুটা ছুক্ষর ৷ 


পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য ৃ ৯১ 


' 'রক্তরাগ” কাব্যগ্রন্থের ঈদ উৎসব’, ‘পরিচয়’, ‘বিজয় উল্লাস” স্বাধীন মিশর” ‘হিন্দু 
মুনলমান', 'সতোন্দ্র স্মৃতি? প্রভৃতি, 'খোশরোজ" কাব্যগ্রন্থের মুসলিম’, ‘সবে বরাত” 
‘কোরবানী’, ইসলাম” এবং এই ধরণের অন্যান্ত কবিতা, যেমন 'লীগবিজয়” 
‘আমানুল্লাহ,  'বাচ্চাসাকা”, শিক্ষক প্রভৃতি তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় 
এত বেশী যে, স্বাভাবিকভাবেই একথা মনে হতে পারে-_গোলাম মোস্তফার 
মনে বুঝি চারণবৃত্তিই অধিকতর ভাবে ক্রিয়াশীল। মুসলিম জাগরণের 
অপরিহার্য আবশ্যকতা গোলাম মোস্তফার কবিমনকে এই ধরণের কবিতা 
লিখতে উদ্ব-দ্ধ করেছে, একথ! অবস্ত সহজেই বোধগম্য । কিন্তু শুধু এই 
কবিতাগুলোই যে একজন কবির কাবাসিদ্ির জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়, এই সত্যও 
অস্বীকার করা যায় না । তাছাড়া উল্লিখিত কবিতাগুলোর কাব্য সাঁফল্যও প্রশ্নের 
উর্ধেনয়। এ সম্পর্কে পর্যালোচনার পূর্বে গোলাম মোস্তফার কাব্যশক্তি কোন 
পর্যায়ে ষ্থার্থভাবে বিধৃত হয়েছে, তাই খুজে দেখা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে 
মনে করি! 


প্রেমান্ুভৃতির কবিতাগুলোর মধ্যে গোলাম মোস্তফার কাব্যবোধ অনেকট! 
সচ্ছল। কবিমনের অন্তরঙ্গ অনুরণন, নিজের কথার চাঞ্চল্য সেখানে আভাধিত 
হয়ে উঠেছে । ফলে একটি কবি ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও সেখানে বিধুত। “হান্নাহেনা? 
ও সাহার!’ কাবাগ্রস্থে এধরণের কবিতার সংখ্যা বেশী। এই কবিতাগুলোর 
রঙগনাকাল ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬ এর মধো। আমার মনে হয়, গোলাম মোস্তফার 
কবিজাবনে এই দণ বছরই শ্রেষ্ঠ সময়! এই কাল পরিখিতে এক গভীরতর 
দুঃখে কবি যেন উদ্ব দ্ধ । এই দুঃখ তার মনকে ভেতরের দিকে টেনে এনেছে । 
ফলে গোলাম মোস্তফার সহজাত বহিমুখীন প্রবণতা এই সময়ে স্তিমিত হয়ে গেছে । 

তিনি তার অন্তরঙ্গ বোধের পরিচর্যায় অন্ততঃ এই দশ বছর ব্যস্ত থাকতে পেরেছেন । 


এই সময়ের কবিতাগুলোতে আমর! লক্ষ্য করতে পারছি, গোলাম মোস্তফা 
তার কাছে প্রেমের অর্থ কি, তার রূপপিপাসার স্বরূপই বা কি প্রভৃতি অভিধার দিকে 
দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। এবং তার নিজস্ব সৌন্দর্যচেতনার মর্ম খুজতে নিজের অস্তমূলের 
গভীরেও তাকিয়েছেন। এই চেতন! শিল্পীর চেতনা, ফলে কয়েকটি শিল্পোত্তীর্ণ 
কবিতা গোলাম মৌস্তক! এই সময়ে লিখতে সক্ষম হয়েছেন । হাস্নাহেন!’, ‘সন্ধ্যারাণী’, 
“প্রিয়তমা, 'পাষাণী” “নিশীথ রাতের মুসাফির”, ‘তুমি ছিলে ফুল আর আমি বুলবুল’, 
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“তোমারে যে আমি করেছি রূপসী, ‘কবির প্রেম”, “শেষ ক্রন্দন’, এই কবিতাগুলো 
এই সার্থকতার নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যায়। 


উল্লিখিত কবিতাসমূহের সব কয়টিই প্রেমানুভূতিকে কেন্দ্র করে লেখা । 
এমন কি হাস্নাহেনা” কবিতাটি যদিও প্রকৃতির আধারে সংস্থাপিত তবুও প্রেম- 
সম্পর্কিত ধারণাই এতে রূপকের আশ্রয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দদ্ধযারাণী' 
কবিতাটি সম্পর্কেও মূলগতভাবে একথা সত্য। প্রকৃতপক্ষে গোলাম মোস্তফার 
মনে প্রকৃতি তেমন বেশী সাড়া জাগাতে পারে নি। তার কবিমন একটি মাত্র 
ক্ষেত্রে গভীরতর স্পর্শে জড়িত হয়েছে, সেট! হল বাক্তি প্রেম! গোলাম মোস্তফার 
এই প্রেমের অনুভবে ব্যক্তির উপসস্থৃতি অত্যন্ত সুম্পষ্ট_ এখানে কোন abstraction 
এর প্রয়োজনীয়তা তিনি অন্তুভব করেন নি, তাঁর মানপিকতাও তেমন নয়। 
এক্ষেত্রে স্থম্পষ্ট প্রেমিকা প্রতিমা সামনে রেখেই তার মন উৎসারিত হয়েছে। 
এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎসরণের ক্ষেত্রে বিপদ এই যে, বাহক ঘটনার অন্ুপ্রবেশে 
এবং অনুভুতির গারম্পর্যমূলক তথ্যের প্রাধান্যে কবিতায় মূলতঃ প্রেমানুভূতির 
যে স্বাধিকার প্রমত্ত সঞ্চরণ ও প্রতিষ্ঠা মূর্ত হয়ে ওঠার কথা তাই বিপন্ন হয়ে 
পড়ে। তাতে কবিতাটি যতখানি পদ্য হয় এবং নিজের আনুগত্যের সমর্থক ও 
বিশেষ বক্তব্য ও উদ্দেস্টের অনুকূল হয় বলে যতখানি কবিকে খুশী করে ততখানি 
কাব্য হয় নাঁ। গোলাম মোস্তকা এই বিপদে কম আক্রান্ত হন নি এবং ফলে 
তীর ব্যর্থ প্রেমের কবিতার সংখ্যাও অপ্রচুর নয়। এর জন্যে দায়ী তাঁর বহিমুখী 
মন, দায়ী আত্যন্তিকভাবে বাস্তবতার আটপৌরে প্রকৃতির প্রতি আম্মগত্য। 
এই ধরণের ব্যর্থতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, ‘পাশের বাড়ীর মেয়েঃ । অতিরিক্ত 
তথ্য কেন্দ্রিকতা এই কবিতাকে অত্যধিক অকাব্যিক উপাদানে ভরে তুলেছে এবং 
অন্যপক্ষে কবির বহিরমুর্খীন স্বভাব তার কাব্য উপলব্ধির স্বরূপ বোঝার বেলাতেও, 
বাধা হয়ে দড়িয়েছে। এই বহিমুখীনতা তার নিজন্ব কাব্য উপলব্ধির স্বরূপ 
বোঝার ক্ষেত্রে এমনি বিভ্রান্তির সুষ্টি করেছে ‘ভূষণ’ এবং "কুড়ানো মানিক’ 
কবিতাছুটোর বেলাতেও। কুড়ানো মানিক? সৌন্দর্যশ্রিয়তার সার্থক একটি 
নিদর্শন হতে পারত। সুন্দর পরিবেশে সুন্দর মুহুর্তে সুন্দর ছোট্ট একটি মেয়েকে 
ভালো লাগার যাথার্থ্য নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না । ভাঁলো-লাগা সুন্দর ছোট্ট 
মেয়েটাকে আলগোছে ছোট্র করে ছুয়ে দেওয়াটাও ফুলের মতই নুন্দর হয়ে ফুটে 
উঠতে পারত ! নিঃসন্দেহে এ কবিতার বিষয়বস্তু । কিন্তু কৰি তীর নির্বাচিত বিষয়ের 
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গভীরতর ত 1ৎপর্যটা উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং শেষপর্যন্ত মানস উদ্বোধনের 
বিশুদ্ধতাও অক্ষুন্ন থাকে নি। সৌন্দর্য নুভূতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে অন্ত অনুভূতি 
এবং কবিও বিভ্রান্ত হয়ে সাড়া দিয়ে উঠেছেন। “শিহরিয়। উঠিপাম ঘন পুলকে' 
একথারই সাক্ষ্য-দেয় । এই পুলক যে যৌবন-আক্রান্ত পুলক এতে কোন সন্দেহ 
নেই। এবং অন্যপক্ষে কৰি যে অন্ততঃ এই কবিতাতে ভালো লাগার উপলন্দিতেই 
মূলতঃ উদ্ধ.দ্ধ হয়ে ছিলেন, এতেও কোন সন্দেহ নেই ৷ 


তবে পরিণতিতে এই বিভ্রান্তিটা এল কেন? তার কারণটা হল সেই 
বহিমু্খীনতা। বহিরঙ্গ জীবনের বিচিত্র আকর্ষণ গোলাম মোস্তফাকে প্রায় সব 
সময়ই আচ্ছন্ন করে রেখেছে । এই আকর্ষণের ধারাবাহিকতায় সবসগয়ে সাড়া 
দেওয়ার প্রবণতা থাকার দরুণ এই আচ্ইন্নতা তার স্বভাবে মিশে গেছে, অভ্যাসে 
এক হয়ে গেছে! সেজন্যে নিজের ভেতরটাকে তলিয়ে দেখার, নিজের অন্তরঙ্গ 
বৌধকে গুছিয়ে নেওয়ার, নিজের সৌন্দর্য, উপমা ও শব্দচেতনাকে মাজিত করার, 
শিল্পবোধকে অব্যাহত ও ধারাবাহিক করার, বিশেষ করে, অভিজ্ঞতার উপাদান 
সমূহকে শিল্প উপাদানে সংশোধিত করার উপযোগী অবকাশ তাঁর মিলেছে কম। 
এমন কি এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার স্থযোগও বুঝি তার 
ঘটে নি। এই কারণেই যে যৌবনান্থৃভূতির ক্ষেত্রেও মার্জিত হওয়ার প্রেরণা 
তিনি পাননি তা সহজেই অনুমান করা যাঁয়। কবির অভিজ্ঞতা তো পরিশীলিত 
অভিজ্ঞতা_-তা গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, তাকে পরিশীলিত হতেই হবে। 
এর অভাব রসবোধকে ক্ষুণ্ণ করে, কবিতাকে বিপন্ন করে। কিন্ত এর অভাব 
যদি বিকৃতিকেও প্রশ্রয় দেয় তবে তা রসবোধ আর কাব্যের গণ্ডী এড়িয়ে 
সাধারণের রুচিকেও বিব্রত করে ফেলে । তাই কবিকে কোবিদ হওয়া প্রয়োজন 
সতর্ক সঙ্ঞান রুচিসজাগ ও পরিশীলিত না হলে তার বুঝি চলে না ! 


অথচ গোলাম মোস্তফার কবিমন ছিল, শিক্পদৃষ্টি ছিল এবং বলবার কথারও 
তার অভাব ছিল না। একথার সমর্থনে আমি আগেই তাব কয়েকটি সার্থক 
কবিতার বিষয় উল্লেখ করেছি এবং সেগুলোতে গোলাম মোস্তফার কবিপ্রকৃতির 
স্বরূপ বিধৃত রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছি। এই কবিতাগুলোতে গোলাম 
মোস্তফার মনের সম্প্রসারণ ঘটেছে, সার্থক কবিতার জন্যে এর প্রয়োজন একেবারেই 
প্রাথমিক । গোলাম মোস্তফার ভাব ও ভাষা তাঁর অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রে 
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বিষয়বস্তুর বড় অনুগত, বাধ্য। এই বাধ্যতার দরুণ কোন প্রকার সংকটও 
সেক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়, তিনি যেন বিষয়কে পুঙ্থান্ুপুঙ্খ করার দায়িত্বেই নিজকে 
সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন নিদ্বন্বভাবে। এ গুণ ভালে গঞ্ভের, কাব্যের নয়। 
কাব্যে অবশ্যই আমরা শব্দের ঘ্যোতম! চাই, ভাব তার ব্যবহারিকতা ও উদ্দেশ্য 
প্রবণতাকে ছাড়িয়ে আভাষে ব্যাপ্ত হবে-এও কাব্যের অপরিহার্য আবশ্যকতা! । 
কবিতায় ভাব ভাষাকে ছাড়িয়ে উঠবে, ভাষ! ভাবকে ছাড়িয়ে উঠবে। ফলে 
কবিতায় ঘটবে স্বাধিকার সচ্ছল এক কবিমনের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ । কবির মনের 
পরিচয়ই তো প্রকৃত কাব্য । সেজন্যেই এক কবি আর একজন থেকে আলাদা. 
একই বিষয়বস্তকে কেন্দ্র করে উদ্ধদ্ধ হলেও কত আলাদা! ! 


গোলাম মোস্তফার কবিমনের এই স্বাভাবিক সঞ্চরণ, তশর নিজের 
কথার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে এদের সকলেরই আধার 
দ্যেতনাময় শব্দের পরিচয় উল্লিখিত সার্থক কবিতাগুলোর মধ্যে কিছুটা পাওয়া 
যায়। এতে তুর মনের সৌন্দর্ধন্বরূপ সম্পর্কেও কিছুটা জানার সুবিধে রয়েছে । 
উদাহরণ হিসেবে ‘প্রিয়তমা!’ কবিতাটি নেওয়। যাক । 


কবিতাটি একটি কাব্যিক সত্যভাষণের বলিষ্ঠতায় উদ্দীপ্ত । এতে ব্যক্তির 
প্রেমের প্রতি য্থাযোগ্য মর্ধাদা দিয়েও এবং প্রেমের আন্তরিকতার পরিচয় - 
অন্তরঙ্গ সুরে ফুটিয়ে তুলেও কবি বলছেন ঃ 


হায় প্রিয়া! কবি-চিত্ত একা কারো নয়! 
কবি আমি, চিরদিন রূপের পিয়াসী, 
এ বিশ্বের যত রূপ-সবারেই আমি ভালবাসি 1 
_ এই পথে ফীড়াইয়। নিখিলের পানে যবে চাই, 
মনে হয়-আমি মুক্ত 
মোর তরে কোন ধর্ম--কোন নীতি নাই । 
সৌন্দধ্যের পথ বাছি' দিকে দিকে যবে দলে দলে 
নিখিলের নর-নারী আসে মোর অন্তরের তরু-ছায়া-তলে, 
কার! হিন্দু, কার! বৌদ্ধ, কার! জৈন, কার! মুসলমান, 


কার। যে ইহুদী আর কার। শুদ্র সাঁওতাল খৃষ্টান 
একথা পড়ে না মনে, - 


গোপনে গোপনে 
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হৃদয় ছুটিয়া বায়, এ উহারে করে কোলাকুলি, 
বিধি নিষেধের বাণী মানে নাকো--মব যায় ভুলি 
সেই কবি--তুমি তারি প্রিয়া, 
তাহারে রাখিবে বরে বল সখি, কী বন্ধন দিয়া? 
এবং, 
তুমি মোর আঁখি-কোণে যতটুকু জালো৷ রূপ-আলে!, 
ততটুকু প্রিয় তুমি_তুমি মোর আলো । 


কিছুটা বক্তবা ও বাচনভংগীর শিখিলতা থাকা সত্বেও গোলাম মোস্তফার 
এই কবিতা একটি সার্থক ব্যতিক্রম । তার অন্তান্য প্রেমমূলক কবিতার ক্ষেত্রে 
নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রেমের প্রতি একান্তিকতার পরিচয় দেওয়ার জন্যে যে উদ্ভট 
প্রমাণ তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা তো এতে নেই-ই বরং কবি- 
মনের মুক্তি এতে ঘটেছে। এই মুক্তি ব্যভিচারের সমার্থক নয়__নিছক সৌন্দর্য 
পিপাসারই গ্োেতনা। তাই এতে গোলাম মোস্তকার সৌন্দর্ষধারণারও একটা 
পরিচয়, নিতাস্ত সংক্ষিপ্ত হলেও, ফুটে আছে। 


পাযাণী’ কবিতাটি নির্দিষ্ট ঘটনাকেন্দিক, মৃত প্রিয়াকে লক্ষ্য করে 
লেখ।। কবিতার বিভিন্ন স্তরে তা স্পষ্ট। কিন্ত এই ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে 
' সাৰ্বজনীন করে তুলতে গোলাম মোস্তফা এই কবিতায় সক্ষম হয়েছেন। তার 
বিষ করুণ অন্তরঙ্গ বোধ সর্জনের দুঃখের সঙ্গে, বাস্তবতার অবশ্টন্তাবিতার 
সঙ্গে, নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে এক হয়েছে এবং তিনি তা নিয়তির মত প্রকৃতির 
অস্তিত্বের ব্যাপক তাৎপর্ষের মধ্যে সংস্থাপিত করতে পেরেছেন। 


আকাশ সেদিন 
অজান! কী বেদনায় পার মলিন। 
সজল কাজল মেঘ কোথা হতে নীরবে আসিয়। 
নীরবেই যেতেছিল কোন্‌ দুরে ভাসিয়া ভীসিয়া। 
মেদিন চাদের আলো প্রভাহীন, ছিল ন মাধুরী, 
বিষাদের বেশ-পরা যেন কোন্‌ বূপসী আদুরী 
বসেছিল নতমুখে ; মান আঁখি মেলি 
বারে বারে চেতে ছিল ঘন-মেঘ আবরণ ঠেলি'। 


৯৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


ভর। বরধায় 
অদূরে গড়াই নদী কলতাঁনে মর্গর ভাষায় 
বিবাহের গান গেয়ে ব্যথিত পরাণে 
যেতেছিল সাগর-প্রয়াণে | 
বিশ্ব চরাচর 
নীরবে দ্রাড়ায়েছিল বেদনা-কাতর 
একখানি বিষাদের ছবির মতন |... 


‘পাষাণী’ ও “প্রিয়তম” কবিতা দুটোর বক্তব্য বিপরীত। কিন্তু কবিমনের 
সেই সত্য-উন্মুখ ভেতরের তীব্রতা এ ছুটে। ক্বিতাকেই প্রকৃত কাব্যে পরিণত 
করেছে। নিপীধ রাতের স্বপ্ন ও তুমি ছিলে ফুল আর আমি বুলবুল’ 
কবিতা ছুটে! ও একটি ভাবের ছুই বিপরীত কেক্রু। এ ছুটো কবিতা! হিসেবে 
উতরিয়েছে এবং আলোচ্য চারটি কবিতা এবং অন্য একটি কবিতা ‘তোমারে 
আমি করেছি রূপসী” মিলে একটি ধারণার বৃত্ত রচনা করেছে যেখানে গোলাম 
মোস্তফার একটি সহমমী মনের পরিচয় আছে, নিজের শক্তিমন্ত মনের প্রেমে 
উদাত্ত হয়ে জ্বলবার ক্ষমতা আছে এবং সবোপরি নিজেকে ছাড়িয়েও জীবনের 
বাপকতায় নিজ' অস্তিত্বের সমর্থক উৎসকে উপলব্ধি করার জন্য উন্মুখ বোধের 
পরিচয়ও ফুটে আছে। 


কিন্তু এ পথে কি গোলাম মোস্তফ। পরিণতি খুজেছেন? বোধ করি না। 
আর তাছাড়া এই ধরণের সার্থক কবিতার সংখ্যাও তার রচনায় এত কম 
যে এই মুষ্টিমেয় কবিতার ওপর তাঁর কবিপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করে আছে, ভাবতেও 
সংকোচ বোধহয়। আর স্বাভাবিকভাবেই এই তথ্য অবিসম্বাদিতভাবে সত্য 
হলে তার প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নানা চিন্তায় মন দুলে ওঠে। 


গোলাম মোস্তফার প্রধান ক্রুটি এই যে, তিনি ‘বড় বেশী নির্ধারিত, 
বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন--এমন কি কাব্যোপযোগী বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট নির্ধারিত 
উৎসকেও তিনি বারবার অসম্ভব আন্গত্যে প্রকটভাবে সামনে টেনে এনেছেন । 
এতে করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠামোগত বক্তব্যেই ভার হয়ে উঠেছে তার 
কবিতা প্রেরণ! অন্তরঙ্গ বোধে রূপান্তরিত হতে পারে নি। ফলে কাব্যাদর্শের 
পরিপূর্ণ উদ্বোধন ঘটেনি এবং এর ধারাবাহিকতাও অব্যাহত থাকে নি তার কাব্যে। 
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বাইরের বিষয় তাকে এত অল্প আয়াসে আকর্ষণ করেছে এবং বর্তমানের 
তাৎক্ষণিক মূল্য তাকে এত বেশী প্রলুব্ধ করেছে যে সান্প্রতিকতাঁর মোটা বোলে 
বেজে ওঠা তার কাছে বড় বেশী মোহনীয়, মূল্যবান মনে হয়েছে--সে সবের 
সারাৎনারের দিকেও তাকান নি, নিজের ভেতরের দিকেও নয়। বাইরের 
উচ্চকিত জৌলুষপূর্ণ ঘটনার আলোড়ন তার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র নিয়েই তার কাছে 
অক্ষুন্ন থেকেছে_এর চারণবৃত্তিতে কতখানি উচ্চকখ হতে পারেন তিনি, 
তারই সাধনা যেন তাকে সবচেয়ে বেশী উদ্দ্ধ করেছে, ব্যাপৃত রেখেছে। 
এজন্যে তার অনেক বক্তবাই অপ্রোথিত থেকে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে ভাষাও 
রয়ে গেছে নিতান্ত স্থুল শিথিলরূপে | বহির্ধিষয় তার মনকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে । 
অথচ এই দ্বৈত দোলায় দুলে তিনি সংকটেও ভোগেন নি__ বাহিরই জয়ী হয়েছে 
তাকে আচ্ছন্ন করে। নঞ্জরুলও 566 বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু 
সেক্ষেত্রে তার আবেগ ও বক্তব্য অবিমিশ্র হয়ে গেছে-- সেখানে সেই বিষয়কে 
ঘিরে তার আত্মার উদ্বোধন ঘটেছে, এক অনিবার্য স্থুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তার 
স্বর। বিষয়বস্তুর বহিরঙ্গতাকে ছাপিয়ে উঠেছে অন্তরের রস-- তাতে কবিতার স্বাদ 
কলে উঠেছে। গোলাম মোস্তফার কাব্যে সাধারণভাবে আবেগের এই অনিবার্ধতার 
অভাব রয়েছে, বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতার অভাব রয়েছে । অথচ প্রত্যেক 
কবিতার বেলাতেই সেই বিষয়বস্তু কবির নিজন্ব হয়ে ওঠা দরকার-- কাব্যের 
সাফল্যের জন্যে এ একেবারেই অপরিহার্য । এমন কি ধর্মসংক্রাস্ত বা অতীত- 
সম্পর্কিত কবিতার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম অচল । 


বিশেষ করে ধর্ম ও অতীত সংক্রান্ত কবিতায় গোলাম মোস্তফার উপরোক্ত 
ছূর্বলতা প্রকটতর। এ ধরণের কবিতায় দেশ, জাতি ও কাল এক নতুন তাৎপর্ষে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত গোলাম মোস্তফার বেলায় প্রায়ই তা ঘটে নি। বরং এ ক্ষেত্রে 
আকাঙ্কিত আবেদন, উদ্দীপন, আশা ও আস্থার স্থলে অতীতের বা ধর্মের মোহান্ধ 
প্রচার প্রধান হয়ে উঠেছে, আঙ্গিক হয়ে উঠেছে ছকে ফেল! ছন্দোবন্ধ 
নিবন্ধের। হিন্দু-মুসলিম” পদ্ধটি এর একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ । ভবিষ্যতের 
স্বপন’ কবিতাটি 0410, __ স্বাধিকারের প্রশ্ন ছাড়িয়ে অন্তের সঙ্গে 
বিরোধের মনোভাব সেখানে আধিপত্য লাভ করেছে। সামগ্রিকভাবে গোলাম 
মোস্তফার এই জাতের কবিতাগুলোতে নবজাগরণের কাব্যিক আশা-চঞ্চলতা! 
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কিংবা আস্থা কোন অন্গুরণন লাভ করে নি, বরং নীতিকথন বা ধর্ম- ও অতীত- 
কেন্দ্রিক উচ্ছুল গর্ববোধই মুখ উচিয়ে আছে। তা যতখানি অতীত ততখানি 
বর্তমানের প্রেক্ষিতে সঞ্জীবিত নয়, যেমন নজরুলের কোন কোন ধর্ম-এঁতিহা-নির্ভর 
কবিতার বেলায় ঘটেছে। গোলাম মোস্তফা তাঁর এই দন্ত ঢাকতে চেষ্টা 
করেছেন অতিগয়োক্তি এবং তথাকথিত কল্পনাধিলাসের ফেনিলতা দিয়ে। কিন্ত 
তার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কতটুকু ? 


কিন্তু এই পর্যায়ে গোলাম মোস্তফার ‘মানুষ’ কবিতাটি আশ্চর্ভাবে . 
- উত্‌রে গেছে । যদিও ধর্মপ্রেরণা থেকে কবি এটা লিখেছেন, তবুও এটার 
গোত্র আলাদা । মানুষের গুরুত্বের উপলব্ষিই এখানে মহত্তর মহিমায় এর 
পটভূমিকে ছাপিয়ে উঠেছে এবং যথাযথ নাটকীয় ব্যঞ্জনায় মানব-মহিম!র 
প্রতিষ্ঠাকে তিনি এই কবিতায় স্থাপিত করতে পেরেছেন। ব্যাপকতর পরিসরে 
একই বিষয়ের ওপর লেখা “বনি আদম’ কাব্য-খগুটি কিন্তু এই সার্থকতা 
অর্জন করতে পারেনি। তার প্রথম কারণ বোধকরি এই যে, যে সংহত সংঘত 
আঙ্গিক ও ভাষাবিস্তাস এবং মূল বক্তব্যের শোর্ধ যে বিছ্বাৎদীপ্ত সংক্ষিপ্ততায় 
মান্য’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতোকটিরই অভাব রয়েছে ‘বনি আদমে’ 
_বরং এ যেন এলিয়ে গেছে দীর্ঘায়ত হওয়ার প্রবণতায়। দ্বিতীয় কারণ এই 
যে, উদ্দীপ্ত মানব-বিশ্বাস মানুষ কবিতাটির মূল শক্তি ও সৌন্দর্য-_ কিন্ত 
বনি আদমে” সেস্থলে প্রথাবদ্ধ চাঞ্চলাহীন নিরক্ত ভক্তিআোতই লব কিছুকেই 
ছাপিয়ে অঢেল হয়ে উঠেছে। 


বিষয়মূল্যের যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে অচেতনা এবং নিজস্ব মূল্যবোধের 
নিশ্চিততার অভাব এই ধরণের কাব্যিক বিভ্রান্তির কারণ। কিন্তু ‘মানুষ’ 
কবিতাটিতে গোলাম মোস্তফার রূপায়ণ-প্রতিভা এবং কাব্য-পরিকল্পনা সার্থক, 
এতে কোন সন্দেহ নেই । এতে তার কবিস্বভাব শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ থেকেছে। 
কিন্তু এই ধরণের কবিতার বেলায় গোলাম মোস্তফার ক্ষেত্রে এমন পূর্বাপর 
আত্মস্থতা এবং চারণ স্বভাবকে বর্ন করা এমনই এক বিরল ঘটনা 
যে, ‘মানুষ’ কবিতাটির সাফল্য একটি ব্যতিক্রম বলে মনে হয়! গোলাম মোস্তক! 
কিছু ধর্মান্ুভুতিমূলক কবিতা লিখেছেন নজরুলের কবিতাকে সামনে রেখে। 
মনোভংগীর জন্যই সেগুলোর গোত্র নজরুল থেকে আলাদা । এবং এ ক্ষেত্রে 
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তার সফল কবিতা আছে কিন! সন্দেহ। অন্ততঃ মানুষ কবিতাটি গোলাম 
মোস্তফার ধ্মান্থৃভৃতিমূলক কবিতার সার্থকতার নিজস্ব পথের নির্দেশ ফুটিয়ে 
তুলেছিল। কিন্ত গোলাম মোস্তফা এ পথেও ধারাবাহিক পদক্ষেপে অগ্রসর হন নি। 


তার আর কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে, যেমন উঁচু ভাব বিস্তার করতে 
গিয়ে খেই হারিয়ে মামুলী কথায় পর্যবসিত হওয়া, মিলের দৃষ্টিকটু অসামঞ্স্য, 
বাস্তবতা ফুটাতে গিয়ে নিতান্ত অকাব্যিক চিত্রের প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। কিন্ত 
এই নিয়ে কি বেশী আলোচনার প্রয়োজন আছে? 


শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৪--১৯৫৩ ) 


শাহাদাৎ হোসেনের প্রকৃতি পল্লীপ্রকৃতি নয়, নদী নালা আকাশ মাটি আর 
গছপালা-সমাচ্ছন্ন দৃশ্যের অনস্ত রাজ্যও তা নয়। শাহাদাৎ হোসেনের প্রকৃতি 
তার বৈদগ্ক্যের উপলখণ্ড, তার চেতনার পল্পবিত শ্যামলিম! । যদি প্রশ্ন এই 
হয় যে, শাহাদাৎ হোসেনের কবিতার বিষয়বস্তু কি? তাহলে উত্তর এই যে, 
তার কবিতার বিষয়বস্তু হল, দৃশ্ঠের সম্ভারে জাগ্রত স্বপ্ন । স্বপ্নের মধ্যেই তীর 
সকল উপলব্ধি সত্য হয়ে উঠেছে, তার সকল অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র স্পন্দন লাভ 
করেছে। স্বপ্ন তার কাছে সত্য, সত্য তার কাছে স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন 
ও সত্যের নিগুঢ় বন্ধনে প্রকৃতির আধারে জীবনের সব কিছুই জায়গা পেয়েছে ঃ 
হুঃখ, কান্না, ভোগ, প্রতীক্ষা, হতাশা, প্রেম, বিতৃষ্ণী এবং মোহ এবং অবসান । 


আর স্বপ্নে যেমন সবাই একা, শাহাদাৎ হোসেনের এই উৎসরণেও তিনি 
একা - স্বতন্ত” ভিন্ন এবং একাত্ত। এর সার্বজনীনতা শুধু এইখানে যে, এ অন্যের 
অনুভূতিকে আহ্বান করে এবং যে তার স্বপ্নে একাত্ম হতে পারে তাঁর কাছে 
এই অনুভ:বর জগতও হয়ে ওঠে অর্থময় স্পন্দনসয়! 


আর যদি এই প্রশ্ন ওঠে শাহাদাৎ হোসেনের মনোভংগী কি, মনের 
বৈশিষ্ট্য কি? তবে এক কথায় তার উত্তর £ শাহাদাৎ হোসেন সৌন্দর্ধবাদী । এই 
সৌন্দর্যবাঁদে যতটুকু জীবনের প্রশ্রয় ঘটতে পারে ততটুকুই জীবনবাদী তিনি, 
যতটুকু বিচ্ছিন্তাবোধ প্রধান হয়ে উঠতে পারে ততটুকুই বিচ্ছিন্নতাবাদীও 
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তিনি। সে কারণে তশার পরিপার্থের প্রতি তর কোন দায় ছিল নী। এর 
অর্থ এই নয় যে, তাঁর পরিপার্থ্কে তিনি পরিহার করেছেন কিংবা পরিপার্শ্ 
সম্পর্কে অনীহাযুক্ত ব| অপচেতন তিনি ছিলেন। বরং পরিপাশ্ব তার নিজকে 
ব্যক্ত করার উপাদান হিসেবেই কার্ধকরী হরেছে। মূল কথা এই যে, তিনি 
পরিপার্থের তাগিদে উদ্বৎদ্ধ হন নি, নিজের তাগিদেই পরিপার্খ্কে আত্মস্থ করেছেন, 
নিয়োজিত করেছেন, ব্যবহার করেছেন । 


এই ধরণের মানসিকতাকে আত্মকেন্দ্রিক বলা চলে ; কিন্তু একে আত্মসর্বস্ 
বলা যায় কিনা, তাই নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে । লক্ষণীয় যে, শুদ্ধ সৌন্দর্ধটেতন! 
বাংলা কবিতার একটি নবাবিষ্কৃত মূল্যবোধ । এর উৎস যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে, 
কিন্তু এর ব্যাপকতর পরিচর্চা হয়েছে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকেই। 
অবশ্য এর নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । এই পরিস্থিতিতে সৌন্দর্যচেতনা 
অনেক কবির বেলাতেই আদর্শচেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। তার! 
কাব্যে সৌন্দর্ষচেতনার প্রভিষ্ঠাকে জীবনের মৃল্যপ্রতিষ্ঠার অন্যতম পন্থা 
বলে মনে করতে পেরেছিলেন। তারা ছিলেন নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, শিল্পের 
জন্যে উৎসগাঁকৃত প্রাণ! এই উদ্যমে আত্মকেন্দ্রিকতা অপরিহার্য ছিল, কেননা 
আত্মাই এই প্রচেষ্টার অবধারিত উপাদান। এ এক আর্দশায়িত বিষয়। স্থৃতরাং 


আত্মসর্বতার প্রশ্ন এখানে ওঠে না। 


শাহাদাৎ হোসেনের নিকট তার শিল্পীসত্তার এই স্বরূপটি নুষ্পষ্ট ছিল 
কবিতাকে তিনি শিল্প ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারেন নি। স্বপ্নের কল্প- 
জগতে পৌন্দর্যকে তথ! শিল্পাদর্শকেই তিনি অন্বেষণ করে ফিরেছেন। সে কারণে 
জীবনের সঙ্গে বিরোধের প্রশ্নও তার মধ্যে দেখা দেয় নি, সাম্প্রতিকতার দোলায় 
ছলে ওঠেন নি বলে তাঁর মনে সংকটেরও সঞ্চার হয়নি। - প্রকৃতপক্ষে জীবন ও 
নিছক শিল্পের কোথায় নিঘন্্ঘ মিলন হতে পারে সেই উৎসটির পরিচয় শাহাদাৎ 
হোসেন, ব্যাপকভাবে না হলেও, জেনেছিলেন, নিজের মত করে তা সংক্ষিপ্তভাবে 
হলেও, পেয়েছিলেনও ! এতেই তার নিঃশঙ্ক তৃপ্তি ছিল এরং সেজন্তেই নিজের 
পরিমগ্ডলের বাইরে পা-ও বাড়াতে তিনি চাননি সহজে । এই মানসিকতা 
শাহাদাৎ হোসেনের এতই মজ্জাগত যে, এমন কি, অতীত বা ধর্ম সংক্রান্ত বা 
জ্বাতীয়তাবোধক কৃবিতাগুলোতেও তিনি তথ্য ও প্রচারিত নীতির অনুগত না 
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হয়ে নিজম্ব ভাবনা ও শব্দকল্পললোকে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং নিজের 
প্রাণের অনুকুল বক্তব্যের স্পর্শের জন্যে আকুল হয়ে উঠেছেন। এখানেও তার 
শিল্পীসন্তার অন্বেষা অটুট । অতীত বা ধর্মসংক্রান্ত কবিতার এই বৈশিষ্ট্যে তিনি . 
তার সমসাময়িক মুসলিম কবিদের থেকে একেবারেই আলাদী-_বোধ করি সমগ্র 
. বাংলা কবিতাতেও এক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্য ও অনন্ত স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে। 


কিছু উদাহরণ নেওয়! যাক ঃ 
সহসা সে কার বোধনবীণায় বাজিল চিরন্তনী, 
স্তম্ভিত দিশি বিপুর মন্দ্রে সহসা উঠিল রণি; 
নিখিল মর্ষ-কেন্দ্রে ধবনিল “আল্লাহো-আকবার |” 
মর-ধরনীর উষর উরস শিছরিল বার বার । 
সহসা স্দুর বালুক।-বেলায় দিগন্তরের পারে 
ফেরদৌসের “নহর” নামিল লক্ষ নিঝর-ধারে । 
কুদ্র রবির দহন - থামিল-- মরণের তাওষ, 
মহাগীতরাগে, লীন হোয়ে গেল ধ্বংসের কলরব । 
মৃত্যু নটিনী সাইমুম রথে মুচ্ছিত মহাকাল 
দুর্জয় গতি হারাইয়া লুটে দুর্জয় কঙ্কাল! 
দুর-দিগন্তে মরীচি মোহিনী হারাইল মায়াবল, 
মরণের দহে’ ফুটিয়। উঠল জীবনের শতদল । 
বহ্নি বাহিনী ধরণী ভরিল অমুত রসধারে, 
ধবংস-ূপিনী শতদলে : ফুটে স্যষ্টির পারাবারে । 

--(মরু স্ীবনী) 


সহজেই লক্ষ্য করা যায় উপরোক্ত স্তবকে কবি কেবলমাত্র প্রথাবদ্ধ 
তথ্যের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এর প্রায় প্রতিটি শব্দই সঞ্চরণ- 
উন্মুখ উৎকণ্ঠায় ভরে আছে। প্রান্ন প্রতিটি শব্দই যেন রূপকের ছটায় বৃহত্তর 
বাযাপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার জন্যে উদগ্রীব । বস্তুতঃ শাহাদাৎ হোসেন তর 
ব্বভাবজ সৌন্দর্য-মন্ুভবের পাদপীঠ রচনা করেই তার বক্তব্যকে এতে সংস্থাপিত 
করেছেন। শব্দের জন্যে তৃষ্ণা, মনোগত চিত্রের আভাষকে মনোমত রেখায় 
ফুটিয়ে তোলার আত্তির তীব্রতা আর প্রয়োগ কৌশলের উপভোগ তার বিশ্বাসের 
সঙ্গে একাধারে এই স্তবকে এক হয়েছে । যেন এ এক ধ্যানস্থ ছবি। আর তার 
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ধর্ম ও এতিহা বিশ্বাস এই ধ্যানের বাইরের কিছু নয়_ভার সৌন্দ্যপিপাসারই 
একান্ত অঙ্গ । 


এমন কি তার জাভীয়তাবোধক কবিতাও এই বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যতিক্রম নয়। 
আরবী-দরিয়! বহিয়া এনেছে আরবের মরুবানি 
কণিকা-কণায় মিশে আছে যার আভাদীর খুনলালী ) 
আখেরী নবীর কদম-পাকের ধুলির নিছনি লোয়ে 
সাত শহীদের কোরবানী-রাঙা মীনার স্মরণী বোয়ে 
তুঙ্গ তুফানে অতলোত্তাল শতেক যোজন বাহি” 
প্রাচী'র বেলায় গড়িল নবীন অপরূপ নওশাহী | 
চকিত চমকে বিশ্ব নেহারে_-এ কোন্‌ পাকিস্তান! 
মন্দ্র গরজে ধ্বনিল সিদ্ধু__আজাদ পাকিস্তান। 
0 ০ ০ 

নব শাহানাম! ফেব্দুসী রচে-- মসনবী রচে রমী, 
খাইয়াম জাগে নব রুবাআতে সাকীর পেয়ালা চুমি' | 
সাদীর সাধনা, হাকেজের ধ্যান নবযুগ বূপায়ণ 
ইকবাল-হ1লী-গালেবের মাঝে (লাভেছে চিরন্তন | 

--( ছে পাক পাকিস্তান ) 


কবির নিখিল মুসলিম জাতীয়তাবোধ যা উদ্ধত অংশে প্রতিফলিত হয়েছে 
তা নিয়ে বিতর্ক যেমন অবান্তর, তেমনি তাঁর ধারণার বাস্তবতা ও 
বাথার্থা নিয়ে জিজ্ঞাসার স্ুত্রপাতও বোধকরি অহেতুক। তাছাড়া কবির এই 
ব্যক্তিগত ধারণার সঙ্গে কাব্যের যোগও নেই। এ ক্ষেত্রে আমার মূল কিচার্য , 
বিষয় এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মত একটি জ্বলন্ত ঘটনাও শাহাদাৎ 
হোসেনের মনে কিভাবে রূপায়ণ লাভ করেছে? লক্ষণীয় যে, সমস্ত পরি- 
স্থিভিটাই তার নিজস্ব স্বপ্নের মধ্যে পুনর্জাগরিত । একটি জাতীর ভবিষ্যতের 
স্বপ্ন, একটি, জাতির সুন্দর বিকাশের সৌন্দর্ষ-নির্ভর আশায় এখানে তিনি 
উদ্ধদ্ধ। এমন সম্ভাব্য সুন্দরের আশ্বাসে তার মন উচ্চকিত না হলে তিনি 
হয়তো এই বিষয়বস্তর জন্যে আকর্ষণও বোধ করতেন না। তাঁর মৌলিক 
প্রবৃত্তিই তাকে এই নাটকীয় সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ বাস্তবতার দিকে আকৃষ্ট করেছে 
এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই একথা বলা ছলে যে, শাহাদাৎ 
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হোসেনের মনই সর্বক্ষেত্রে ভার কাব্যের একমাত্র নিয়ামক শক্তি । তিনি অনুগত 
কেবল এই মনের কাছেই। আর এই মনের বিশিষ্টতাও এমন যে, এ নিজের 
পরিমগ্ডলের স্বরূপ সম্পর্কে বড় বেশী সচেতন, নিজের পরিচিত পরিধির সঙ্গে 
বড় বেশী একাত্ম, আত্মস্থ, সংলগ্ন । নিম্বস্য রুচিতে অনড়, নিজের ভালো লাগার 
সীমার বাইরে পা! বাড়াতে একান্তই নারাজ । 


তার এই পরিচয় এই সকল উদ্ধত বহিরঙ্গ উপাদানমূলক দৃষ্টাস্তসমূহের 
চাইতে তার অন্তরঙ্গ উৎসরণের ক্ষেত্রে, নিজের স্বাভাবিক বিষয়ের রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে আরে! অনেক বেশী স্পষ্ট, সহজ । 


“বাণী চিরন্তনী” কবিতায় তিনি বলেছেনঃ 


বৰ্ষ-মাস-বুগ চলে--কাল বোয়ে যায় 

লক্ষ কোটি কল্প আয়ু কল্পান্তে মিলায় ; 

তবু সে আদিম বাণী সেই স্বপ্ন রহস্যের মায়ামন্তররাগে 
চিরন্তন অনাহত জাথে 
নিখিলের অন্তহীন শুন্য বায়ুস্তরে ৷ 


আবার “অবতরণিকা” কবিতার শেষ পংক্তিগুলোতে তীর উক্তি হলোঃ 


'শাঁজে। কবি ফেরে নাই কল্পলোক-বাসে 
ধরণীর বনকুঞ্জে আনন্দপ্রবাসে 

আজে। যে রয়েছে বসি শ্যামল মায়ায় 

বূপচ্ছবি আঁকিতেছে কষ্পতুলিকায় । 

আগমনী প্রভাতের পরিপূর্ণ ছন্দোমহিমায় 
দিগন্তের চিত্র-নীলিমায় 

আজো! তাই গেয়ে ওঠে অনামিকা নগ্ন সাগরিক। 
সেই গান--অবতরণিকা | 


উপরোক্ত উদ্ধ তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় শাহাদাৎ হোসেন কাবে চিরন্তন 
বিশ্বানী এবং এ বিষয়ে তিনি খুবই সচেতন। আর চিরন্তন যে কেবল মাত্র 
সৌন্দর্যের মধ্যেই বিধৃত হতে পারে এতেও তার কোন সন্দেহ নেই । এই চিরস্তন 
সৌন্দর্যকে তিনি অন্ত ও অনন্তকালের, লোক ও লোকোত্তরের, বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতের 
পটে রেখে দেখেছেন। তিনি বিকম্পমান সৌন্দর্ষপ্রবাহের গ্রন্থিমালায় নিজেকে 
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কল্পলোকের অন্যতর গ্রন্থিতে প্রবেশের পূর্বে মর্তধামের প্রবাসী রূপমগ্ন কবি হিসেবে 
জানেন। তার এই প্রবাদ “আনন্দ প্রবাস । কেননা এও তিনি জানেন যে, 
সৌন্দর্যের পর্যায় পরিক্রমণ শুধুমাত্র আনন্দের মধ্যেই সম্ভব৷ শাহাদাৎ হোসেনের 
এই সৌন্দর্ঘচতন! যে ভারতীয় নন্দনতান্তিক এঁতিহা থেকেই প্রেরণা পেয়েছে একথা 
বলাই বাহুল্য । এবং এ ধারণা যে তশার বিশ্বাসে, মনে প্রাণে সংস্থিত হয়েছিল 
এতেও কোন সন্দেহ নেই । সে কারণে তিনি বর্বত্রই মহত্তম অনুভূতির উপর 
নির্ভর করতে চেয়েছেন এবং অনুভব করতে চেয়েছেন সবকিছুই পরিশীলিতভাবে । 
তাই তশর উল্লাদ হল আনন্দ, দুঃখ হল দুঃখের নির্যাস আর হতাশা হল কালের 
বন্ধনে বাঁধা মানুষের অতিক্রমণ-পিপান্থ আর্তধ্বনির প্রতীক। ফলে ব্যক্তির 
চেয়ে বোধ তশার কাছে বড় এবং যা কিছু ক্ষয়কে ছাড়িয়ে অক্ষয়ে পর্যবসিত 
সেসবের দিকেই তার ঝোঁক, তাই তার উপজীব্য । 
এই জন্যেই প্রিয়াকেও এমনি করে দেখতে পেলে তবেই তার যন্ত্রণাবদ্ধ 

আবেগ মুক্তি পায় £ 

সারা প্রাণ ছেয়ে গেল অরুণার অরুণিম রাগে 

রঙীন স্বপনে জাগা চুলুডুলু আত্ব। মোর কি যেন কি মাগে। 

অকস্মাৎ তুমি দিলে দেখ।, = 

নন্দন-তোরণে মোর অপরূপ গতিচ্ছন্দে চারু চিত্রলেখা ; 
আর হতাশা, তাও কি শুধু ব্যক্তিমনের সীমিত আলোড়নে ক্ষোভ জানিয়েই শেষ? 

নিদারুণ অপমানে অভিমানী সে আমার গুমরির। কাদে, 

তাই কাঁদি আমি, অনুতাপে কাদি-_ রাক্ষসীর ছলনার ফাদে 


কি কুক্ষণে পড়েছিন্ু হায়! দেবতায় অপমান করি 
যুগের তপস্যা মোর ডাকিনীর পদতলে রাখিলাম ধরি! 


উৎকট আনন্দে মাতি’ জীবনের তীরে, 

ছিন্নমস্তাসয মিটাইন্তু তৃষ্ণা মোর আপন কুধিরে ৷... 

উপেক্ষার হাসি ছাড়া কি আমারে দিবি তুই দান? 

থাক পড়ি বিত্তের দুয়ারে, আমি হেথা দীনহীন 

পোড়ে আছি উপেক্ষিত--রব চিরদিন। 

তারপর অস্রুর সায়রে ভাসি’ ঘনীভূত সন্ধ্যার আধারে 

লীন হয়ে যাব ওই অন্তহীন অন্ত প্রারাবারে ৷ 
(উপেক্ষিত) 
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এবং 
কাদো কাদো অশ্রুধারে সিক্ত কর জীবনের শুক মরুবেল।, 
রে অভাগ্য ! এখনে। অনেক বাকী এই শুধু শুরু হোল খেল! । 
আপনারে রিক্ত করি’ 
দিনে দিনে পলে পলে বর্ষ-মান-যুগ-যুগ ধরি' 

চিরন্তন তপম্য। তোখার অর্থ্যরূপে ধরিয়ছে কামনার পায়, 

জীবনের শ্বশান দেউলে তাই সত্যের দেবতা আজি কাঁদিয়) বেড়ায় । 
(উপেক্ষিত) 


উদ্ধত অংশসমূহের প্রতিটি শব্দই আমার উপরোক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য দেবে, 
ব্যাখ্যা নিস্রয়োজন । | 


অন্তপক্ষে আমি পূর্বেই বলেছি প্রকৃতিও শাহাদাৎ হোসেনের নিকট 
নিসর্গ মাত্র নয়। প্রকৃতি তার মনে তার অন্তুভবের সমার্থক হিসেবে প্রতীকায়িত 
দ্যোতনায় নতুন জন্মলাভ করেছে এবং তার প্রত্রবণও ঘটেছে অবলীলায়, 
অবারিত স্রোতে । 


কয়েকটি নমুন! দিচ্ছি £ 


দখিনা-দোলার বিদায়-বাঁসরে 

কুছেলীর ঘন ঘোমটা-আবরে 

নগ্রিকা রাণী দীড়ায়ে হিমানী বরণ-মাল্য করে 

বাঞ্ছিত ওগে!, অভিসারে এস দীর্ঘ বরষ পরে। 

কবির কণ্ঠে মন্দ্রিত রাগে 

ছন্দিত গানে বন্দনা জাগে 

মরমের কুলে-রচা মালিকায় লহু এ অর্থ্যভার_ 

চির পরিচয়ে সুন্দর ওগে। ! নন্দিত উপহার | 
(খতু মঙ্গল) 


ি 
A 
AO 


উড়াইয়া রডীন উত্তরী 
বনকুঞ্জে জাগাইয়া হিমশীর্ণা মাধবীর ঘুমন্ত মগ্তরী 
অতিথি এসেছে দ্বারে'। 
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রূপ-রস-গন্ধ-ভারে 
টলটল বরণীর পুষ্পিত যৌবনে 
চিত্রপক্ষ বিহঙ্গের লীলায়িত কাঁকলী-গুঞ্জনে 
আসিয়াছে সুদুরের স্বপ্ন-অভিসারী 
চিরন্তন রূপের পসারী। 
‘(বসন্তের অভিসার ) 


এবং 
বীজনিয়! দুর হোঁতে দক্ষিণ! অমীরণ 
গন্ধ গীতির গাথা করিতেছে বিকীরণ | 
সেগানে গন্ধে রঙে মাতোরার। মোরে মন-- 
মান স্মৃতিপটে জাগে রূপছায়। কম্পন । 
(সুন্দর দ্বারে আজ ) 
এবং 


আজি এ বিজন মাঠে নদীর কুলে 

উদাস পথিক আমি সকল ভুলে- 

চেয়ে আছি শরতের বিদায় বেলায় 

পরপারে ওই দুর মেঘের মেলার | 

এ-পারে আধার,--ছোথা জ্যোতির বিথাঁর 

আলোর তরণী মাঝে করে পারাপার । 
(শরৎ সাঝে) 


শাহাদাৎ হোসেনের কাব্য সাফল্য, মৌলিকতা কিংবা রচনারীতির উৎকর্ষ 
নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে, তার আলোচিত মানসিকতা আদৌ মহৎ কিন। 
সে বিষয়ও আমার বিচার্য নয়। এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেগ্ হল শাহাদাৎ হোমেনের 
মানসের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করা মাত্র। এই মানসের স্ুগ্মাতিসুস্মু সচেতনতাই 
সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে। তার প্রয়োগণালার প্রকাশ-কাতর সুদীর্ঘ অস্থির 
উৎদরণে তিনি যে তাঁর স্বভাব থেকে কিছুতেই স্বলিত হন নি, অবচেতনেও 
তিনি যে তার উপজীব্যের গোত্র থেকে বিচ্যুত নন-_এইটেই বোধকরি তার সহজাত 
প্রতিভার সবচেয়ে বড় স্মারক । এই integrity ও 0017515:9170/কে শ্রদ্ধা 
ন৷ জানিয়ে উপায় নেই । 
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আপাতঃ্ৃষ্টিতে শাহাদাৎ হোসেনের ভাষা! ক্লাসিক মনে হলেও, আদতে ভিনি 
ভাষা ও ভাবের উভয় ক্ষেত্রেই রোমান্টিক । ) ভাষা ব্যবহারে তিনি বাংল! 
ভাষার নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণায়ত এঁতিহোর ওপর নির্ভর করেছেন এবং সে কারণে 
অতিরিক্ত এঁত্হি-পন্থী হওয়ার দরুণ তার. রচনাশৈ লী -বাইরের দিক থেকে ক্লাসিক 
অবয়ব পেয়েছে বলে মনে হয়। কিন্ত প্রকৃতপন্ে অভিব্ক্তিতে তিনি যেমন 
লীলা-উন্মুখ, ভাষা ব্যবহারেও তেমনি। শিল্পীর রত নিয়ে এই ভাষাকে 
ব্যবহার করতে গিয়ে তার কাবাকে রূপক, অনুপ্রান, অন্তরিল, যমক ইত্যাদি 
প্রয়োগকুশলতার চাঞ্চলা দিয়ে তিনি ভরিয়ে তুলেষ্ট্রন স্বজনের প্রত্যেকটি 
ভংগী যেন তিনি পরম আত্বাদে উপভোগও করেছেন। টু মত ভাষা ও ভাবন।। 
উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তীর মনের গ্ঠোতনাকেই বাধন করতে চেয়েছে 
অপরপক্ষে রোমা্টিক মনের বোধকরি এই একটি আরা ধর্ম যে, সে খুবই 
অহং-মনোযোগী, নিজের বোধগুলোর ওপর তার চরম আই । চা ও 
বিকাশোন্ুখতার নঙ্গে তাই রোমার্টিকতার যোগ খুব গভীর । 7 
সচেতনতার এক পরিণত কাব্যিক পরিচয় হল রোমান্টিকতা। সি হরি 
মন তার নিজের অহ: সম্পর্কে যে অবিসন্বাদিত ধারণা এ তীর বোধগুলো 
সম্পর্কে যে আস্থার স্থ্টি করেছিল, বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিত টি আস্থাই রি 
সম্পূর্ণ এক বিপরীত যুগে তাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত রেখেছে, তার স্ব টুর ৬ 
প্রশ্নাভীত করে তুলেছে । রবীন্দ্রনাথ যে যুগে এরই আহ [ধের রোমা 
উত্তেজনায় মগ্ন তখন বাংলা কাব্যে বিপরীত স্থরের, বিরোধী ইউ, 
হয় নি! কিন্তু শাহাদাৎ হোসেনের সময়ে অহংবিরোধী সামা | J 
প্রধান স্থর, ক্রান্তিপারে এসে তা আরো নতুনের অপেক্ষায় উ দ.গ্রীব অস্থির 
হয়ে উঠেছে নজরুলের নেতৃত্বে । রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অতিক্রম 
নতুন সমৃদ্ধির সাহায্যে এই সময়েও অগ্রসরমান উদ্ভাবনায় অ 
অব্যাহত রেখেছেন । কিন্তু শাহাদাৎ হোসেন তার মজ্জাগত পরিমণ্ডল 






























পা 


ূ | তিনি 
নি। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের ডামাডোলও তাঁকে টলাতে পারে জান 
অনড় হয়ে নিজের ভিন্ন কোটিতে অবস্থান করেছেন। আর ফলত নে 


লক্ষ্য করি যে, তার, মধ্যে বিবর্তন নেই, উদ্ভিদ্যমানতা নেই, রূপান্তর 
আছে এক একান্ত উদ্ভবের মধ্যে অনন্ত উদ্রেক, অশীন্ত উদ্বেগ। 


/ 
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0 একই স্বরে গান গায়, a ভাষাতেই হারায়, একই ভাষাতেই জেগে 
তাঁর এই বৃত্ত ছোট, :দীমাবন্ধ, কিন্তু বড় সত্য, এ তার অস্তিত্বের 
২২ সত্য ! আর এই অস্চিিত্বের উৎকর্ষ কি, তা আমি জানিনে, কিন্তু 


এই অ 2 
ই অন্ভি্ যে এক পুরোপু'্নু ববির অস্তিত্ব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 






















বছুল কাদির (১৯০৬ ) 


শাহাদাৎ হোসেন গোলাম মোস্তফার প্রায় বছর দশেক পরে আবদুল 

যদিও তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “দিলরুবা” প্রকাশিত 

ত্র কিন্ত তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এর আগেই | রবীন্দ্র- 

মধো আবদুল কাদিরই একমাত্র কবি যিনি সৌন্দর্য- 

£ রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্বেও, মানসিকতা ও রুচিতে 

মাসের পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিবর্তনটি সুচিত হয়েছে 
abstraction-এর জায়গায় ব্যবহারিক বাস্তবতার চিত্রায়ণ 

রূপায়ণের বিদ্রোহাত্মক প্রকাশনার মধ্যে | এতে রবীন্দ্র- 
জীবনবোধের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একথা আমি ৰলব না। 
অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 
নেই। বিমূ্তর স্থলে মূর্ত, আদেহীর জায়গায় দেহী এতে করে 
আসন করে নিয়েছে । এতদিনের কল্পনায় অধিষ্ঠিত বস্তু 
হয়েছে এর কল। অহেতুক আড়াল ছুড়ে ফেলে আধুনিক 
বং সুচনা পর্বের সংকোচ ঠেলে সত্যের মুখোমুখী হওয়ার 
লিষ্ঠতা এতে স্পষ্ট। যুগের অগ্রপরমানতার লক্ষণটাই যে এতে 
তাতেও সন্দেহ নেই। এই বিদ্রোহের প্রশ্নমুখর অনাচারী অসংকোচ 
তাঁ আধুনিক বাংলা কবিতার উন্মুক্ত, আত্মসংস্থিত, বিশ্লেষণমুখী 
উন্মোচনে একটি প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কার্যকরী হয়েছে । 
বছুল কাদিরের পূর্বস্থরী হলেন দেবেন সেন, মোহিতলাল এবং তার 
হলেন বুদ্ধদেব বস্তু, অনস্ত্য সেনগুপ্ত এবং কল্লোলের কতিপয় কবি । 


শুদ্ধ সৌন্দর্ববাদ-নি: 


তবে জীবনচেতনার 


বাস্তবে পর্ববপি, 


বাক্তিতান্ত্রিক 
ধরা পড়েছে 
ঝু"কিই পর] 


আবতুলু হ 
৬ [দির অবশ্য আধুনিক কবিতার দ্রুত ও বিপুল প্রদারিত উতসরণের 
৯২ অতি আর সহযোগিতা করেন নি, এমন কি, ভাষা ব্যবহাঁরেও বাংলা 


পূর্ব পাকিস্তানের কাবা সাহিত্য ১০৯ 


কাব্যের পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ের কার্ধকারিভার সঙ্গে যুক্ত থেকেই তিনি যেন সন্তষ্ট 
হয়েছেন । তবু এই বিদ্রোহে ভার ভূমিকা যে সুস্পষ্ট এতে কোন সন্দেহ নেই । 


আবদুল কাদির মনোভাবে রোমান্টিক, এই রোঁমান্টিকতায় তিনি আবার 
বাস্তবতাবাদী যা ভোগবাদে পর্যবসিত । এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের রুচিগত ভিন্নতা অত্যন্ত 
প্রকট, যদিও রবীন্দ্রপীমার মধ্যেই এর উপাদান নিহিত। আবদুল কাদিরের এই 
রোমার্টিকতার বাহন হয়েছে এঁতিহপন্থী ক্লাসিকাল ভাষা। ক্লাসিকাল ভাষার 
বিশেষত্ব এই যে, এ খুবই বিধয়মুখী, বিশেষভাবে প্রত্যক্ষের, জাগরুক সত্যের 
অনুগত । আধুনিক বাংলা কবিতার বিশ্লেষাত্মক মনোভংগীর বাহন হতে গিয়ে 
এর ভাষাকেও ক্লাসিক প্রবণতায় উদ্ধ-দ্ধ হতে হয়েছে। ফলে আধুনিক কবিতার 
রূপ ও মন হয়ে উঠছে নিউ ক্লাসিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর চেতন! এ্যাটটি- 
রোম্যান্টিকও বটে। তবে আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষার ক্লাসিক রূপ অগ্রসর 
হয়ে দেশজ বাচনভংগী তথা প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দিকে প্রয়াসী। 
আবুল কাদির বাংলা কাব্যের আধুনিকতা-সস্তব ভাষা বিবর্তনের প্রধানতঃ এই 
ক্লাসিক প্রবণতাটুকুই উপজীধ্য করেছেন, অর্থাৎ তার ভাষ! একান্তভাবে বিষয়- 
মুখী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ভাষ। ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি অখিকতরভাবে 
বাংলা কাব্যভাষার এঁতিহ্িক রসরূপের ওপরেই নির্ভর করেছেন ! কেননা 
একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে চলতি শব্দের প্রতি তার সজাগতা আছে, আকর্ষণও 
আছে কিন্তু আগ্রহ বেশী নেই! ফলে তার এই ভাষার রূপটা হয়ে উঠেছে 
এতিহাগন্ধী, যদিও ভাবটা নতুনের, আগামীর! কিন্তু মূলতঃ যেহেতু তা 
বিষয়মুখী, সেজন্তে স্বচ্ছ, স্পষ্টতাপ্রবণ এবং প্রত্যক্ষের অনুগত ৷. 


উদাহরণ নেওয়া যাক £ 

দুরে বালিরাড়ি গিরির চরণে ঝিঁঝির নূপুর বাজে, 
অরণ্য-ছায়া জোনাকীর কায়৷ সাজায় মায়াবী সাজে। 
পাতার চৌয়ালে পুরিয়া পাইন পিইছে জ্যোতৎস। ধারা, 
নিশীথিনী শ্বেত আঙ্গুলে বুলায় আলোকের একতারা | 
কৌমুদীবাস পরি’ নাম-তরু কাপে অসহ্য সুখে, 

হাস্য শ্যামল গানের দাহন জলে দেওদার-বুকে। 

বন্ পশুর! গুহাতে ঘুমায় আধারের অবসাদে, 

পাখা সঞ্চরি' ফিরে ঘুমপরী তোমারে বাধিয়া ফাঁদে, 


১৩৩ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৮ 


মে বাধন ছিড়ে পৌর্ণমাসীরে. উজলিয়া তুমি জাগো, 
সুন্দরী চন্দ্রা গো ! 
(চন্দা, বুলবুল, চৈত্র, ১৩৪৩) 


এবং 
' মোর মনে জাগে একটি কামনা, আকাশে জাগিছে চাদ ; 


সাগরে অগাধ উতল কামনা, তব দেহে অবসাদ । 
#% ক সং 


আত্মার রণে নিরাল1 মজিয়। নিরূপম! হবে প্রিয়! 
অপরূপা দেই তোমার মাঝারে ছাড় পাবে মোর হিয়! । 
হেরিবে মোদের সে মধু মিলন মহাকাল বিতাঁবরী 
তুমি জাগো মোর বুকের আকাশে শর্ব রী সুন্দরী । 
(রাত্রির রহস্য, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪) 


উপরোক্ত স্তবকগুলোর গঠনপ্রণালী যে ভাঙ্করের কুশলতাকে স্মরণ করিয়ে 
দেয় এতে. কোন সন্দেহ নেই। ভাষা ব্যবহারে যেমন বৈদগ্ধ্য রয়েছে তেমনি 
দেশজ রসবোধের সঙ্গে যোগ। প্রকৃতপক্ষে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আবছুল কাদির 
অত্যন্ত সচেতন শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন । কবিতার conmunication-এর তাৎপর্য 
তার কাছে স্পষ্ট এবং সে কারণে তাঁর বোঁধকে অন্য গ্রহণোন্থখ বোধের দিকে 
প্রসারিত করে দেওয়ার দিকে তিনি সজাগ। চিত্র-নির্ভর ভাবের সুঙ্ষ্মীতি- 
স্ক্ষ্প পারম্পর্য রক্ষায় তার অপরিমেয় শক্তির পরিচয় বিধুত। সিকোয়েন্স-রক্ষার 
এই চিত্রক্প-সম্বলিত প্রকরণ আধুনিক কাব্যরীতিরই অংশ। নীচের পংক্তি 
দুটো একথার সত্যতার আরে! গভীরতর সাক্ষ্য দেবে । 


গাড় শালিকেরা উড়ে যাক্‌ দুরে ঠোটে লয়ে তৃণগুছিঃ 
তুমি ডানা বাঁধো আমার ডানায়, সব ব্যথা যাক মুছি' | 
€শর্বরী, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫) 


জীবনানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বন্ততঃ আমার বক্তব্য, এই যে, আবদুল 
কাদিরের ভাষা গঠন এবং চিত্রকল্প নিজের মহিমায় স্বীকৃত, দীপ্ত, মনের জারক 
রসে জারিত হয়ে, বিমূর্ত বিকল্পরূপে যুক্তি পায় নি, খাঁটি রোমান্টিকদের বেলায় 
যাহয়। এখানে ভাষার এই ক্লাসিক সত্তা-পরিগ্রহ তার রোমান্টিক সত্তাকে 
রোমাটিকতার অবসান পর্যায়ের শ্ষে প্রান্তে টেনে এনেছে, যার আর একটি 
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ধাপ পরেই নতুন মনোভংগী, নতুন সংক্ষোভ, স্বতন্ত্র এলাকা । স্তবকগুলোর 
নারী-সম্পর্কবোধ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতের অভিব্যাঞ্জা এই পরিবর্তনমুখী 
লতাতেই যে স্পন্দিত, সে আভাষ আমি প্রথমেই দিয়েছি । 


বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা যাক 3. 
ইহাদের সাথে চলে মোর নিশিদিন অনুরাগ, 
বিশ্বদ্বনারে বাপিয়াছি ভানো একটি নারীর লাগি। 
(শর্বরী, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ) 


এই পংক্তি ছুটে! স্পষ্টতঃই বিশুদ্ধ রোমান্টিক । কিন্তু 
_ উলঙ্গ লাবনি তনু লুৰদৃষ্ট আমাকে দেখাও, 
অঙ্গভি নির্ধ্যাস দিয়া মোরে তুমি লুপ্ত করে দাও 


অন্তছায়। রূপের অধারে। 
কবরী বিমান খোলো। 


মায়া যবনিকা তোলো ; 
নিঃশ্বসিয়া কহ কথা, লয়ে যাও রহস্য আগারে ! 
মেঘের নুপুর পায়ে নাচে৷ গাহে! নয়ন সম্মুখে, 
বর্ষণের নৃত্যে ভুলি বক্ষোবাস ফেলি দাও সুখে, 
নত-নেত্রে মুখ রাখো মুখে ॥ 
(লীল৷ অভিলাষ, কল্লোল, ১৩৩৩) 


এই স্তবকটি কি শুধুই রোমান্টিক? এতে সম্তোগ-সক্রিয়তার চিত্র 
এবং অস্কুরণনকে কি পুঞ্ক্ষ হুপুঙক পে রূপায়িত ও হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টাই 
অধিকতর প্রধান নয়? এই রোমার্টিকতায় কি রিয়ালিজমের সংক্রমণ ঘটে নি? 
একটি অবস্থার পরিস্ষুটনের প্রতি আন্ুগত্য কি রোমান্টিকতার উধাও ডানাকে 
এখানে গুটিয়ে আনে নি? আর এমন মিশ্রণ ঘটলে রোমান্টিকতার নিখাদ 
চারিত্র কতখানি বিশুদ্ধ থাকে? আবছুল কাদির মূলতঃ প্রেমের কবি। আর 
বস্তুতঃ তিনি বাংলা কাব্যে প্রেমান্থতৃতির বিবতনের ক্ষেত্রে ক্রান্তিকালের 
চিহ্ন ধারণ করেছেন-__ উপরোক্ত দৃষ্টান্ত এই কথারই সাক্ষ্য বহন করে । 


শাহাদাৎ হোসেন রবীন্দ্র-সৌন্দর্ষচেতনার পরীক্ষিত পথে পর্যটন করেছেন । 
সে কারণে ভাষা ও ভাব ছিল তার কাছে অত্যন্ত সংস্কিত বিষয় । মঙ্গল 
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কাব্যের পরিণতির যুগে ভারতচন্দ্রের কাছে ভাব ও ভাষা যেমন ছিল। ফলে 
শাহাদাৎ হোসেনের পক্ষে ভাষার লীলায় মেতে ওঠার সহজ ও অনুকুল 
পটভূমি ছিল। আবহুল কাদিরের মনে রাবীন্দ্রিক মূল্যবিশ্বাসে ফাটল ধরেছিল 
বলে তার বক্তবোর দিগন্ত যেমন নতুন চাঞ্চল্যের এবং অপরিহার্য আত্ধ- 
নির্ভরতার সৃত্রপাত লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভাষাকেও এই- দায়িত্ব পালনে 
যথাযথ করে না তুলে উপায় ছিল না তার পক্ষে। ' তার আঙ্গিক সজ্ঞানতা, 
এতিহা-নির্ভরতা, ছন্দ-নিপুণতা এবং সর্বোপরি কবিমন এ ক্ষেত্রের প্রাথমিকতা-' 
জনিত স্বপন থেকে তকে উদ্ধার করেছে । বিশেষ করে মোহিতলালের 
কাব্যচেতনা বোধকরি এ ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় সহায়ক হিসেবে প্রেরণা 


জুগিয়েছে, পথ নিদেশি করছে । 


অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, আবছুপ কাদিরের অনুভূতি ' 
গভীর আবার সর্বক্ষেত্রেই তার সজাগ বুদ্ধি এই গভীরতার ' পরিমাপকও হয়ে 
উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মননশীলত! তাঁর আবেগকে অনেকাংশে নিয়ন্্রণও 
করেছে। ফলে নজরুলের মত তার বেদনা লেলিহান নয় সংগুপ্ত অথচ প্রবল 
এবং আন্তরিক। এবং দে জন্যেই তার পক্ষে একথা বলা কত স্হজ যে, 


রাতের সত্য, দিনে দেখি মিছে, তবু আনন্দ ভরে 
অক্রুজলের পেয়ালা ভরেছি পৃথিবীর খেলাঘরে | 


একটি জলন্ত সতা পাথরে খোদাই করা যেন, যা গলে পড়বে না, বিচ্ছ,রিত 
হবে না, অথচ অক্ষয় হয়ে থাবে। এই নিষ্ঠুর সত্য-উপলদ্ধির বৈশিষ্ট্য মানবিকতার 
নাটকীয় এ্বর্ধে উজ্জল হয়ে উঠেছে ‘সহচরী’ কবিতার শেষ পর্যায়ে ঃ 


যৌবনে কবে এই বনে দৌোহে দেখেছিস ছুটি পথে 
জ্যোৎসা নিশীথে নিঃসাড় নীড়ে ঢুলিছে নিমীল আঁখি 
সহসা ব্যাধের খর একটিরে বিধিল অতকিতে 
ঝাপটিয়৷ পাখা পড়ে সে ভুতলে, আরটি গুমরি' চিতে 
আহুতেরে ঘেরি ছুই পাক ঘুরি উড়িয়া চলিল শেষে 
নূতন সাথীর সন্ধানে কোথা নব প্রভাতের দেশে 
হেখায় আধারে রক্তের দাগে ক্ষত বাথ ওঠে ভরি, 
সবত্যু কাতর আমি যে বিহগ, চুমু দাও সহচরী । 
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মজ্জাগত এঁতিহাবোধ, সঞ্চালিত চিত্র, নিষ্ঠুর সত্য-উপলন্ধি আর সেই 
সঙ্গে জীবনের বিসর্জন অথচ নাটকীয়ভাবে তারই ভোগ-প্রত্রবণে উচ্চকিত 
মানবিকতা নিঃস্পুহ দুঃখে, অন্তরঙ্গ মমতায় গভীর অথচ নীরব রেখায় জ্বলজ্বল 
করছে যেন এই স্তবকের রূপকে। এবং এইটেই বিশেষভাবে আবদুল কাদির 
সংহত, পরিমিত এবং জীবস্ত। এ কণ্ঠ যখন বলে যে, “মুক্তি মাগি ঝুরিছে যৌবন’, 
তখন তা অত্যন্ত স্বাভাবিকই মনে হয়। 


কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কাব্যকে একটি সঞ্চালিত চারিত্র ও শক্তিদানের প্রয়োজনে 
কতক্গুলে! প্রত্যয়, বিশ্বাস এবং বোধের প্রগাঢ়তা, প্রদারতাঃ বিশিষ্টতা এবং 
একান্তিকৃতা থাকা চাই। আবছুল কাদির যৌবনের বলিষ্ঠতা এবং ভোগস্পুহায় 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন । এখানে তার দৃপ্ত পৌরুষ প্রশংসনীয় এবং 
বাংল! কাব্যের খজু স্বভাব আনয়ন-প্রয়াসে লহযোগিতাও করেছে তা। কিন্ত 
এইসঙ্গে এ বিষয়ও লক্ষ্য না৷ করে উপায় নেই যে, আবদুল কাদিরের কাব্য 
এই বিশিষ্টতার বাইরে প্রসারিত নয়, তা এই বিশিষ্ট দৃপ্ত মনোভংগীর মোহ 
ছাড়িয়ে তার স্বভাবের তে্গকে বাংল! কাব্যের সম্প্রদারণ ও অগ্রসরমানতার ক্ষেত্রে 
প্রবাহিত করে দিতে পারে নি। ফলে তা যেন প্রতীকের মত স্থির হয়ে রয়ে গেছে! 
এর কারণ এই হতে পারে যে, প্রথমতঃ আবদুল কাদিরের উল্লিখিত প্রচলিতের প্রতি 
বিদ্রোহ এবং খ্ভুতা সম্ভবতঃ শুধু যৌবনান্ুভূতির সঙ্গেই একাত্ম এবং দ্বিতীয়তঃ 
যৌবনবোধ তাঁকে যেমন নাড়া দিয়েছে, জীবনের অন্যান্য মূল্যবোধ বোধকরি তেমন 
নাড়। দেয় নি। সে কারণেই অন্ত কোন গভীরতর প্রত্যয় ও বিশ্বাস তীর মধ 
জাগরিত হতে পারে নি বলে মনে হয়। তাছাড়। অধিকাংশ কবির বেলাতেই একথ। 
হয়তো সত্য ষে, তাম্থুণীলন এবং ধারাবাহিকতা মধ্যেই জগত-ঘটনার পারম্পর্ধে কবির 
মনের সংগুপ্ত বৃত্তিগুলে। ধীরে ধীরে জেগে ওঠে । আবদুল কাদিরের ক্ষেত্রে এই ধারাঁবা- 
হিকতার অভাব পরিশেষে একান্তই ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। 


বেগম স্ুুফিয়। কামাল (১৯১১) 


বেগম সুফিয়া কামালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “দশাঝের মায়!’ প্রকাশিত হয় 

১৯৩৮ সনে। তার দ্বিতীয় গ্রন্থ “মায়া কাজল’ প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সনে এবং 

তৃতীয় গ্রন্থ ‘মন ও জীবনে'র প্রকাশকাল ১৯৬০ সন (?)। বিশ বছরের বেশী সময়ের 
--১৫ 
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রচনা এই তিনটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এবং এই দীর্ঘ সময়ের কবিমনের বিকাশের 
পরিচয়ও এগুলোতে বিধৃত । এই সময়ের মধ্যে বেগম স্থফিয়া কামালের কবিমনের 
স্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে, এবং এই একটি অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার যে, গ্রন্থ তিনটির 
একটি অপরটির এপিঠ ওপিঠ নয়, শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তির মধ্যে বেগম সুফিয়া 
কামাল অবপিত হন নি। এই তিনটি গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় একটি নিশ্চিত 
বিকাশের সুত্র প্রথমতঃ প্রেম-নির্ভরতায়, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি-নির্ভরতায় এবং 
তৃতীয়ত ‘মন ও জীবনে'র ব্যাপ্ততর প্রেক্ষিতে পর্যায় অতিক্রম করেছে। আলোচ্য 
কবিদের মধ্যে এমন বিস্তৃত পটভূমিতে রেখে দেখার সুযোগ সম্ভবতঃ আর কারো 
বেলায় নেই। 

“আশ্রুকণ।”র কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং নতুন খাতা"র কবি কিরণধুন 
চট্টোপাধ্যায়ের মত বেগম সুফিয়া কামালের মনে দাম্পত্য প্রেম ভার কবিতার 
এক গভীর উৎস হিসেবে কাজ করেছে। তবে গিরীন্্রমোহিনীতে এই প্রেম 
আবরণমুক্ত ও প্রত্যক্ষ ; উপরন্ত তিনি একে জীবন-জিজ্ঞাসার এবং স্থট্িরহস্ত 
ও দর্শনের উৎস হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সুফিয়! কামালের নিকট 
এই প্রেম আচরিত সৌন্দর্ান্ৃভৃতিমূলক -তার কাছে এর ভিত্তি জীবনজিজ্ঞ!সা 
নয়__জীবনাবেগ মাত্র! অপরপক্ষে কিরণধন অনেক ক্ষেত্রে যেমন চুল, গভীর 
ছুঃখকে সহজ করে দেখেছেন, বিয়োগের অবধারিত সত্য স্বাভাবিক শোকে স্বীকার 
করেছেন, বেগম স্থৃফিয়া কামালের কাছে অবস্থাটা তেমনভাবে গৃহীত হয়নি । 
তিনি বরং সম্পত্তিতে, হতাশায়, ক্ষতিতে অনেক বেশী একাগ্র, আহত, আকুল 
এবং উৎকষ্িত। এই পার্থক্যের কারণটা আর কিছু নয়, একজন প্রৌঢ় এবং 
একজন তরুণের নিকট একান্ত জনের সান্লিধ্যের ও বিয়োগব্যথার যে তারতম্য 
হতে পারে, তাই। একজনের কাছে সকল পাওয়াই নতুন এবং অপর 
পক্ষে হারানোর ফলে কল আশাই অপূর্ণ রয়ে গেছে, আর একজনের পক্ষে 
বহুদিনের পাওয়াকে হারানো, যেখানে পাওয়ার তৃপ্তিকে কিছুতেই ভোলা যায় 
না! তবে স্থফিয়া কামালের বৈশিষ্ট্য এই যে, পাওয়ার আনন্দে কিংবা বিয়োগ 
ব্যথাতেই মাত্র তিনি নিঃশেধিত হন নি। পৃথিবীর ব্যাপ্তির মধ্যে তিনি জীবনের 
মূল্য খু'জতে চেয়েছেন পরিশেষে। তার এই অন্বেষা প্রতিক্রিয়াজাত নয়, 
_বখচবার তাগিদে নিজম্ব পাথেয় খোঁজার প্রচেষ্টাও এ নয়! বস্তুতঃ তিনি মজ্জা- 
গতভাবে প্রেমানুভুতির কবি। এই প্রেমান্ুভূতি যেমন প্রকৃতি ও ব্যক্তি প্রেমের 
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ভোগ ও বিরহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, পরব্তাঁ সময়ে তেমনি তা মানুষের 
কল্যাণ-প্রচেষ্টার সমর্থনে ও সহান্ুভূতিতে জীবনকে ভালোবাসার মধ্যে মৃত । 
প্রথম জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষতি তার মনে যে প্রবল আক্ষেপের স্থষ্টি করেছিল 
তা তার কাব্যে স্বাভাবিক অন্যান্য বৃত্তিসমূহকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করেছিল 
সত্য, কিন্তু তিনি এই ছুঃখকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই উত্তরণ 
একজন জীবনশীল কবিরই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। তাছাড়া সবচেয়ে বড় 
কথা এই যে, একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের কিংবা সেটার ক্ষতিজনিত দুঃখের সর্বাত্ম- 
কতা তার শিল্পবোধকে বিপন্ন করতে পারে নি। তিনি বরং তার অনেক আত্ম- 
গত বিক্ষোভ, একান্ত ব্যক্তিক মর্স-যন্ত্রণ। এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে স্থন্দর 
ভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে পেরেছিলেন এবং এইটেই বেগম স্থৃফিয়া কামালের 
কাব)সাফলোর মূলধন । 


‘আমার নিশীথ” কবিতায় কবি বলেছেন 


তোমার আকাশে দাও মোর মুক্ত বিচরণ-ভুমি, 

শিখাও আমারে গান। গ্রাছিব, শুনিবে শুধু তুমি। 

মুক্তপক্ষ এ-বিহগী তে'মার বক্ষেতে বাঁধি নীড় 

যাপিবে সকল ক্ষণ স্থির হয়ে, চঞ্চল অধীবর। 

আধার গুঠন টানি’ কানে কানে কব সেই কথ। 

যে-কথা গুমরে বক্ষে প্রকাশের কত ব্যাকুলতা ! 
0. 0 ০ 

তব শান্ত সিগ্ধ স্পর্শ লভি’ 

এ দেহ ধূপের ধুম বিথারিবে মৃদুল সুরভি। 

অ্রত্র নক্ষব্রপুঞ্জে অনির্বাণ উৎসব-দেওয়ালী 

তোমার আকাশে শোভে; হেথা মোর প্রতিদিন খালি 

চিত্ত করে নিত্য অভিসার 
তোমাতে মিশায়ে যেতে, প্রিয়তম নিশীথ আমার । 


কবি-দৃষ্টির তন্ময়তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ একমুখীন ব্যক্তিক প্রেম এখানে 
সার্বজনীন দ্যোতন! লাভ করেছে। একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যের লক্ষ্য-উদ্মুখ তাঁকে ছাপিয়ে 
উঠেছে অন্তরের সৌন্দর্ধান্ুভুতি, প্রকৃত কাব্যের অভিব্যন্ধীনা_ চিত্রে, আকাঙ্ক্ষায়, 


১১৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


কল্পনায়। সমগ্র কবিতাটির মধ্যেই একটি জীবস্ত মন, উজ্জীবিত আশা, 
অস্থির আবাহন-_-আঁকাঙক্ষার তীক্ষ রক্ত চমকানো কাব্যের মধ্যে ফুটে আছে। 


বেগম সুফিয়া কামালের সামরিক উৎসরণই একটা! মৃদু স্বভাবের মধ্যে 
বিধুত। এইটে নারীর স্বভানজ বৈশিষ্ট্য কিনা জানিনে কিংবা রক্ষণশীলতার 
উচ্চকিত পর্দা-ছেঁডা এযুগের প্রথম মুমলিম নারী-কবির পরিবেশ-সজাগ সতর্কতা 
কিনা, তাও জানিনে। তবে একথা সত্য যে এই মৃদু স্বভাব তার কাব্যে আলাদা 
এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে আরোপিত বা বহিরঙ্গ বিষয়ও এ নয়। 
বরং প্রাপ্তিতে বা হতাশায় উভয়ক্ষেত্রেই এই স্বভাবের সঙ্গে এক অন্তগূর্ট ঝেনা 
মিশ্রিত হয়ে তাঁর কবিতায় এক মোহন প্রভার সৃজন করেছে! এই বেদনা 
কবিমনেরই প্রকাশ-আতির সঙ্গে জড়িত। বেগম সুফিয়া কামালের কাব্যে 
সৌন্দর্ধের এই দিকটা অস্বীকার করা যায় ন!। 


ভোগ এবং বিরহ উভয়ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে ফুটে উঠেছে নিয়ের 
উদ্ধতি ছুটে! থেকে তা বোঝা যাবে ঃ 


অন্তর মন্দিরে তার হ'ল যত পুজা-আয়োক্বন, 
চিত্ত-তীর পরাজিত সিদ্ধু-জলে জাগিল প্লাবন, 
অবশেষে এল লগ্ন! জীবনের পুণিমার রাতে। 
একটি নিশীথ শুধু! কাটাল সে পুর্ণচন্ত্র-সাথে |... 
অপুর্ব পূর্ণতা লভি দেহ-সিদ্ধু সশব্দ কল্লোলে-- 
ভাঙ্গিয়া চিত্তের তীর নুটাইল চন্দ্রর শ্মি-তলে 
আকুল প্রণয়াবেগে উজ্জ্বলিয়। ব্যাকুল চুম্বনে 
ক্ষণ স্পর্শ লাভ করি বহি চলে আপনার মনে। 
€-_ অনন্ত পিপাস। ) 
এবং 
তোমারে চাহিহু বলি’ দিলে তাই তব শেষ দান, 
মোর শুন্য পুর্ণ করি একখানি ব্যথা ভরা ছুঃখদীর্ণ গান ! 
ভালো তাই - তাই- ই ভালো মোর ; 
তোমার দানের গর্ব শুকাবে না মোর অশ্রুলোর। 
তব দান মশ্শে মম তব স্পর্শসম যেন বাজে, 
বেদনা বিক্ষোভে যেন যলানিমায় নাহি ছায় লাজে। 
| (= আশাধিতা।) 
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অন্যপক্ষে প্রধানতঃ প্রকৃতির বহিরঙ্গ রপই বেগম সুফিয়া কামালকে আকর্ষণ 
করেছে; এ ক্ষেত্রে তার রচন1 বর্ণনাপ্রধান। তবে নিজের ব্যথিত মানসিকতার 
ছাপ এতেও সংলগ্ন রয়েছে। তাঁর জীবনাশ্রিত কবিতাতেও প্রকৃতির অবলেপ 
উপমা এবং রূপকের মাধ্যমে এসেছে ৷ কিন্তু বেগম সুফিয়া কামাল জীবনানুভূতির 
ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ কতিপয় মোটা দাগে উৎসারিত হয়েছেন, প্রকৃতির বেলাতেও 
তেমন চোখে দেখ! অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত ধারণার বাইরে 
যান নি। ‘গ্রীষ্ম’ কবিতার নীচের পংক্তিগুলোতে | 


আমি গ্রীপ্ঘ! আসিলায় বসন্তের পরিত্যক্ত পথে 

ধূনর, উর, রুক্ষ! ধূলিয্লান, বহুদূর হতে । 

অপেক্ষি' আমার লাগি নাহি কেহছ। শিশিরাশ্র আখি 
সিক্ত নব কিশলয়। আমি গ্রীন্ম পরম একাকী । 


এই স্তবকে যতটুকু ব্যাপ্তি আছে তীর প্রকৃতিমূলক কবিতার ব্যাপ্তি ঠিক 
ততটুকু, তার বেশী নয়। ইতিমধ্যে প্রকৃতিচেতনা বাংল! কবিতায় এতখানি 
পরিণতি লাভ করেছে যে, এখানে নতুন অস্তবূর্ির উদ্বোধন ঘটাতে না 
পারলে, গতান্ুগতিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। এই 
সম্পর্কে বেগম সুফিয়া কামাল কখনো সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। 
সে-কারণে প্রকৃতির পাঁরম্পর্ধে তিনি সাড়া দিয়েছেন অনেক বেশী, কিন্তু সেই 
তুলনায় গভীরতা সেখানে অনেক কম। এই অভাব কি শুধুমাত্র মননশীলতার 
অভাবেরই দরুণ ? 


বেগম সুফিয়া কামাল অবশ্য মধুর, অনন্ত, সুন্দর, চিরস্তন প্রভৃতি নন্দনতত্ব- 
সম্পর্কিত শব্দ তার কাব্যে বহুল ব্যবহার করেছেন । এ থেকে এই ধারণার স্থ্টি হয় যে. 
তিনি কবিতার শিল্পসত্তা সম্বন্ধে সঞজাগ। কিন্তু এই সজাগতা উপরোক্ত 
শব্দসমূহের ব্যবহারের মধ্যে যতখানি বিধৃত, সামগ্রিক রচনাপদ্ধতির মধ্যে এতখানি 
নয়। বিশেষ করে কাবোর আঙ্গিক-বিষয়ে বেগম সুফিয়া কামাল বিশেষ অভিনিবেশ 
করতে সক্ষম হন নি। বস্তুতঃ বেগম স্থফিয়া কামালের ক্বিপ্রতিভ। সহজাত ; 
এবং তার কাব্যের স্বাদও এই মহজাত প্রতিভারই প্রতিফলন | এর অর্থ এই নয় যে, 
তিনি স্বভাবকবি। কবি-অনুভূতি তাঁর সহজাত, কতিপয় কাব্যিক অঙ্গুরণনটি 
তার মনের স্বাভাবিক বৃত্তি, এই মাত্র। অন্থুরণনটি সহজাত হওয়ার জন্যে এবং 
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অনুভবের স্বাভাবিকতার জন্যে, একটা অপরিহার্য সহজ উৎসরণ-প্রাবল্যই যেন 
তাকে নিয়তির মত অবধারিতভাবে ঠেলে নিয়ে গেছে। এর ফলে ছুটো বৈশিষ্ট্য 
আমরা পাচ্ছি তার কবিতায়। প্রথমতঃ প্রকাশনার সহজ স্বভাবের দরুণ তার 
কবিতার ভাষা ও বাক্যগঠনরীতি ব্যবহারিক কথনপ্রণালীর কাছাকাছি । 
দ্বিতীয়তঃ তার রোমান্টিক মনের ভাবনা ও ভাষ! উপরোক্ত কারণেই আমাদের 
জীবনের আটপৌরে ব্যবহারিক রোমান্টিকতার একট! পরিচয় তুলে ধরে । 


ধর্মীয় এবং অনুষ্ঠানমূলক কবিতায় বেগম সুফিয়া কামাল আবদুল কাদিরের 
অনুরূপ । ছুজনেই এ-ক্ষেত্রে মর্ম ও তাৎপর্ন অনুধাবন করার প্রয়াসী। কিন্ত 
বিষয়টি ধারণামাত্রেই পর্যবসিত না থেকে প্রত্যয়ে উদ্ধদ্ধ এবং বিশ্বাসে উজ্জীবিত 
হলে যে কাব্যিক গৌরব ও সঞ্চালন লাভ করতে পারে, বেগম সুফিয়া কামালের 
হাতে তা হয়নি। সে কারণে উপরোক্ত বিষয়সমূহের মর্মব্যাধ্যা রূপোলী ভাষায় 
ধর্মব্যাখ্যারই প্রকারান্তর প্রকাশ বলে অন্তুমিত হয়। তাহাঁড়। এই. কবিতা- 
গুলোতে তার মেয়েলি মেজাজের বিশিষ্ট গ্রতিফলনটাও অনুপস্থিত বলে মনে হয়। 


বেগম সুফিয়া কামাল প্রথম দিকে বেশ কিছু কবিতা পয়ারে লিখেছেন । 
তার পয়ারে গান্তীর্ধের পরিচয় রয়েছে। পরবর্তাকালে পয়ারের চর্চা তাকে 
আর তেমন আকর্ষণ করেনি লক্ষ্য করা যায়। মাত্রাবৃত্তের ওপরেই তিনি তার 
প্রকাশ মাধ্যমের জন্যে নির্ভর করেছেন বেশী এবং তার হাতে এর গাঁথুনিও 
সর্বত্র হালকাই রয়ে গেছে। আমি পূর্বেই বলেছি সুফিয়া কামালের কাব্য 
প্রচেষ্টার বিবর্তন রয়েছে-- পরিণত সময়ে তিনি প্রবহমান জীবনেই উপজীব্য 
খু"জেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, জীবনের দিকে মুখ 
ফেরানোর অর্থই জীবনের গভীরতর ও সাম্প্রতিকতর তাৎপর্ধকে জানা নয়। 
এবং অপরপক্ষে জীবনশীলতার সঙ্গে সংযোগ চেতনাগত দিক থেকে ভালো; 
কিন্তু কাব্যক্ষেত্রে উপযুক্ত আঙ্গিকে একে কাঠামো দেওয়ার ওপরেই এর কাব্য 
সাফল্য সম্পুর্ন নির্ভর করছে। বেগম স্থফিয়া কামালের জীবনবোধের গভীরতার 
লক্ষ্যযোগ্য প্রমাণ নেই এবং তার আঙ্গিক পরিশ্রমে নারাঞ্জ। তবে কি তার 
এগিয়ে আসা বিফলে যাবে? 


আলোচ্য সমর-পরিধির আর কয়েকজন কবি হলেন সুফী মোতাহার 
হোসেন, কাদের নেওয়াজ; মহীউদ্দীন, মঈনুদ্দীন এবং বেনজীর আহম্দ। প্রথম 
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ছুই জন রবীন্দ্র-বলয়ের কবি, অপর তিনজন নজরুল-অন্ুদারী। সনেট-রচয়িতা 
হিসেবে স্থকী মোতাহার হোসেন বিশিষ্ট। তার ন্বপ্লাগতা" অনেটটি প্যাট্রার্কান 
আঙ্গিকের খাঁটিত্বের দিক থেকে একটি সার্থক নিদর্শন । ভাব ও ভাষার গ্োতনায় 
এ একটি এখ্বর্বমন্তিত সনেট । কাদের নেওয়াজ জীবনের ছোটখাট বিষয় ও ঘটনার 
রূপকার কবি। একটি সহজ ব্যথিত সুর তার রচনায় লক্ষ্য করা যার, যদিও 
তিনি লিখেছেন কম। 


একটি সত্য দুঃখজনক হলেও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সত্যটা 
এই যে, আলোচ্য কবিরা পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কাব্য-উদীমের কাছে যেন 
চিত্রাপিতের মত স্থির। জাতীয়তাবোধক কবিতায় যদিবা যোগদমূহের ক্ষীণ 
ধারা খুজে পাওয়। যায়, কাবা বিবর্তনের মূলধারায় এদের মধ্যে কোন সংযোগ 
আবিষ্কার কর! ছুরহ। গোলাম মৌস্তক। অবশ্য আধুনিক কবিদের নিকট কোন 
প্রশ্ন নন। কেননা, তার কাব্যাদর্শের যোগ্যতা এ"দের মনে সামান্যতম বিশ্বাস 
ও উৎসাহ সঞ্চার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অপরপক্ষে শাহাদাৎ 
হোসেন তার নাতনী-প্রচেষ্টার বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। সেই বিচ্ছিন্নতা এতই 
পরিচিত যে, তা এদের মানস-ভ্রমণেরই সামান্য কৌতুহল উদ্রেক করতেও 
অক্ষম । একমাত্র আবদুল কাদিরের পক্ষেই একটি যোগস্থত্র রচনার সম্ভাবনা ছিল। 
কিন্তু তিনি তার অবক্ষত্রী পরিত্যক্ত রোমান্িকতার মোহ কেন যেন ছাড়তে পারলেন 
না। শাহাদাৎ হোসেন বাক্যচ্ছটায় নিজেকে আবৃত ও দূরায়ত রাখলেন । আবদুল 
কাদির অতীত ও নৃতনের দ্বন্দ্বে শুধু সাহসের ঝিলিক দেখিয়েই স্তিমিত রইলেন। 
অথচ এগিয়ে আসার উপযোগী কি সুন্দর ভাষা আর আঙ্গিক-চেতনাই তার 
ছিল। আর বেগম সুফিয়া কামালের অগ্রগতি সমদাময়িকতার প্রেক্ষিত থেকে 
এতই বিচ্ছিন্ন যে তা নতুন কোন তাৎপর্ষের ভিজ্ঞাসাও জাগায় না। 


তাছাড়া প্রকৃত আধুনিক কবিরা পুরোপুরি জীবনের কঠোর সত্যের মুখোমুখী, 
প্রেমের আদর্শায়নের একেবারেই বিরুদ্ধে, নিজেকে আনাঁচে কানাচে অন্বেষণ করেও 
তারা জীবনের সহস্র মিলন-বিরোধের মধ্যে অন্বেষণে উদ যোগী । কিন্তু আলোচ্য 
কবিরা তাঁদের আত্মকেন্দ্রিকতার বেড়ার এপারে আর এলেন নাঁ। আবছুল কাদির 
যদিও রোমান্টিক দেহাতীত প্রেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, কিন্তু শোকে ছুঃখে 
সজাগ জীবনের মোহঘন পিপাসা এই বিদ্রোহকে সমর্থন করল কই ? 


দ্বিতীয় প্র 


বিশ শতকের প্রথম তিন দশক বাংলা কাব্যে কতকগুলি মানবিক, সামাজিক 
এবং শৈল্পিক মূল্যবোধের সংস্থিত হওয়ার যুগ। এই মুলাবোধসমূহ জীবন- 
চেতনা, সমাজ-চেতন, যুগচেতনা, অধিকার-চেতন, শ্রেণীচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্- 
চেতনা, প্রকৃতি-চেতনা? অধ্যাত্মচেতনা, ভোগচেতনা, এঁতিহ্য-চেতনা, নীতি-সজাগতা, 
সৌন্দর্য সজাগতা, আত্মসজাগতা, আঙ্গিক-সজাগতা এবং রুচি ও বৈদগ্ধ-পরিচর্যা 
গ্রভৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রিশের যুগে সুচনা হল বিদ্রোহের । 
মানবিকতা ও আত্মউদ্বোধন-মূলকতার সঙ্গে নীতি ও নিয়ম গৃঙ্থলার একটি বোঝাপড়া 
ত্রিশ-পূর্ববতী যুগে বাংল! কাব্যে সংস্থাপিত রূপ লাভ করেছে বলে লক্ষ্য কর! 
ঘায়। সেক্ষেত্রে ত্রিশের যুগে মন ও প্রবৃত্তির প্রশ্নাতীত স্বাধিকার ঘোষণার 
দাবী উত্থাপিত হয়েছে। এ অনেক প্রচলিতকে, প্রথাবদতাকে ভাঙতে, অনেক 
বিধি-নিষেধ, নীতি-নির্দেশকে লঙ্ঘন করতে উদগ্রীব । তবে সৌভাগ্যের বিষয় 
যে, এই বিদ্রোহ-উগ্ভম মানবিকতার মৌলিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে অগ্রসর 
হতে চায়নি। আর অন্তপক্ষে বাংলা কাব্যের ত্রিশ-পরবর্তা যুগটা হল অনেকটা 
গঠনমূলক । এর নিশ্চিত চারিত্রলাভ ঘটে চল্লিশের দশকেই। এই পর্যায়ের 
মূল বৈশিষ্ট্য হল প্রেক্ষিত ও পারম্পর্য-সঙ্ঞানতা এবং বিশ্লেষণমূলকতা। 


প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, মোহিতলান 
মজুমদার, সতোন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম 
মোস্তফা ও বেগম সুফিয়া কামাল এই পর্যায়ের অন্তভুক্ত। বিদ্রোহমূলক 
দ্বিতীয় পর্যায়ে আবছুল কাদির একজন বিশিষ্ট কবি। তৃতীয় পর্যায়ের 
অনেক উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন ফররুখ আহমদ? আহসান 
হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ । এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় 
পরিঞ্ধার হওয়া প্রয়োজন যে, উল্লিখিত পর্যায়সমূহের স্ম্পষ্ট সীমা নির্ধারণ সম্ভব 
হলেও, সকল কবিকেই তাদের সংশ্লিষ্ট পর্ধায়-প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা 
সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ যেমন, জীবনানন্দ-মানস প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায় 
এমন কি তৃতীয় পর্ধায়ের কিছু কিছু প্রাথমিক লক্ষণ সমূহ পর্স্ত প্রসারিত; বুদ্ধদেব বসু, 
নুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি দ্বিতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃতীয় পর্যায়ের প্রবণতায় 


~ 
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অবলীলায় সঞ্চরণ করেছেন, নতুনতর উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন । এবং দিশেষ বরে 
নজরুল--তার উৎস প্রথম পর্যায়ে হলেও তিনি বাংলা আধুনিক কাব্যের-_বিদ্রোহ 
এবং পুনর্গঠন--উভয় ক্ষেত্রেই উৎসের কাজ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় 
কোন পর্যায়-বিভাগই কবিদের ওপর তেমন প্রয়োগ করা যায় না, যেমন কাব্যের 
বিবর্তন ধারার গতি-প্রকৃতি ও লক্ষণ-বৈচিত্রের নির্ধারণে এর প্রয়োগ চলে। 


বাংলা কাব্যের চতুর্থ পর্যায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত। এইটে 
মূলতঃ অব্যবস্থিত চিত্ততার যুগ। নতুন কোন মূল্যবোধ উদ্ভূত হচ্ছে না বলে 
কতিপয় পুরাতন ও শাশ্বত মৌলিক মূল্যবোধে অন্ধুবর্তন, রোমান্টিকতার পুন্রুজ্জীবন 
গ্রভৃতিতে এই পর্যায়ের কাব্য প্রচেষ্টা পর্ববসিত। যেহেতু কেবলই অনুবর্তন সে 
কারণে এ-ক্ষেত্রের মানবিক ও চিরন্তন মুল্যবোধ-নির্ভর কবিতা উদ্বোধন শিহরিত 
নয়, স্পন্দনচকিতও নয়। ফলে স্থজনী-চারিব্রও এদের গৌন। অন্তপক্ষে 
রোমান্টিকতার পুনরুজ্জীবন স্ববিরোধিতা, মিশ্রণ ও অবক্ষয়ে চরিত্রভ্রষ্ট, বিনষ্ট 
ত্বদ। এই পর্যায়ের কবিরা যে এই মৌলিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন নন-_ 
তানয়। সেজন্যে তাদের অনেকেই কবিতায় বিশিষ্টত! আনার জন্যে ও মনোটনী 
ও পুনরাবৃত্তি ভাঙার জন্যে শব্দ ও আঙ্গিকের উৎকর্ষের ওপরই সর্বাধিক মনোযোগ 
দিচ্ইেন। যদিও অবশ্য ‘শব্দই কবিতা--এই ধুয়া কোন কাব্য-আন্দোলনের 
মাধামেই 'শব্দই কবিতা" এই সত্যকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। 
তবে এতে বে কাব্যভাষার উন্নতি হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। অগ্তপক্ষে কেউ 
কেউ নতুন পথের সন্ধান করছেন, কিন্তু তা এখনও কোন রূপ পরিগ্রহ করে 
নি। তবু এই প্রচেষ্টাতেই অবশ্য বাংলা কাব্যের ভথিস্তুৎ নির্ভর করছে। কারণ 
প্রতিনিয়ত নতুন না হয়ে কবিতা বাঁচতে পারে না। প্রত্যেক ক্রান্তিকালের ধাক্কায় 
নতুনত্ব লাভের মধ্যেই কবিতার প্রাণভোমর! বাধা । এর কোন ব্যতিক্রম নেই। 


| ২ 0 


আমাদের আধুনিক কাব্যধারার পথনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যে 
ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেনই সর্বাধিক উল্লেখিত হয়ে 
থাকেন! আমি আগেই বলেছি বিশ শতকের বাংলা কাব্যের সাম্প্রতিককাল 


পর্যন্ত প্রসারিত বিবর্তনে তৃতীয় পর্যায়সীমার মধ্যে এর! পড়েন। অবশ্য এ*রা 
৬ 
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সবাই এখনে! লিখছেন ৷ সেই সত্য ছিসেবে রাখলে কথাটা একটু পাস্টে আরো 
যথাযথভাবে এই বল! উচিত যে তাদের কাব্য চারিত্র ও বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত 
পর্যায়ের মধ্যেই উদ্ভাবনা লাভ করেছে। পারম্পর্য ও প্রেক্ষিত-চেতনা এবং 
বিশ্লেষণ মূলকতাকে আমি এই পর্যায়ের মৌলিক লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছি এবং 
এই লক্ষণগুলিই এই পর্বায়ের কাব্য আন্দোলনকে পুব অবস্থা থেকে স্ব।তন্ত্য 
দিয়েছে এ কথারও আভাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যাইহোক এ'দের সম্পর্কে 
আলোচন! শুরু করার আগে আর একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, 
এই তিনজন কৰি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেনের মধ্যে 
যে উপরোক্ত লক্ষণলমূহ নিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, এবিষয়ে আমাদের 
প্রথমেই সজাগ থাকা আবশ্যক । কেননা কবি হিসেবে এদের ব্যক্তিগত মানলের 
ভূমিকা কিছু কম নয়। অথ এরা একই বিবর্তনের ভিত্তিপটে পা দিয়ে রয়েছেন। 
বৈচিত্র্য এবং মিলের সমন্বয় খুঁজতে হলে বিভিন্নতার এবং উৎসের সামস্রিক 
তাঁৎপর্যটা অবশ্যই উপলব্ধি করা দরকার । 


এঁতিহাবোধ ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। এঁতিহ্যবোঁধে উজ্জীবিত হতে 
না পারলে ফররুখ আহমদ লিখতেও পারেন না। এঁতিহোর জগতই তার স্বাভাবিক 
স্বস্তির জগত। আরব্য-উপন্থাস, ইরান ও আরবের সংস্কতি ও পুরাকথা ও কোরানে 
উল্লেখিত কাহিনীর এঁতিহ একদিকে এবং অন্তার্দিকে মুললিম অভ্যুত্থান যুগের 
ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার এঁতিহা তার কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমৌক্ত দিকটা! 
‘সাত সাগরের মাঝি’ এবং দ্বিতীয়োক্ত দিকটা “পিরাজুম মুনীরা'তে প্রধানতঃ 
প্রতিফলিত হয়েছে। তীর প্রেম, সৌন্দর্য ও উদ্বোধনমূলক কবিতার কোন ক্ষেত্রেই 
এ মত্যের খুব বেশী ব্যতিক্রম নেই। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্তে নীচে কয়েকটি 
উদ্ধ,তি দেওয়া গেল ঃ 
(১) ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুশ 
হাতীর দাতের সাজোয়া পরেছে শিলার আবলুষ 
পিপুল বনের ঝাঁঝাওল! হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে ; 
নামে নিতাঁক সিন্ধু শকুন দরিয়ার হান্মামে। 
(-সিন্দবাঁদ) 
২) আল্‌ বুর্‌ জের চুড়া যেন এক উড়ে আসে কালে দেউ 
(-_বৰা’র দরিয়ায়) 
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(৩) যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দী বিশাল জীন 


(8) 


৫) 


(৬) 


ফু ফু * 


কাল মত্তবলে বাড়ের কান! শুনেছি একল! জেগে 
শুনেছি কান্না রাত জেগে দুর মরুভুর কুলে কুলে, 
বাদামের খোঁস। 'এমেছিল এক ভেসে তুফানের বেগে 
আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে ছুলে 

সঃ চে নর 
ডাকে বাগ্দাদী খেজুর শাখায় শুক্লা রাতের চাদ, 
মাহগীর বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোছনার জাল. 


কোমল কুয়াশা জেহে যেথ। মাটি পেতেছে নতুন ফাঁদ 
ঘরে ফেরবার সময় হয়েছে আজ । 


* ক রঃ 


_খিজিরের গাথে পেয়েছি আমরা দরিয়ার বাদশাই 


(-_দরিয়ার শেষ রাত্রি) 


শাহেরজাদীর বারোকায় এসে সাইমুম আয়ু শ্রান্ত শিখিল, 
খোঁজে ওয়েসিস মরু-সাহারায় চিড় খাওয়া দিল শুন্য নিখিল। 
(শাহ্‌ রিয়ার) 


আখরোট বনে 
বাদাম খোবানি বনে 
কেটেছে তোমার দিন। 
ছে পাখি শুভ্র তন 
bd bd ফু 
ইরান বাগের' বেদনা ওড়ায়ে এনেছে! পক্ষপুটে 
| (--আকাশ নাবিক) 


কায়খস্‌কর স্বপ্ন কংকালের ব্যর্থ পরিহাস 
জীবাণুর তন্তু পুষ্টি করিয়াছে কবে তার লাশ। 


* সর নর 
এই স্ব রাত্রি শুধু একমনে সেই কথা শোনে, 


স্তোরা উডিছে তার অন্ধকার দুরন্ত পবনে। 
(--এই সব রাত্রি) 
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(৭) কোন অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগলো সেই জাহাজ 


মনে পড়ে নাকে। আজ, 
তবুও সেখানে ভ'রেছে জাহাজ মাঁরজানে মর্ধরে 
এইটুকু মনে পড়ে । 
(=-দাঁত সাগরের মাঝি) 


ইত্যাদি । কিন্তু ফরুরুখ আহমদের মনে বাংল। প্রকৃতি এবং বাঙালী অভিব্যক্তি 
এঁতিহোর যে কিছুই ছায়াপাত করেনি, তা নয়। তারও কিছু নিদর্শন রয়েছে; যেমন, 


এবং, 


(১) তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম 


অন্তরের ঘ্রাণ, 

দিন-রাত্রি বারে ঝরে পড়ে 
দীর্ঘ পদানাল বেয়ে পাপড়ির ’পরে... 
ভরে ওঠে মুনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ন বেল! 
পাপড়ির দ্বার রুধি” পদের সুরভি কোথা চলেছে একেলা, 
পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস, 
ভেমে চলে মন, দুরে ভেসে চলে সুরভিপ্রশ্বাস 

নর, জানিনা কোথায়-- 
বসে আছি অন্ধকারে নিশীথণ-প্রচ্ছায়, 
পাপড়ি, যায় না দেখা, আজ শ্রীন্ত ধনীর আগ্নেয় উৎসব। 
শুধু একা করি অনুভব 
তোমার হারানে! গন্ধ সুরভি-প্রশ্বাস, 
মনের অলিন্দে শুধু দেখা দেয় তন্দ্রাতুর তোমার আকাশ। 


মুগ্ধ মন আকুল সৌরভে 

নাহি জানি ভুলেছে সে কবে 

রজনীগন্ধার সিপ্ধ ভীরু বাতায়নে, 

রুদ্ধ কারাদ্বার ভাঙি' আজ সে করিছেদুরে কার অন্বেষণ ! 


মনে হয় আকাশ কুসুম 
তোমার সন্ধান ! 
তবু লাগে জোয়ারের টান, 
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এবং, 


এবং, 


কিন্ত 


সুপ্তির অতলে যেয়ে হানা দেয় জাগ্রত চেতনা, 
কী অসহ্য বেদনায় লাগে বুকে সৌরভ মূছন। ৷ 
বন-চামেনির আোতে ভেসে যাই কোথায় সুদুরে 


ভারাক্রান্ত তন ছেড়ে মন আজ ফেরে ঘুরে ঘুরে--দক্ষিণ বাতাসে, 


নিজেকে হারায়ে ফে'লে ছুটে চলে ব্যাকুল আশ্বাসে] 
প'ড়ে থাকে ধুলিয়ুঠি, প'ড়ে থাকে ভ্রান্ত অহংকার । 
ব্যথাতুর হ'য়ে ওঠে সমগ্র চেতনা, সত্তা, মনের কিনার। 
(-ঝরোকায়) 
রাঁত্রিভ'র ডাহুকের ডাক ... ১, 
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্ির ! 
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি! 
ছলনার পাশা খেল৷ আজ প'ড়ে থাক, 
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি, 
কান পেতে শোনে। আজ ডাকের ডাক । 
তারার বন্দর ছেড়ে চাদ চলে রাত্রির সাগরে 
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে, 
অশ্রীস্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে 
স্বপ্নের প্রবাল । 


বেতস বনের ফাঁকে চাদ ক্ষয়ে আসে 
রাত্রির বিষাদ ভর৷ স্বপ্নাচ্ছন্ন সাতোয়া আকাশে । 


হয়তে! তোমাকে চিনি, চিনি এ চিত্রিত তনুকা, 
বিচিত্র তুলিতে আঁকা। 

বর্ণ সুকুমার | | 

কিন্ত যে অপূর্ব সুরা কীদাইছে রাত্রির কিনার 

যার ব্যথাতিক্ত রসেজ'মে ওঠে বনপ্রান্তে বেদন। দুঃসহ, 
ঘনায় তমালে, তালে রাত্রির বিরহ 

সেই সুর পারিনা চিনিতে। 


১২৫ 


দেশজ স্থৃত্রের এই সম্পন্নতা ফররুখ আহমদে এত ছুললভ যে, এর সঙ্গে 


তাঁর কোন সত্যিকার সংলগ্নতা আছে বলে মনে হয়না । বরং তার প্রবণতা 
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সম্পূর্ণই আরব সং স্কতি-কেন্দ্রিক এবং মুসলিম হিসেবে এক্ষেত্রে তিনি সচেতন 
ভাবেই একাত্মতা অনুভন করেছেনঃ ‘মোরা মুললিম দরিয়ার মাঝি মওতের 
নাহি ভয়!’ দেশ এবং কাল উভয় দিক থেকে দূরায়ত এঁতিহের প্রেরণায় 
উজ্জীবনের মৃলসৃত্রটাও এইখানেই । তবে ফররুখ আহমদের কাব্যের সঙ্গে 
জীবন ধারণার বিমূর্ত প্রতিক্রিয়ার যে সংযোগ রয়েছে তা একান্তই অস্পষ্ট 
নয়। কিন্তু সেখানে পথিপার্শ ও সাম্প্রতিক জীবন নেই। জীবনের উদ্ভিদ্য- 
মানতা (90115 116) নেই বলে আধুনিক কাব্যের অন্ততম লক্ষণ বিশ্লেষণ- 
ধন্সিতাও নেই । ফররুখ আহমদ মুসলিম পুনজ্ণগরণের আদর্শে বিশ্বাসী। তার 
কাব্যে এতিহ্য ও আদর্শের পারম্পর্ধ কী তা সহজেই বোধগম্য এবং কোন 
প্রেক্ষিতে এই সমন্বিত উ.দ্বাধন তাও সহজেই অনুমেয়, কিন্ত তাতে এঁতিহ্যের 
স্বপ্ন যতখানি লাবণ্যে উদ্ভাসিত, জীবনের দ্বান্দিক অব্যন্তাবিতা ততখানি স্পষ্ট 
নয়। ফলে আদর্শের অপরিহার্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতাও সেখানে অনুপস্থিত । 
অপরপক্ষে জীবনধারণার সঙ্গে আদর্শের যোগ স্থাপিত করার চেষ্টা কর! হয়েছে 
প্রতীক ও রূপক গ্যোতনার মাধ্যমে । তাই ফররুখ আহমদের এতিহ্য ব্যবহার 
প্রতীক-রসে সিঞ্চিত। কয়েকটি উদ।হরণে কথাটা পরিষ্কার হবে। 


(১) নতুন পানিতে সফর এবার ছে মাঝি সিন্দবাদ ৷... 
পাকে পাকে ঘুরে তীরবেগে ছুটে আবর্তে দিশাহার। 
ক্ষুধার ধযকে ঘাস ছিড়ে খেয়ে আকাশে জাগায়ে সাড়া, 
জালিমের চোখ আগুনে পোড়ায়ে, গুড়ায়ে পাপের মাথা, 
দেখেছি সবুজ দরিয়) জাজিমে রয়েছে পাতা । 
(-_সিন্দবাদ) 


(২) হয়তো সে ভুন, হয়তো সে ভুল নয় 
তুফানের মুখে জমা হর বিষ, জম হয় সংশয়, 
জাহাজের হান নির্মম হাতে ঘোরাও এবার মাঝি। 
এ পথের শেঘ, এ গতির শেষ কোখা, 
কোথায় মাতাল ছুটছে অন্ধ তাজী? 
€-বা'র দরিয়ার) 


(৩) সওদাগরের দল মাঝে মোর! উঠায়েছি আহাজারি, 
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি! 
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ওকি বাতাসের হাহাকার,_-ওকি রোণাজারি ক্ষুধিতের | 

ওকি দরিয়ার গর্জন,_ওকি বেদনা মজলুমের ! 

ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়তেরী ! 

পারঞ্জেরী ! 

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র জকুটি হেরি, 

জাগে৷ অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রকুটি হেরি ; 

দেখ চেয়ে দেখ সুর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী | 
€(-পাঞ্জেরী) 

(৪) পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে 
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর 
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর 1... 


স্ফীতোঁদর বর্বর সত্যত।-_ 

এ পাশবিকতা, 

শতাব্দীর ক্রুরতম এই অভিশাপ 
বিষাইছে দিনের পৃথিবী ; 
রাত্রির আকাণ । 


এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে করে পরিহাস ? 
কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে করে পরিহাস? 
(-লাশ ) 
(৫) আমি দেখি কৃষাঁণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা, 
আমি দেখি লাঞ্চিতের ললাটে জলিছে শুধু অপমান টীক। : 
গবিতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস, নারী হল লুগিতা৷ গণিকা। 


অনেক মঞ্জিল দুরে পড়ে আছে মানুষের ঘাটি, 

এখানে প্রেতের বছিবাটি, 

এখানে আবর্তে পথহার। 

চলিতেছে যার! 

তাদেরে দিয়েছে ডাক জ্ড়তার ক্র'র আজদাহা, 

শতকের সভ্যতায় এর! আজ হ'ল তাই অন্ধ, গুমরাহ। | 
(-আউলাদ ) 


১২৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


(৬) আজকে তৌমার পাল উগ্ভাতেই হবে, 
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি, 
ভাঙা মাস্তল দেখে দিক করতালি 
তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে। 
(সাত সাগরের মাঝি ) 
(৭) নিশান আমার কি স্বপন তুমি দেখছো আজ 
নিশান আমার শীর্ণ মুঠিতে 
পেতে চাও তুমি মহা নিখিল? 
ক্ষুধিত মাটিতে নে নয় তাজমহল, 
মানুষের মাঠে বিরাণ মাটিতে 
এবার ফলাবে তাজ ফসল, 
এবার নিশান থামবে না তুমি 
গড়তে শিলার তাজমহল, 
এবার তোমার যাত্রা যেখানে 
ক্ষুধ! বিশীর্ণ অশ্রু, 
এবার তোমার যাত্রা সে পথে 
যেথা উমরের পায়ের ছাপ, 
জং ধ'রে যেথা প'ড়ে আছে হায় 
আলীর হাতের জুলফিকার, 
পিঠে বোবা! নিয়ে ক্ষুধিতের দ্বারে 
চলে একটানা পথ তোমার ; 
দেখে৷ সিরাজুম মুনিরা জন্নছে 
মুছে দিতে সব ফাঁকি? প্রলাপ... 
(নিশান ) 
উদ্ধ তিগুলো এতই প্রাঞ্জল যে, কী আদর্শে এ উজ্জীবিত এবং ব্যবহৃত 
প্রতীকের আড়ালে মূল বক্তবাটাই বা কী তা বোধকরি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার 
প্রয়োজন নেই! প্রতীকের আধারে যে এঁতিহ্য ও আদর্শ অবিমিশ্র হয়েছে 
সে দিকেই আমি এ-থেকে ইংগিত দিতে চাচ্ছি। নজরুল-কাব্যেও মুসলিম 
এঁতিহ্যের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, যদিও তা প্রতীকী আধারে উপস্থাপিত নয় । এ 
ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, এতিছ্া চেতনার সাহায্যে নজরুল তার কাব্যে জীবন ও 
জীবন-জিজ্ঞাসার বিপুল আলোড়ন স্থপতি করতে পেরেছিলেন । কিন্ত ফররুখ 
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আহমদের কাব্যে এর দ্বার! প্রতীকী আমেজ এসেছে বটে, জীবনের প্রবল তোঁড় 
পেখানে প্রবেশ করতে পারেনি । সাং্প্রতিকতা-দংলগ্ন স্থুরের একটি আভাধিত 
সমার্থকতা সেখানে উপলব্ধি করা যায় মাত্র। তবে পরিশীলনের অভাবে 
নজরুলের বিপুল জীবন-উপকরণ সম্পূর্ণ কাব্য-উপকরণে পরিণত হয়ে উঠতে 
পারে নি। অগ্তপক্ষে কররুখের এঁভিহা-উপকরণ কাবা-উপকরণে পরিণত হয়েছে । 
কিন্তু এই সাফল্যের জন্যে জীবনের স্বাভাবিক সম্প্রপারণের সম্ভাবনাকে যেন 
তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে বলে মনে হয়। সিদ্ধির এই সহজ প্থটাকেই 
একক ও একনিষ্ঠভাবে আকড়ে ধরাতে অসম্পূর্ণতা আছে বৈকি। 


কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কয়েকটি কবিতাকে ব্যতিক্রম হিসেবে অবগ্যই গণ্য করা 
গ্রয়োজন। কবিতা কয়টি হলঃ ঝরোকায়, ডাহুক, লাশ এবং আউলাদ। 
নিঃসন্দেহে এই কবিতাগুলোতে এঁতিহা, আদর্শ এবং জীবন একটি সমন্বিত 
ভিত্তি পেয়েছে। এই ব্যাপকতার দিকে পা! বাড়াতে অব্য ফররুখ আহমদের 
মধ্যে কোন উৎসাহ দেখ! যায় নি। বরং অতীতের কাল্পনিক ভ্রান্তি ও ত্রুটির 
প্রতি বিমুখতায়, পরিমাঞ্জনার বিদ্রোহে এবং ভবিষ্যতের কাল্পনিক সংশোধনের 
উদ্যোগে, পুনর্গঠন-সম্ভাবনায় তিনি একনিষ্ঠ উৎস খুজে পেয়েছেন_তার মানস 
শুধু এই বৃত্তেই আঁবন্তিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে £ 


শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে 
দরিয়-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে, 
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুমাফির দল বসি’ 
দেখেছে সভয়ে অন্ত গিয়াছে তাদের সেত:র।, শশী : 
মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি’ 
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের শর্বরী । 

(- পাঞ্জেরী ) 


সে যাই স্কোক, এখানে একটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, অতীতট! 

কাঁব্য নয়, অতাঁতকেন্দ্রিক আদর্শ বোধও কাবা নয়। কাব্য অতীত'নর্ভর দূরায়ত 

স্বপটা; আদর্শভিত্তিক উদ্বদ্ধ আকাজ্ষাটা! সুতরাং ফররুখ আহমদের 

মুদলিম পুনর্জাগরণ-বোধ এবং সে বিষয়ের বক্তব্যকে কাব্য বলে ভুল করার 

কোন কারণ নেই। কাব্য এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ধ্যান, কল্পনা ও চিত্রায়িত স্বপ্ন 
১৭ 
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ফুটে উঠেছে তা। এক্ষেত্রে সামান্ত হেরফের অবশ্যস্তাবী বিপর্যয় ডেকে আনে। 
ফররুখ আহমদই এই সঙ্কটের এক বিশিষ্ট প্রমাণ । কেননা এই পরিক্রমায় 
তার সফলতা ও বিফলতার পাল্লা সমানভাবে ভারী । “সাত সাগরের মাঝি’ 
কাবাগ্রন্থকে সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ কর! যায়। অন্যপক্ষে সিরাজুম 
মুনীর!’ একটি কাবাগ্রন্থ বটে, কিন্তু এর প্রকৃত কাব্যমূল্য সম্পর্কে আশা করি 
কোন মোহ থাকার কথা নয়। অবশ্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং খোলাফায়ে 
রাশেদীন এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেত! ও ধর্মীয় বিষয়ের নাসমাহাত্বা ও গুরুত্বই 
যদি আমাদেরকে প্রথমেই বিচলিত করে ফেলে তাহলে আমার বলবার কিছু 
নেই। অথচ কাব্যগুণ যেখানে গৌণ হয়ে পড়েছে এমন উৎসরণের দিকেই 
ফররুখ আহমদ সর্বাত্মকভাব নিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন ধীরে ধীরে। বেশ কিছুকাল 
আগের এমন একটা নমুনা হল £ 
আল্লার দেওয়। বিশ্ববিধান 
ইসলামী শরিয়ত 
সে বিধানে মোর! গড়িয়া তুলিব 
এই পাক হুকুমত 11... 
€তীহিদে রাখি দৃঢ় বিশ্বাস 
আমরা সজিব নয়া ইতিহাস 
দেবো আশ্বাস ভুনিয়ার বুকে 
দেখাবে! নতুন পথ ।। 
সারা মুসলিম ত্ুনিয়াকে বেঁধে 
একতার জিন্‌ জিরে 
ফিরায়ে আনিব হারানো সুদিন 
নয়৷ জমানার তীরে 1 
আলী, ওসমান, উমরের দান 
নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান 
নেব মোরা ফের আবুবকরের 
সত্য সে খিলাফত || 
(= তারানা-ই-পাকিস্তান ) 
এইটে একটি গান। পুরো উদ্ধত করলাম এইজন্য যে, এতে ফররুখ 
আহমদের আদর্শের মূল বক্তব্যটা বিধৃত হযেছে । তিনি পাকিস্তানের মধ্যে 
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খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের পুনঃসংস্থাপনের স্বপ্ন দেখেছেন। এবং তার 
এ স্বপ্ন যে সিদ্ধান্তে উৎকর্ষ পেয়েছে তা হুল; 


- কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়--শুধু সে মানুষ 
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাবৃতী, পারে যে জাগাতে 
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ ; ঘুমঘোরে যখন বে হুশ ; 
আলাতে পারে যে আলো ঝড়ক্ষুৰ্ধ অন্ধকার রাতে ) 
যার স্বাথে শুরু হয় পথ চল। জাগ্রত যাত্রীর 
দিল সে ইশার। আজ আত্মত্যাগ হাতেম তায়ীর ॥ 

(=-নৌফেল ও হাতেম ) 


নিশ্চিতভাবেই এতে কাব্যবোধের চেয়ে কর্মপন্থা বড়। একটি কবির 
বিকাশের পক্ষে এ যে কত আত্মবিরোধী তা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাঁসমাত্রই প্রমাণ 
দেবে। ধর্ম বা আদর্শচেতন। বা কোন প্রকার চেতনার সঙ্গেই কাব্যের 
বিরোধ নেই, কিন্তু তা যদি কবির বোধ ও কল্পনাকে গ্রাস ও আচ্ছন্ন ক'রে 
কেবল প্রচার ও কর্মসূচীর ভাষ! হয়ে ওঠে মাত্র তাহলে সেক্ষেত্রে কবিতার 
অপমৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক । তা ছাড়া উপরোক্ত উদ্ধতি দুটো শিরোনামা ও 
প্রসঙ্গ টাক। থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে ওতে যুগচিহ্ুরও কিছু পরিচয় খুজে 
পাওয়া যাবে না। নঞ্জরুলও মুসলিম গৌরবের উন্মেখে জাগরণমূলক উদ্দীপনার 
সঞ্চার করতে চেয়েছেন। সেখানে মানবিকতারই প্রধান আবেদন, সমমমিতাই 
প্রধান সুর! কিন্তু ফররুখ আহমদ যতই এগিয়ে গেছেন ততই তার লেখার 
বিশিষ্ট আদর্শ, বিশিষ্ট আন্দোলন বিচ্ছিন্ন পথ এবং স্বাতন্ত্-সীমিত প্রচার প্রধান 
হয়ে উঠেছে । কাব্যের আবেদন সার্বগ্রনীনতার ভিন্তি থেকে মরে এগেছে ধীরে 
ধীরে। এবং তদুপরি সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, ফররুখ আহমদ তার 
আদর্শের সঙ্গে সাম্প্রতিক উদ্ভিষ্ঠমান জীবন জটলার যোগ ঘটাতে পারেন নি। 
জীবনের জীবন্ত প্রবহমান স্রোত কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও তার 
কাব্যকে স্পর্শ করেনি। কয়েকটি ধারণাগত মৌলিক প্রত্যয়ে তিনি উদ্ঘদ্ধ 
হয়েছেন এবং তার বিমূর্ত প্রক্ষেপেই মাত্র তিনি সন্তষ্ট থাকতে চেয়েছেন । আহুর 
অগ্রসরমান অভিজ্ঞতা! তাঁর কাছে কোন মূল্য পায় নি--তার কাব্যে তা পরিশীলিত 
রূপায়ণে (pure experience) মণ্ডিত হওয়ার স্থযোগও পায় নি। 
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অথচ নজরুলের উদ্যত কণ্ঠের অব্যবহিত পরেই “সাত সাগরের মাঝি’ 
কাব্যগ্রন্থে ফররুণের উদ্গত তন্ময় কথ শোন। গিয়েছিল । নজরুলের উচ্চকিত 
আবেগ উদ্বেলতার পরে কররুখের মখিত মক্দ্রিত ধ্বনি, ব্যথিত সংযমে স্থাপ্সিক 
সাহসের উদ্বন্ধ পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম । নজরুলের অতীত-উন্তেখ যেখানে 
জনসভার উল্লেখের মত শিরায় ঘ। দিয়েছে সেধানে কররুখের উল্লেখ স্পর্শ হেনেছে 
চেতনায়, মননে, মনোগঠনে, মানসে । নজরুলের ৪৮৮০০ ছিল শুধুই 
জাগরণের, ফররুখের ছিল উদ্বোধনের । লক্ষণীয় যে ফররুখের উল্লিখিত গুণগুলোর 
সবগুলোই অধিকতর পরিণত ক্বি-গুণ | তার অর্থ এই যে, ফররুখ 
আহমদের কবি-সাফল্যের সম্ভাবন! নজরুলের চেয়ে বেশী ছিল ! কিন্তু আশ্চর্য এই 
যে নজরুলের সমান কবধি-সাফল্যও তিনি অগ্ন করতে পারেন নি। এমন 
কি চেতনাগত দিক থেকে নজরুলই তাঁর চেয়ে অধিকতর আধুনিকও রয়ে 
গেছেন! ফররুখ আহমদের সম্ভাবনা “সাত সাগরের মাঝি'তেই আভাষ দিয়ে 
বিলীন হয়ে গেছে--এই প্রতিশ্রুতি সার্থকতার পথে আর এগোয় নি! এর 
কারণ এই যে, নজরুল অধিকতর কম কবি-পরিশীলন নিয়েও জীবনের 
বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যে আবতিত হয়েছেন, প্রবহমানতায় তিনি সংযোগ রেখেছেন, 
সঞ্চারিত হয়েছেন। ফররুখ আহমদ স্থানকাল পাত্রের সঙ্গে বর্তমানের ঘটমানতার 
সঙ্গে, সাম্প্রতিকতার সংক্ষোভের সঙ্গে যোগ আর কিছুতেই ঘটিয়ে তোলেন নি 
অর্থাৎ মুহূর্তের পটে তিনি আর জাগলেনই না! 

অথচ বিষয় ও আদর্শ যে ভাষায় কাব্য হয়, যে ছবিতে চিত্রকল্প হয়; যে 
মূছ'নায় লিরিক হয়, দে ধ্যানে আত্মগত হয়, যে কল্পনায় বাস্তবতা ও ঘটমানতা 
crudeness ছাড়িয়ে ও এবং যার দ্বারা বিশেষ বক্তব্যের গ্রশ্ন-সাপেক্ষতার উর্ধে 
শৈল্পিক রসের স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারে তা ফরকখের অনায়ত্ত ছিল না। (সাত 
সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থ এর প্রমাণ |) এবং কী করে এই কাব্যপদ্ধতি জীবনের 
সঙ্গে মেশে তারও পরিচয় তার মধ্যে রয়েছে । (সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থের 
ডাহুক, লাশ, আউলাদ, ঝরোকায় এবং কয়েকটি সনেট এর নিঃসন্দেহ প্রমাণ 
হিসেবে উপস্থিত ।) কিন্তু ফররুখ আহমদ বোধকরি এই কাব্যের পথেই উৎসারিত 
হওয়াটা খুব যথাযথ ও এঁকান্তিক মনে করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত আদর্শ 
কাব্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে, আদর্শ-সাধনাকেই অশকড়ে ধরেছেন 
প্রাণপণে । ফলে অবশ্যস্তাবী বিপর্ধয়ট! নেমে. এসেছে সহজেই, সরল পথেই । 
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০৪$এরও প্রথম দিকের কবিতায় শ্যাশনালিজম-কেন্দ্রিক আদর্শবোধ 
প্রধান ছিল। কিন্তু £98%5 বুঝতে পেরেছিলেন শুধু এমন নির্ভরতার মধ্যে কাব্যের 
অগ্রসরতা ও বিকাশ সম্ভব নয়! তিনি জেনেছিলেন, “the modern world 
is more powerful than any propaganda, that no nation can 
isolate itself from the crisis of the modern world.”— একজন 
আধুনিক কবির পক্ষে এই জীবনদৃষ্টির প্রয়োজন যে কতখানি তা সহজেই 
অন্থুমেয়। ফলে Yeats এগিয়ে গেছেন। আর তাছাড়া নিজের দেশের legend 
ও 101 l০r৮eএর ওপর Ye৭t5এর দক্ষতাও ছিল অপরিসীম । এতে করে 
এতিহ্য-সঞ্চরণে দেশের হৃদয়-অভ্যস্তরে প্রবেশের স্বাভাবিক সৃত্রও Yet এর 
সহজাত আয়ত্তে ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদের এতিহ্যবোধের 
একদিকে একনিষ্ঠ অচল সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে দেশজ সূত্র থেকে বিচ্ছিন্নভাই 
যে তার কাব্য-ভাবনাকে স্থবির, প্রবাহচযুত ও আত্মসর্ধস্ব করে তোলার 
অন্যতম কারণস্বরূপ তা সহজেই ধারণা করা যায়। 6৪%5এর ক্ষেত্রে দেখা 
গেছে তার আজীবন প্রিয়া 7880 001019র উগ্র বিপ্লবী আদর্শ এবং 
0’ Leary’র প্রভাবিত দেশপ্রেম তাকে এককভাবে আবদ্ধ করে রাখতে 
পারেনি। এককালে Yea, যখন তিনি “still a young man he began 
to conceive a plan for bringing together the two halves 
of Ireland so as to build a ‘unity of life’ that would 
produce a great literature” (‘Crisis in English Poetry’ —V.D. 9. 
Pinto)--এমন ধারণাও পোষণ করতেন। তিনি এই ধারণাতেও নিজেকে 
ধরে রাখেন নি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রথমতঃ কোন আন্দোলনের 
কর্মসূচীর রূপায়ণ কবির দায়িত্ব নয় এবং দ্বিতীয়ত কোন একক বিষয়ের প্রতি 
আজীবন সীমাবদ্ধ একমুখীনতা কখনও শিল্পে সাহিত্যে মুক্তি আনতে পারে না। 
কবির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতা অবশ্যই রক্ষিত হতে পারে, কিন্ত 
তা কেবলই পুনরাবৃত্তির মধ্যে বিধৃত হলে কবি বাঁচেন না। তাকে অবশ্যই 
প্রবহমান জীবন ও পরিপার্থের মধ্যে সত্য খুজতে হবে। কেননা একজন 
কবির আত্মবিকাশ হল তাঁর কাব্য-সাফল্যের জন্যে একটি মূল চাহিদা । 
এবং এ-ক্ষেপ্রে সবচেয়ে বিপত্তি ঘটায় যা তা হল পুনরাবৃত্তি ও সীমাবদ্ধতার 
একথে*য়েমি। কবির মনে স্বভাবতই সচলত থাকবে, অগ্রপরপ্রবণতা থাকবে, 
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প্রসারতা ও বিস্তৃতি থাকবে। কেননা কবিই একমাত্র শ্রষ্টা__নতুন সৃষ্টির দিকে 
এগিয়ে যাওয়াই যার মূল লক্ষ্য। এমন কি তিনি নিজেই নিজের অনুকরণে 
স্থির থাকতে পারেন না। তাহলেই তার মৃত্যু! ফররুখ আহমদের এই সঙ্কট 
আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে দেশজ ভিত্তিতে তিনি তার উদ্ভাবনার উৎস খুজে 
পান নিবলে। %০৪%-এর অভিজ্ঞতা বোধ করি এ ব্যাপারে তাকে সবচেয়ে 
বেশী সাহায্য করতে পাত । 


ফররুখ আহমদ আমাদের কাব্য-পাহিত্যের আধুনিক উত্তরণে প্রকৃত 
সাহায্যটা করেছেন তাঁর কাব্যভাষা এবং আঙ্গিকের প্রয়োগে । নজরুল-পরবর্তী 
যুগের লক্ষণ-সম্পন্ন একটি বিকশিত কাব্যভাষার রূপ তার কবিতায় আমর! লক্ষ্য 
করি। এভাষ। শিল্পসঞ্জাগ এবং তন্ময়তায় উদ্বন্ধ ও পরিণত যা সফল কাব্য 
ভাষার একটি প্রধান চাদ । বোধ, বক্তব্য, স্বপ্ন এবং কল্পনা ও রুচির এক 
পরম মিলন হয়েছে এই ভাষার ধ্বনি উদ্ভাবনার সঙ্গে । এর শব্দ-সমাবেশ 
সঞ্চরণশীল এবং যদিও এতে ব্যবহৃত উপমার জগত গ্রধানতঃ দরিয়া, আকাশ, 
মরুভূমি ও অরণ্য এই কয়টি অঞ্চলের বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ তবু এদের 
আধুনিক বিচ্ছতরণ-স্বভাব (০০7109881 ) রয়েছে । সহজেই উপলব্ধি করা 
যায় এই আয়োজন পরিশীন্সত এবং স্বাতিক্রমণী গুণসম্পন্ন । ভাষা ব্যবহারের 
ট্রাডিশনের ফল অবলীলায় তিনি আরও করেছেন এবং কাব্য ভাষায় আধুনিক 
সমুন্নতির তিনি অংশীদার । অবশ্যই একথা এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, 
সাফল্যের এই মর্ধাদা “সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থ এবং কতিপয় সনেটের যেমন 
প্রাপ্য, ফররুখ আহমদের অস্তান্য কবিতার বেলায় তেমন নয়! 


লক্ষণীয় যে, কাজী নজরুল ইসলাম তার মুসলিম বৈশিষ্টাপূর্ণ কবিতার সব 
গুলোই তিনমাত্রার ছন্দে রচনা করেছেন | কিন্ত ফররুখ আহমদ পয়ার এবং 
তিনমাত্র! উভয় ছন্দেই এতিহ্য-একাত্ম কবিতাগুলো রচনা করেছেন। এর দ্বারা এই 
দুইজন কবির এইক্ষেত্রের ধারণার ভিন্নতার ও প্রয়োগের পার্থক্যও ধরা পড়ে। 
নজরুলের এই প্রয়োগরীতি প্রয়োজনভিত্তিক এবং তাঁর কাব্যের এ একটা! বিশিষ্ট ধার! 
মাত্র! কিন্তু ফররুখ আহমদের এই চেতনা মজ্জাগত এবং তাঁর সামগ্রিক উৎসারণের 
সঙ্গেই এ জড়িত! ফলে ভার হৃদয়ের সকল স্পন্দনে ও ধরা! পড়েছে । এতার 
আত্মগত অবিচ্ছিন্ন সুর-_নজরুলের ক্ষেত্রে কোন ক্রমেই একথা বলা যায় না! 
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ফররুখ আহমদের ক্যব্যে কল্পনার জগত, ধারণার জগত আকাঙ্ার জগত 
যতখানি রয়েছে, মনের-ইচ্ছা অনিচ্ছার, স্তুখ-দুঃখের, আশ। ও ব্যর্থতার আনন্দ ও 
যন্ত্রণার জগত তেমন নেই। সে কারণে, এমন কি তার মুষ্টিমেয় প্রেমগন্ধী 
কবিতাতেও--বাক্তি মানুষের অস্তিত্বের স্পর্শ গাওয়। যায় না-_তীব্রতার তো কথাই 
ওঠে না। অথচ মনস্তত্ব-সজাগত! প্রায় প্রত্যেক আধুনিক কবিরই একটি বিশেষ গুণ 
এবং আধুনিক কবিতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যও এইটে !. 


আহসান হাবীব বাংল। কবিতার বিবর্তনের মূলধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এই 
স্থুরটি সমাজ-নির্ভর ৷ বাংলা সমাজের আলোড়ন, ক্লান্তি, অবসাদ এবং তার আকাঙ্ক্ষা, 
বিদ্রোহ, উদ্যোগ এবং তার অ৷ত্মগত স্বরূপের গ্রতিফলনে এই ধারা পুষ্ট হয়ে চলেছে । 
আহসান হাবীবের কাব্য এই ধারার এমন এক যুগচিহ্কে রূপায়িত করার প্রয়াসে 
উন্মুখ, যখন সঙ্কট, স্ববিরোধিতা, আশা, আস্থ! আর বিদীর্ণ হতাশা একসঙ্গে বাংলা 
সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছে! আহ্পান হাবীব খোলা চোখের কবি, কিন্ত 
সক্রিয়তা তার মধ্যে কম। সে কারণে সমাজসত্যের সাধারণীকৃত (generalised) 
প্রাথমিক রূপটির সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি অশাকতে এবং তার পারম্পর্ষ-সন্ধানে যতখানি 
উৎসাহিত তিনি হতে পারেন, সমাজের গভীরতর পরিচয়-জটলার মধ্যে বিচরণে 
তার আগ্রহ ততখানি নয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে তাকে 70885159 মনে হয় । 
এই উদ্ঘটন-প্রবণ অথচ নিলিপ্ত স্বভাবের পেছনে রয়েছে এক ক্ষুণ্ন 
দেশীত্মবোধের স্থুর। ক্ষু্ন অথচ সজীব, সজাগ | এইখানেই তাঁর চিত্তের 
লাবণ্য ঝরে পড়েছে এবং এইখানেই তার কধিপ্রকৃতির স্বরূপটাও বিধৃত। 
অর্থাৎ আহসান হাবীব তার পরিপার্খকে তাঁর সমকালীন সঞ্চরণকে, যুগ- 
প্রবণতাকে দেখেছেন, বুঝেছেন, এর সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছেন, সহমগিতায় উন্মুখ 
হয়েছেন--কিস্ত তা নিশ্চিত একটা সীমা পর্যন্ত । যে সীমা ভাবনার গ্যোতনায় 
এসে মাত্র ঠেকে, তার বেশী নয়। গভীরতর বিশ্লেষণে গভীরতর দায়িত্ব এসে 
বর্তায়। আহসান হাবীবের কবিমন সে দায়িত্ব নিতে রাজী নয়। এখানে তিনি 
আবর্তের নিহিরোধ সঙ্গী মাত্র, যদিও তিনি এর স্বরূপ ও ভবিতব্যট! হৃদয়ঙ্গম 
করেছেন। এই কথাগুলো আহসান হাবীবের কথায় হলোঃ 


অশেষ আশার দিন পলাতক, আজে মিলায় নি ছায়া, 
আজে দিগন্তে স্বপ্নের মতো! তারি অপরূপ কায়। 


১৩৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


স্থরণের তীরে তীর্যক হয়ে ক্লান্ত নয়নে কাপে, 
আজে এহন দিনের আশাতে দুঃলহ দিন যাপে। 

এবং, | | | A 
চেনা পৃথিবীকে ভালবাসল।ম জানাজানি ছিল বাকী, 
জানতাম না ‘তা সে পরিচয়েতে ছিলে! অফুরান ফাকি । 
জানতাম না তে! নিত্য নিয়ত অজঅ ডানা জলে-_ 
যে দীপ-শিখাঁচর ভাল বসলাম তারি দহনের তলে। 
জাঁনতাঁম না বে গুর্যমুখীর নয়নের আলো কেড়ে, - 
তারি ছারাতলে কোটি কোটি কীট দিনে দিনে ওঠে বেড়ে। 


নে থাকে যার দহনের তৃষা তারি সেই মন জয় 

গম্ভব নয়, তনু ভুল ক'রে ভালিবাসতেই হয় ! 

মাটির গন্ধ এতই গভীর এমনি তাহার মোহ 

তন্থমনে আনে অনুরণনের সীমাহীন সমারোহ ৷ 

করণ! কণা কনে তাই তে৷ নিজেকে পথে পথে ছ্ড়ালাম ; 
কোমল মাটির স্র্শ-প্রসান-_সাষান্িতম দান 

হয়তো চেয়েছি, হয়তো কখনে! ক্লান্তির অবসরে, 


কামন] করেছি ক্দীণতম চাদ প্রিয় সে মাটির ঘরে । 
(= এই মন--এ-মুত্তিক। ) 


আহসান হাবীবে তাই ক্ষোভ আছে বিক্ষোভ নেই, সংক্রান্তি আছে, 
সেই সঙ্গে আপোষও আছে, আর আছে উত্তরণের আশা । কিন্তু এর সবই 
বিমূর্ত ধারণানির্ভর, প্রতিফলনমূলক ৷ জীবনের গভীরতার সংঘাত-আশ্রিত নয়। 
স্বভাবতই এই ব্যঞ্জনা নম্র মনের। সেই জন্তেই মৃদ্ভাষিতার লাবণ্যে আহসান 
হাবীবের কবিচিত্ত উৎসারণের পথ খুণজজেছে। এবারক্রম্বি কবির অভিজ্ঞতাকে 
পরিশীলিত অভিজ্ঞতা (0075 6য091191109) বলে দাবী করেছেন। আহসান 
হাবীবের অভিজ্ঞতাও খুবই পরিশীলিত সন্দেহ নেই। কিন্তু একে অভিজ্ঞতা না 
বলে ধারণা বলাই বোধ করি অধিকতর সঙ্গত। কারণ অভিজ্ঞতীয় ঘটমানতা 
থাকে, ধারণ! সম্তাব্যের আভাষ মাত্র । যে প্রয়াসের ফলে কবি ধারণার ভিত্তি- 
ভূমিতে পরিক্রুত অভিজ্ঞতার প্রভ্রবণ বইয়ে দেন, আহসান হাবীবে সেই শ্রমমুখী- 
নত! ততটুকু বোধ করি নেই। সে কারণে তার কবিতা যতখানি - নিরঙ্কুশ 
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ধারণায় পুষ্ট, একটি স্ববিরোধী যুগের মধ্যে তা লালিত হওয়া সত্বেও, ততখানি 
জিজ্ঞাসায় দীর্ণ নয়। অথচ জীবনের বিকীর্ণ জটলার মধ্যেই ভার মনের, 
ভাবনার শিকড় । কয়েকটি উদাহরণের সাহাঁধ্য নেওয়া যেতে পারে ঃ 


(১) দিনগুলি মোর বিকলপক্ম পাখির মতো 
বন্ধ্য। মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘুণ্যমান |... 


নীল অরণ্যে এল অপঘাত অকস্মাৎ 
যুগের চিতায় জলে জীবনের প্রিয় প্রভাত ৷... 


দিনগুলি আজ জরতী রাতের হুংস্বপন 

চির দহনের তিক্ত শপথ করে বহন ! 

দিনগুলি মোর শ্বাপদ-বিজয়ী অরণ্যেতে 

শর-খাওয়া এক হরিণ-শিশুর আর্ত নাদ। 
(দিনগুলি ) 


লাল মাটি, কালে পিচ্‌, শাদা নীল বালবের বুকে, 
ক্রুর হাসি ফেটে পড়ে-_পরাক্রান্ত যুগের নিষাদ ; 
অক্লান্ত চাকার তলে বিস্মিত এ নয়ন-সমুখে 
দ্বীপান্তরে এ পৃথিবী অবিরাম করে আর্তনাদ! 


(২ 


সী 


প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রপ-বিক্ষত 

আশা ও আশ্বাম নাই, প্রেম হেথা স্বভাব-বণিক ; 

নির্মাংস অস্থির পাশে ভীড় করি কুকুরের মত, 

দীর্ঘ দিন বাঁচি মোরা, জীবনেরে নিত্য দিয়! ধিক! 
: €--দ্বীপান্তর ) 


পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বিবৃতির চাইতে বেশী দায়িত্ব এই পক্তিগুলি নেয় না। 

_ সমাঞ্জ ও সময়-সত্যের রূপায়ণ এতে আছে, কবির উদ্যস্ত চঞ্চল মন এতে 

নেই। আহদান হাবীব স্বভাবতঃ পরিচ্ছন্নতাবাদী, সেজন্যে সত্যের কাঠামোটুকু 

দেখেই নিলিপ্ত হতে চেয়েছেন। এই ডিটাচমেন্ট বা নিক্ক্রিয়তা কবিস্থুলভ 

সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে যেন একট! পরাজুখতার ম্পর্শও জড়িয়ে আছে। 

উপরিল্লিথিত পংক্তিগুপি থেকেই একথাও বেশ বোঝা যায় যে, আহসান হাবীব 
নি 


৫ 
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বৈপরীত্য-সজাগ কবি! এই বৈপরীত্য-বোঁধ সর্বদাই রূপক এবং ইংগিতময়তার 
সাহায্যে সমন্বিত হয়েছে। মেজন্তে একটা সুদুর স্বগত-কথনের সুর 
যেন এতে ছড়িয়ে আছে, কবির সংলগ্রতা অত তীব্র হয়ে দেখ! দেয় ন! | এতে 
করে একথাই দাড়ায় যে, প্রথমতঃ আহসান হাবীব সঙ্কটের প্রাথমিক স্বরূপটা . 
ফুটিয়ে তুলতে যতখানি আগ্রহী, সঙ্কটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ততখানি 

প্ৰয়াসী নন। এবং জটলাকে জেনেও তিনি শালীন থাকার পক্ষপাতী, ছুঃখের 
যন্ত্রণার তিনি সহমমী বটে, কিন্তু যন্ত্রণাকে নিজের স্ায়ুতে ঠাই দিতে নারাজ । 
প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে ঃ | 


কোথায় লুকোবে ? ধু ধু করে মরুভুমি, 
ক্ষয়ে ক্ষয়ে হায়! মরে গেছে পদতলে । 
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ; 
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ । 
(- উটপাখী, জুখীন্রনাথ দত্ত ) 


যুগীয় সন্ত্রাসের এমন শিহরন তাই আহদান হাবীবে অনুপস্থিত ; এবং 


Move on then with new desire 
For it's no man’s land, 
Only the ghost can live 
Between two fires. 
( —Conflict, C. D. Lewis) 


এর মতো এমন স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তের স্পর্শও তার মধ্যে পাওয়া ছুরহ। 
তবে ‘আঞ্জকের কবিতা’'র এবং কিনফেণান’'এর নীচের উদ্ধতাংশে তিনি কিছুটা 
উচ্চকিত £ 


তোষার আমার দিন ফ,রায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক 
গানের পাখীরা নাম সই ক'রে নীচে লিখে দেয় রাজনীতিক ! 
থাকতে কি চাও নিবিরোধ 
রজেই হবে সে খাণ শোধ । 
নীড়"প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক 
আরব গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক । 
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আমাদের দিন মৃত্যু-তুহিণ দীর্ঘায়ু হবে শ্যেন বিধান 
শান্তিহরণ এ মৃত্-পিপাস। চিরদিন রবে বিদ্যমান | 
জঠবের জাল! চিরস্তন 
চির ক্লেদাক্ত এই জীবন--. 
যুগ নিষাদের কপিশ নয়ন হানবে সেখানে দৃষ্টবাণ। 
আজকের দিনে এই ত কবিতা গানের পাখির এই ত গ্াঁন। 

' (আজকের কবিতা ) 
নিরুত্তাপ সত্যভাষণের মতো, যেন কৃতকট৷ প্রোফেটিক, সিচ্যুয়েশমটার চিত্রটাই 
মুখ্য । যদিও এখানে ব্যক্তিগত আভাষ আছে, কিন্ত তা নিছক শিল্পী-ব্যক্তিত, 
সমাজ-ব্ক্তিত্বে তা প্রপারিত নয়। তবে এতে যে সামাজিক অবস্থার 
প্রতিফলন ঘটেনি, তা নয়। এখানে আমার কথা হল এই যে, নুধীন্দ্রনাথ 
দত্ত ও 0" D. 1-9%19-এর উদ্ধত পংক্তিগুলোতে ইনডিভিডুয়্যাল 
যেমন স্পষ্ট, সামাজিক ব্যক্তিত্বের নিজস্ব উচ্চকিত আশা ও হতাশা যেমন 
চঞ্চন, আহসান হাবীবের ধাচটাই তেমন নয়--তিনি অনেকটা নৈর্য্যক্তিক । অথচ 
এ কথাও সত্য যে, অগ্রসরমান গীতিকবিতা মাত্রই একাধারে যেমন কবির 
মনের প্রতিফলন, তেমনি যুগের অন্থরণনও তাঁ। অর্থাৎ এতে আমরা কবির 
মনের ভেতর দিয়ে যুগকে পাই, যুগ-মানদকে পাই। একের মধ্যে ব্যাপককে 
দেখি। আমি আগেই বলেছি, বাংলা কাব্যের যে ধারা বিবর্তন ও প্রগতিতে) 
অব্যাহত রয়েছে আহসান হাবীব তার সঙ্গে সংলগ্ন । এবং সেইসঙ্গে একথাও 
বলেছি, এই ধারা সমাজ-নির্ভর ৷ (সব দেশেই বিবর্তন প্রবণ ধারাটি সমাজ-নির্ভর 1) 
আহসান হাবীব সমাজের, . ব্যক্তির গভীরে যেতে পরাজুখ । তবে আহসান 
হাবীবে যে একটা ক্ষুণ্ন দেশাত্মবোধের স্থর আছে, সেইটেই তাকে অনেকাংশে 
রক্ষা করেছে। যদিও প্রোফেটে যে রকম নৈর্যক্তিক উদ্বদ্ধ ধর্মবোধ থাকে 
এই দেশাত্মবোধও তেমনি ! তবুও এই বোধেই যা কিছুট। মনোভংগীর (attitude) 
শিহরন রয়েছে। নইলে হয়তো তিনি বুঝি শুধু আয়নাই হয়ে রইতেন, নিরপেক্ষ, 
নিরুত্তাপ ! এ কারণেই আহপান হাবীবে ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র একপেশে একচন্ষুভাবে 
'প্রধান হয়ে উঠেছে। বৈপরীত্যটা! অনেকাংশে প্রথানিৰদ্ধ। জীবনের দ্বান্দ্িকত! 
স্বতঃক্ফুর্ত, অনিবার্য নয় । এবং ভবিষ্যতের আশাবোধও যা আছে তাও যেন 
কতকটা অন্ধবিশ্বাসের মত, সিদ্ধান্তটাও যান্ত্রিক, বৃদ্ধিজাত, আর যার কোন পরবর্তী 
শ্রোতও নেই ঃ | 


১৪০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
' নদীর জলে কল্‌কে উঠবে মুক্তি, 
বন্য) জাসবে রেড রোডের প্রান্তে 
কেননা 
এদিকে আবার ভাগবে নতুন সুর্য |... 
সকাল বেলার হাওয়ায় লাগবে জোর 
পুরণো ধুলোরা এবার উড়বে । | 
(রেড রোডে রাত্রিশ্েষ) 
. এবং 
এবার এলাম 
হাজার জনতা যেথা নিত্য দেয় দাম 
পীতরক্তে জীবনের, সেই রাজপথে । 
আজ হতে 
দুর্বহ পাপের বোঝা দিনে দিনে লঘু করিবার, 


প্রতিজ্ঞা আমার ! 
(স্বাক্ষর) 


বুদ্ধি দিয়ে যা বুবলেন, চেতনা দিয়ে যার রূপাভাস পেলেন, রুচি দিয়ে, 
অন্তর দিয়ে, উদ্যোগ নিয়ে তার সঙ্গে মিশতে পারলেন না। এই মনোসম্কটের ফলে 
আহসান হাবীব গীতিকবিতার (যেখানে পরিশ্রমী মনসক্রিয়তাই অর্থাৎ একান্ত 
নিজের মনের ব্যঞ্জনা এবং কাল-গিবিষ্টতাই অনন্য পন্থা এবং যেখানে পেনিট্রেশনের 
দায়িত্বটাও অপরিসীম ) এই সমাজসংলগ্রতার পথটা যেন ধীরে ধীরে পরিহার করে, 
গেলেন। পরিণতির দিকে তার মনের প্রতিফলন তাই মোড় নিয়েছে ইতিহাদ ও 
এঁতিহ্থা চেতন, জীবনের সনাতনী মূল্যবোধ এবং প্রকৃতিঘেশ্যা জীবনায়ণের 
মধ্যে! অর্থাৎ প্রেক্ষিতটাকে তিনি, নিরক্ক,শ করে নিতে বাধ্য হয়েছেন! অপরপক্ষে 
গভীরতররূপে সমাজকে ভক্তে তিনি নিলেন গল্প-গন্ধী কবিতা এবং বঙ্গ 
কবিতার আশ্রয়, যেখানে স্ৃভাবতঃই কবি নিজে নিবিষ্ট নন, আত্মজ প্রতিফলন 
যেটা নয়_ৃষ্টিভগী ও দেখাটাই যেখানে প্রধান | --কাম্মিরী মেয়েটি, সৈনিক, 
রেনকোট, একটি এঁতিহানিক ভ্রুণ, কোন বাদশাজাদীর প্রতি এবং ধন্যবাদ, 
হকনম-ভরসা, ছহি জঙ্গন!মা প্রভৃতি এই উক্তির সাক্ষ্য দেবে !. এতে যেন 
আহসান হাবীবের পক্ষে উভয় রক্ষা হয়েছে--তিনি স্বস্তি পেয়েছেন । জটলার 
ক্লেদ থেকে বেঁচেছেন অথচ এক অনিবার্য সত্য প্রকাশের দায়ও শোধ করেছেন ! 
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উপরোক্ত বিশ্লেষণের কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়তো আছে, যেমন-খীচা, 
কনফেশান__এতে হয়তো আহসান হাবীব অগ্রসরমানতার পথ খু*জেছেন-__িস্ত 
এই প্রয়াস এত সীমিত নিদর্শনের মধ্যে অবলুপ্ত যে, এই উদ্যোগের সঙ্গে তিনি 
একাত্ম হতে পেরেছেন বলে মনে করা যায় না। অপরপক্ষে নতুন পথ সন্ধানের 
কতকট! উত্তেঙ্গনাহীন, শিহরনহীন পথপ্রাপ্তির (এটাই হয়তো ভার স্ায়ুতে 
যথাযথভাবে খাপ খায়) কথা তো আমি বলেছিই ! তাঁর এই মোড় পরিবর্তনের 
নিদর্শন পাওয়া যাবে উত্তীর্ণ প্রহরের গান, ক্রান্তিকাল, প্রেম-নারী-মানুয- 
ঘোষণা, পুনর্বাসন, অভিচ্ঞান বসন্ত, পুতুল এবং নায়ককে প্রভৃতি কবিতায় । 
আহদান হাবীব সমাজ-সত্যের ব্যাপকতা ধরতে পারেন নি। সেজন্যে করফ্রিক্টটা 
দেখা দিয়েছে তিনি যতটুকু ধরতে পেরেছেন সেটার সন্কীর্ণতা ও এক্ঘে*য়েমীর 
সঙ্গে। এ কারণেই এসেছে বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি । তাই তিনি শেষ পর্যন্ত বলেন ঃ 


এ মুখোস খুলে যাঁক। 
নিজেকে অনন্য করে 


সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা করার 
আপ্রাণ প্রয়াস আর 
এই ঘ্বৃণ্য ভণ্ডামীর জাল 
ছিন্ন হোক । 
আমাকে আড়াল করে।। 
আভরণ-মুক্ত হয়ে তুমি এসে! 
তোমার সহজ অবয়বে, 
ধরা দাও সহত্র দৃষ্টির আলোয়! 
(_নায়ককে ) 
অন্ত আধারে বলা হলেও, এইটে তার জন্যে এক সাধারণ সত্য! উদ্ভিগ্মান 
বস্তুবিষয়ের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ জটলার চাইতে পরিশেষে নিরঙ্কুশ অবাধের 
প্রেক্ষিতে সঞ্চরণ তার কাছে অনেক বেশী সহজ হয়ে দেখ! দিয়েছে, এই সহজতাতেই 
অবশেষে নিজে সহজ বোধ করেছেন। সে যাই হোক, এই পালাবদলেও 
কিন্ত আহসান হাবীব যুগের অনুরণন এবং জীবন-সত্যের আহরণ থেকে পালান 
নি। নে কারণে একটা মরবিডিটির স্থর আগাগোড়াই তীর মধ্যে উপস্থিত ৷ 
কেননা, তিনি যে ভাবেই শেষ পর্যন্ত সাড়া দেন না কেন, তার যাই ম্বলন থাকুক 
না কেন, একথায় তিনি মূলগৃভভাবে বিশ্বাসী ঃ 
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Poetry is a function of life; and life being the 
continuous operation of a force or a complex system of 
forces, poetry must, like all other vital functions, share this 
quality of movement, of existing in and manifesting itself 
through movement. Poetry is an interpretation of life ; and 
the interpretation must, like the thing interpreted, be organic 
and in continual progress, taking form from point to point, 
from moment to momert. 

আহগান হাবীবের প্রেমের কবিতাগুলো ভাব-এইর্পূর্ণ হলেও, সেই 
নৈর্যক্তিকতার দরুনই সেগুলাকেও যান্ত্রিক ও ছকে ফেলা বলে মনে হয়। 
মনে হয় প্রস্ফুটিত নয়, ধারণাসপ্তাত ৷ 

রে*নেসা ও উনকিশ শতাব্দীর প্রশ্নাতীতরূপে স্বীকৃত ও বহুচচিত মূল্যবোধ 
সমূহ বিশ শতকের আধুনিক কবিদের মনের আস্থায় আর ঠাঁই পায় নি! 
ত্রিশের যুগের বাঙালী কবিদের মধ্যে এই চিত্র আমর! দেখেছি-_এই বিক্রুত 
তথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এই পরিবর্তন ধারণাগতভাবে প্রধানতঃ পাঁচটি 
লক্ষণের মধ্যে স্থুচিত হয়েছে £ নওর্থকৃতা, সংশয়, জিজ্ঞাসা, নিহ্বরুণ নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা 
এবং স্জজনসম্তাবী ভাঙনে উৎমাহ। এই রকম কোন একটা! নিশ্চিত মনোভংগী 
থাকার দরুণ শ্বভাতঃই এই ধারার কবিতাগুলো বিশ্লেষণধর্মী, যুক্তিবাদী এবং নিঝিষ্ট। 


অপরপক্ষে এই নিবিষ্ট স্বভাব কবিতাকে বিষয়ী করে তুলেছে, জীবন 
আচরণের প্রাধান্য ঘটিয়েছে উপকরণে এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিতাকে স্বার্থে স্বাভাবিক 
করার জন্যে কবিতার ভাষাকেও স্বাভাবিক কথ্য ভাষারীতির দিকে ঠেলে নিয়ে 
গেছে। অবশ্য সকল কাব্য বিশেষজ্ঞই কবিতার ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার 
পার্থক্য লক্ষ্য ও স্বীকার করেছেন। এমন কি আধুনিকতার একজন বিশিষ্ট সচেতন 
পথিকৃৎ এজর1 পাউওও কাব্যভ।ষার তিনটি বিশেষ গুণের কথাই বলেছেন ঃ 
meélopeia, phanopela এবং 109501919- মন্ত্রগুণ, সংগীত-গুণ এবং ভাষার 
স্বাভাবিক কথ্য-বাচনগুণ। সে যাই হোক কবিতার স্বতন্ত্র ভাষা-ম্বভাব ও প্রকৃতি 
সর্বদাই অটুট থাকা সত্বেও আধুনিক কাব্যের বেলাতে যেমন এই তৃতীয় গুণটি 
অর্থাৎ 19592619 বা কথ্যভংগীর গুণটি এত প্রাধান্য পেয়েছে তেমন পূর্বে 
কখনো পেয়েছিল বলে প্রমাণ নেই। এইটে অবশ্য এজর! পাউণ্ডের নিজন্ব 
সচেতন সক্রিয়তার্ই আভাষ বহন করে এবং পারষ্পর্যক্রমে আধুনিক কবিতাও 
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এই তৃতীয় গুণটির প্রতি অধিকতর প্রবণতাশীল হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায় । 
কিন্তু ভাষার স্বাভাবিকীক্রণ কাব্যভাষার সঙ্গে কথ্য .ও গদ্য ভাষারীতির 
পার্থক্য বিলীন করে দেয়নি, বরং এইটে আধুনিক কবিতার ভাষাকেই পূর্বতন 
কাব্যভাষা থেকে স্বতন্প করে তুলেছে। বাক্রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণে আধুনিক 
কাব্যভাষা নতুন আদল পেয়েছে। অপরপক্ষে স্বাভাবিকীকরণের এই মানসিকতার 
দরুণই, মালার্মে যেমন কবিতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছেন, আধুনিক 
কবির! তেমন আর চাইলেন না। তারা কবিতাকে করে তুলতে চাইলেন 
প্রবহমান স্রোতের এক একটি বিচ্ছ.রণ-খণ্ড ৷ 


সহজেই লক্ষ্য কর! যায় নতুন কোন মূল্যবোধ নয়--বরং নতুন মূল্যবোধ- 
কামী গঠনস্থটীর পর্যায়ে এই পরিবর্তনসমূহ সুচিত হয়েছে। ত্রিশ পরবর্তী যুগের 
আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের হিসেব নিকেশে একথা বোধহয় এখন স্পষ্টভাবেই 
বলা যায় যে, নতুন কোন মূল্যবোধের উদ্ভব এই ধারায় হয়নি। কিস্ত সে 
কথ! প্রমাণের ক্ষেত্র এইটে নয়। এখানে আমার কথা এই যে, কবিতায় 
মূলাবোধের পরিবর্তন আনা সম্ভব না হলেও তথ। নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব না 
_ হলেও, ত্রিশের যুগের নতুনহকামী উৎমারণে মনোভংগীর ক্ষেত্রে যে নিদারুণ 
পরিবর্তন এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেছে, 
ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে এবং এইসবকে কার্যকরী করার জন্যে সবচেয়ে বেশী 
পবিবর্তন ঘটেছে আঙ্গিকের। কাব্যভাবনাকে কিভাবে সংগঠিত করবেন সেইটে 
একট। প্রধান দায়িত্ব হিসেবে আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে । তারা 
অস্বীকার করেন না যে, কবিতা ০3 ০॥৷i৪ বা প্রেরণাগত এবং 6199 
calculis ব| পরিকল্পনাগত হতে পারে। কি প্রেরণায় নিলেও পরিশ্রমে তা 
সংঘটিত করাতেই তারা অধিকতর সুঞ্জন-স্বপ্তি বোধ করেন। পরিবেশ-আক্রান্ত 
ভাবধারাকে নিজস্ব ভাব্ধারায় ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তাঁদের সচেতন ব্যক্তিত্ব 
সবচেয়ে বেশী স্বাধীনতা পায়, তাদের বিশ্লেষণী স্বভাব সবচেয়ে বেশী স্থষ্টির 
উপযুক্ত পরিবেশ পায়। এই কারণেই লক্ষ্য করা! যায় আধুনিক কবি সর্বত্রই 
তার অনুভূতি, আবেগ: ও বক্তব্যকে একটি ৪1%08000এর মধ্যে সংস্থাপিত 
করার পক্ষপাতী । 915086192-এর কাঠামোর এমন অপরিহার্ধ প্রয়োজন বোধ 
করি কবিতার অন্ত কোন যুগে উপলব্ধ হয় নি। এই পরিস্থিতি-সঙ্জানতা ব্যক্তি 
বা কাল ব৷ সমাজ বা এদের মিশ্রিত ধারণার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সব 
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ক্ষেত্রেই আধুনিক কাব্যে প্রথম আবশ্যকতা হল একটি সম্পূর্ণ ধারণাকে একটি 
নিশ্চিত পরিস্থিতির আদল ফেলা। এর ফলেই আধুনিক কবিতার পরিবর্তন- 
প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী চাপ যার ওপর পড়েছে সেটা হল আঙ্গিক । এবং 
সেজন্যেই একজন আধুনিক কবি এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে, “আধার 
আখেয়ের অগ্রগণ্য” (স্থ্ধীন্্রনাথ দত্ত)! কথাটা যে প্রয়োগশালার হাতেনাতে 
বোঝাপাড়ার পরীক্ষায় জন্ম নিয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই । 


পূর্ব পাকিস্তানের উদ্যোক্তা আধুনিক কবিদের মধো সম্ভবতঃ আবুল 
হোসেনই আধুনিক কবিতার এই পরিবতিত মৌল স্বভাঁবটি সবচেয়ে ভালো 
বুঝতে পেরেছিলেন। আনল হোসেন individualism এ বিশ্বাী। সমসাম- 
ঘিকতাকে তিনি ব্যক্তির প্রতিক্রিঘ্া ও প্রতিফলনের মধ্যে ধরতে চেষ্টা 
করেছেন। আহনান হাবীব যেখানে প্রধানতঃ সামাজিক, এতিহাসিক ও সার্বভৌম 
প্রতীকের মাধ্যমে তার ধারণাকে ব্যক্ত করেন সেক্ষেত্রে ব্যক্তির মনন-আলোড়নই 
আবুল হোসেনের একান্ত অধলম্বন। সেকারণে প্রেরণার চাইতে পরিকল্পনার 
গুরুত্বই আবুল হোসেনের কাছে বেশা, নিছক আবেগের চাইতে বিশ্লেষণজাত 
এঁকান্তিক তাৎপর্যের মূল্য অধিকতরভাবে তাকে আকৃষ্ট না করে পারেনি। 
কেনন! প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত আলোড়ন সব সময়েই তাকে পরিবেশের নির্ধাসে 
পুনর্গঠিত করে নিতে হয়, পরিস্থিতির কাঠামোয় তা নিগন্য রুচি ও মনোভংগী 
অন্থুগ করে পুনঃনজ্জিত করে নিতে হন। কিন্তু এ সত্বেও কাব্য-ভাবনার বিকাশের 
ক্ষেত্রে আবুল হোসেনের প্রধান অস্থৃৰিধেটে হল এই যে, তাঁর বিচরণের ক্ষেত্র অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ঃ তার অভিজ্ঞতার উপকরণ সংক্ষিপ্ত এবং মনন- প্রতিকলনও যেন কতিপয় 
একান্ত পরিচিতি স্থায়ী আশ্রেষের মধ্যেই অন্তরীণ থাকতে ভালোবাসে । আবুল 
হোসেন দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লিখছেন । ১৯৪০ সনে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ নব বসন্ত? 
বের হয়। এরপরে যদিও তার আর কোন মৌলিক কাব্যগ্রন্থ বেরোয় নি, তিনি 
লিখে চলেছেন অবিরতই ! এই দীর্ঘকালীন সক্রিয়তাও কিন্তু উপরোক্ত মস্তব্যকে 
খণ্ডন করার মত কোন উপকরণই আমাদের হাতে তুলে দেয় না! ফলে তার 
পরবর্তীকালের অনেক্ক কবিতাই অভ্যাসের সচ্ছল অবদান বলে মনে হয়--পরিশ্রমে 
শালীন, কিন্তু আন্তরিকতায় স্পন্দিত নয় । অথচ “নব বসন্তে'র এবং তার পরের অনেক 
কবিতাই প্রভাব ও স্থষ্টিযুক্ত হওয়! সত্বেও অনেক সজীব বলে মনে হয়। এইজন্তই 
বোধ করি কবি-আয়ু এবং কান্য-ভাবনার গতিশীলতা পরস্পরের পরিপূরক ! 
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আবুল হোসেন প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত মনের রূপকার ৷ মধ্যবিত্ত স্বভাব ও জীবনকে 
প্রকাশ করার দিকেই তার প্রবণতা । এক্ষেত্রে তীর দ্বিবিধ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য 
করা যায়ঃ কোথাও তিনি নিশ্চিত বক্তব্যে উচ্চকিত, আবার কোথাও তিনি নিলিপ্ত 
ব্যঙ্গে নিষ্করুণ ৷ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কথাটি না বলে আমি নিশ্চিত বক্তব্য কথাটি বিশেষ 
করে বলতে চাই। বলতে চাই এজন্য যে, মধ্যবিত্ত স্বভাবের মতই তিনি তার উদঘাটনে 
সিদ্ধান্তকে পরিহার করতে চান সর্বত্রই--এ তথ্য একান্তই লক্ষযোগ্য ৷ 


তার একটি কবিতাতে এমন নিশ্চিত বক্তব্য সবচেয়ে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে ঃ 
মৃত্যুঞ্জয় মুক্তির আগুন 


জলন্ত ফাল্তন আনে শুক শীর্ণ মনে, 
হুরস্ত পবনে' ধু ধু জলে ওঠে ধুমায়িত জালানীর কাঠ 
মহান মৃত্যুর মুখে। আর নয়, এই ধুকে ধুকে 
তিলে তিলে প্রাণক্ষয়, বিস্বাদ বিষণ্ন বেঁচে থাক! 
রে বিছঙ্গ, 'রে ধিহজ মোর, মুক্ত করে৷ পাখা । 
(একটি অদমাগ্ড কবিতা ) 


জ্বলন্ত বক্তব্য, এমন স্থম্পষ্ট দৃপ্ত অভিব্যক্তি আবুল হোসেনের কাব্যে আর 

খুব বেশী নেই। “কর্ম” ও “শেষ যুক্তি” কবিতাদুটো অবশ্যই এ.পর্ধায়ে পড়ে। 
একে হঠাৎ. সিদ্ধান্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হবে 
যে, এই উক্তির বিমূর্ত মৃত্যু বা ত্যাগ ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নেই এবং 
কাজেকাজেই এ লক্ষ্য ০০৫06০ ' নয় এবং মনেরই হঠাৎ জাগার মত এবং 
এর ধারা রক্ষার কোন মনোভাব ব। সচেতনতাও মধ্যবিত্ত স্বভাব-অন্ুযায়ীই 
লক্ষ্য কর। যায় না। এ কারণে একে আমি সিদ্ধান্ত বলতে চাই নে। উপরোক্ত 
জ্বলন্ত বক্তব্য আবুল হোসেনের উৎসাহ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্তি স্থষ্টি করতে 
পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিয়ে উল্লিখিত উদ্ধ তিসমূহের মধ্যেই আবুল হোসেনের 
মধ্যবিত্ত চারিত্র দ্যর্থহীনভাবে বিধৃত ঃ 

মাঝে মাঝে মনে হয় 

একটু একটু করে এই প্রাণ ক্ষয় 

না করলেই নয়। 

দিনে দিনে তিলে তিলে মরে মরে এই বেচে থাকা 

এর মানে কী। 
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মগজের বহ্ছি বাপ শহরে পল্লীতে ছড়ায়ে দি। 

তারপর শীতল মুহুর্তে 

ফিরে আসি ঘরে 

অন্ধকারে ললিতা হাতড়াই 

শুন্য চোখে চেয়ে থাকি মুষিক বিবরে 

আর মনে মনে আওড়াই 

যে যাবার বাঁক 

আমাদের থাক এই মরে মরে বেচে থাকা । 

আমি ফীঁক। মধ্যবিত্ত এক ৷ 

(ফাক! মধ্যবিত্ত ) 

এবং, 

আমর! পাই নি তৃপ্তি উড়ন্ত ডানায় 

আমরা পাই নি তৃপ্তি স্বপ্ন-স্তুষমায় 

আমরাও স্বপ্ন দেখি। তার৷ পচে মরে 

শতাব্দীয় সব হারায়, বন্দরে কবরে। 

(স্বপ্ন ) 

এ বক্তব্য অত্যন্ত পরিফ্কীর । অধিকতর পরিষ্কারভাবে মধ্যবিত্ত স্বরপও 
এখানে উদঘাটিত। ধীরে ধীরে এই মনোভংগীই আবুল হোসেনে স্থায়িত্ব পেয়েছে। 
উত্তপ্ত বক্তব্যে, সিদ্ধান্তের কাঁছাকাছি ভাষায় তিনি প্রথম দিকে যেমন মাঝে 
মাঝে উচ্চকিত হয়েছেন, তার মনোভংগী তেমন সক্রিয়তায় আর উজ্জীবিত হতে 
চায় নি। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এমন স্পষ্ট কথায় স্বরূপ তুলে ধরেও মাত্র আবুল 
হোসেন তৃপ্ত হতে পারেন নি! ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই স্বরূপের 
স্থায়িত্বকে ব্যঙ্গ শুরু করেছেন। আমি এই মনোভাঁবকেই বলতে চেয়েছি, 
নিপ্িপ্ত ব্যক্গে নিক্ধরুণ। এই ধরনের কবিতার সংখ্যাই আবুল হোসেনের বেশী 
এবং এখানে যেন তিনি অনেকটা অবারিত ক্ষেত্র পান, অধিকতর সহজতা ও 
স্বস্তি পান। এ ধরনের কয়েকটা উদ্ধতি দেওয়া গেল ৪ 

রাতের ফ্মাটের থাবা, আপিসের দেয়াল পেরিয়ে 

মাঠের সবুজে চোখ 

কখনো কখনো? 

গড়াগড়ি দেয়, আজও 

দিনের রাতের যত হোঁচট এড়িয়ে 
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ছুটির মেলার ভীড়ে আঁচল ওড়ানে। ছবি দেখে 
বুকের বিকেল ভরে সিনেমার গাঁনে 
বউ-এর ছেলের কান্না ভুলে মাঝে মাঝে 


সিগারেট ধরিয়ে নি গলির দোকানে 
এর চেয়ে আশ্চর্য কী আছে? 


€-কিমাশ্চধম ) 
এবং, 
শুধু বেঁচে আছি। শক্ৰুর যুখে 
ছাই দিয়ে আজো বস্তি কিনা ঠাই 
ভাবো বসে তুমি। আমি ক্ষেতে ঢুকে 
যেখানে য।৷ পাই খানিক সরাই। 
(নায়ক ) 
এবং, 


আমাদেরও দেশ আছে। 

আহা কি সরস মাটি। 

এমন বাতাস কোন্‌ দেশে । 

আমাদের গান মেশে 

উত্তরে পশ্চিমে পুবে চলতি হাওয়ায় 

আওয়াজে ছড়ায় 

দেশে দেশে, আমাদের প্রাণের স্বদেশ। 
আমাদেরও দেশ আছে 

গানে গানে গল্পে ও গীখায় 


ম্যাপের পাতায় । 
(স্বদেশী কোরাস ) 


ইত্যাদি। যে সক্রিয়তার আনন্দে মধ্যবিত্ত মন জ্বলতে পারে না স্বাভাবিক 
কারণেই, এই ধিক্কারের যন্ত্রণায় সেই অক্ষমতার গ্রানি যেন অনেকট! দূর হয়ে 
যায়। এ, এক পরোক্ষ স্বস্তি, বাচবার পাথেয় _আবুল হোসেনের কাছে এ তথ্য 
অজানা নয়_- এই ধরনের ক্বিতাগুলোই একথা বলে দেয়। 

লক্ষণীয় যে, আহসান হাবীবে আমর! যেমন একটা গণবোধ দেখি 
আবুল হোসেনে তা নেই। এর কারণ আমি পূর্বেই বলেছি, আহসান হাবীব 
সমাজবোথে উদ্ধ.দ্ধ আর আবুল হোসেন ব্যক্তিস্বাতত্ত্াবোধে উদ্দ্ধ। ফলে আবুল 
হোসেনে গণতন্ত্রের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করি আর আহসান হাবীব (অবশ্য ‘রাত্রি 
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শেষের যুগ পর্যন্ত) নতুন উত্তরাখিকারের মুখাপেক্ষী । এবং যেহেতু গণতন্ত্র বিশ 
শতকের মাঝামাঝি কালে একাধারে চুড়ান্ত পরিকর্ষণে সমৃদ্ধ ও ক্রাস্তি-চিহ্ন আক্রান্ত 
সেজন্যে আবুল হোসেনের কাব্যে ব্যক্তির 01515-এর প্রতিফলনের সঙ্গে 
গণতান্ত্রিক বৈদগ্ধের পরিচয় অত্যন্ত অবিমিশ্র ! এই অনন্যসাধারণ বৈদগ্ধের 
গুণটি অবশ্য অমিয় চক্রবর্তী, স্থ্বীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণ, দে'র মাধ্যমেই বাংল! কাব্যে 
প্রথম প্রতিফলিত হয়। 


পূর্ব পাকিস্তানের আলোচ্য এই তিনজন আধুনিক কবির মধ্যে আবুল 
হোসেনের প্রেমের কবিতাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও genuine 
বলে মনে হয়। বোধগম্য কারণেই আহদান হাবীবের প্রেমের কবিতায় প্রেমই 
একমাত্র লক্ষ্য নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আবুল হোসেনের লক্ষ্যের খাঁটিত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। অথচ তা ভাবপর্বন্ধ নিছক প্রেম-বিহ্বলতার নিদর্শনও হয়ে 
ওঠে নি, কারণ তা একটি পরিকর্ধিত ব্যক্তিমনের প্রতিফলনপুষ্ট, বিশেষ করে, 
এই মনের বৈদগ্ধের ছায়াও ভাতে পড়েছে । যেহেতু এই মন একান্তই সমসাম- 
ঘিকতার গুণসম্পন্ন, সেজন্যে এই প্রেমের কবিতাগুলোতে নান! দিক থেকেই 
সমসাময়িক রুচি ও বৈশিষ্ট্য উজ্জঞল। আর একটি বিষয়ে আবুল হোসেন 
আলোচ্য তিনজন কবির মধ্যে সর্বাধিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। সেটা 
হল কবিতার ভাষায় কথ্যরীতির প্রয়োগ । এই প্রচেষ্টা আধুনিক কাব্যরীতির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই আবুল 
হোসেনের মনোযোগ এদিকে সহজাতভাবেই আকৃষ্ট হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে 
এই রীতি তিনি অন্নসরণও করেছেন । কিন্তু তবু এখানে একথা না বলে উপায় নেই 
যে, এতে তার অনেক কবিতাতেই কথ্যগুণ প্রাধান্য পেলেও মন্ত্রগুণ অনেকাংশে 
ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবু এই প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য এবং অসাফল্য সফলতারই 
প্রতীক্ষা করে মাত্র-- এ থেকে সরে আসার প্রশ্ন কোন ক্রমেই ওঠে না! 

এদের সমপাময়িক আর .ঘে কয়জন কবি রয়েছেন তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগা হলেন, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর, তালিম হোসেন, 
সানাউল হক, সৈয়দ নূরুদ্দিন, মতিউল ইপলাম, আবুল গনি হাজারী এবং 
হাবীবুর রহমান। এ'রা সবাই উপযুক্ত আলোচনার অপেক্ষা রাখেন। কেনন। 
বিশেষ করে এদের মধ্যে অনেকেরই সক্রিয় চর্চায় পূর্ব পাকিস্তানের বাব্য- 
সাহিত্য নিয়ত লাভবান হয়ে চলেছে। 


“গোব্রক্ষ বিজয়ে’ কাৰৰ ফয়জুজান্্র ভা্ণিত। 
আলী আহ মদ 


বর্তমানে একটি সমস্ত! : দেখা দিয়াছে। গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লা 
কি উপাধি ধারণ করিতেন? তিনি মীর ছিলেন না শেখ ছিলেন? আমরা এই 
বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। আমি আমার সংগৃহীত 
'গোরক্ষ বিজয়ে'র ভণিতাগুলি ও সাহিত্যবিশ[রদ সাহেব তাহার “গোরক্ষ বিজয়ের 
ভূমিকায় যে ভণিতাগুলি উদ্ধত করিয়াছেন, সেগুলি লইয়া! আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতে আশ রাখি। এ'সমস্ত। সম্বন্ধে ধাহারা আলোচনায় অগ্রসর হইতেছেন 
আমার সংগৃহীত পু*খিগুলির ভণিতা ও আমার ধারণা হয়ত তাহাদিগের এ সমস্তা- 
সমাধানে আংশিক সাহায্য হইতে পারে । সেইজস্াই একটু বিস্তারিত আলোচনা 
করিলাম। আমার সংগৃহীত.“গোরক্ষ বিজয়ের পু*থিগুলি হইতে ভণিতা এবং যে স্থানে- 
ভণিতা প্রদত্ত হওয়! সম্ভবপর ছিল, এ রূপ স্থানগুলি নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
| ৬৫ নং পুঁথি 
(ক) 
মন দিয়। সুন মির ফযুল্লার বাণি। 





গোখের বিজএ কথ৷ তন্ত্রের কাহিনী ॥ 
মাতা পিতা, পির গুরু এক মনে মানি। 
স্থুনিয়া রচিল যোগ তন্ত্রের কাহিনী ॥ 
লেখিত পাপিষ্ট কহে জুন সভাভরি | 
গোখের বিজএ কথা কি লেখিতে পারি ॥ 
পরুয়ার ঠাই কহি বিনএ বচন। 
সুসার করিব! সুনি অশুদ্ধ ভিখন 1 
পড়ুয়া পণ্ডিত তুমি জ্ঞানবন্ত য়তি। 
সুচরিতে লিখিবার কি মর শকতি॥ 
লেখিত পাপিষ্ট মতি কি লেখিতে জানি। 
মন দিয় সুন মির ফযুললার বাণি |! 

| চক পৃঃ 
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(খ) 
গোখের বিজএ বাণি কি লেখিতে আমি জাঁনি। 
বচিয়াছে তির ফষুল্লা । 
এ মির ফযুল্লার লাণি রচিয়াছে জোঁগধানি 


এক মনে জুনিয়া অবনে |! 
পোখ পূঃ 





€গ) 
লিখীত পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে পারি য়তি 
গোখে র বিস্রএ য়াঁদিয়ন্ত। | 
গোখে র বিজএ বাণি রছিআছে জোগাধনি 
এক মনে সুনিবা অবনে ॥ 
১৭।খ পৃঃ 


(ঘ) 
কিবা কহে পুনি পুনি কোন মতে শব্দ শুনি 
কেন(ন) নাঁটোয়। নহে জানি। 
গোখের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগধানি 
এক মনে সুনিব৷ অবনে ॥ 
১৮।ক পৃঃ 


৮৩ নং পুঁথির ভণিতা 
(ক) 
আল্লাহ গনি মাহান্মদ নবি! 
প্রথমে প্রণাম করি নৈনাকার সাই । 
তোমি বিনে উদ্ধারিতে য়ার কেহ নাই || 
মন দিয়া সুন মির ফতুল্লার বাণি। 
রছিয়াছে গ্রোক্ষনাতে(র ) বিজয় কাইনি ।। 
মাতাপিতা পির ওস্তাদ একমনে মানি। 
সুনিয়া রছিল ভজোগতন্রের কাহিনী || 
লেখিত পাপিষ্ট কএ জুন সৃভাভরি। 
গ্রোক্ষের বিজএ কথ কি লিখিতে পারি | 
১। কপুঃ 


'গোরক্ষ বিজয়ে’ কবি ফয়জুল্লার ভণিতা 


(খ) 
লেখিত পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে পারি যতি 
সভাভরি য়ামার চালাম ॥ 
গ্রোক্ষের বিজএ বাণি কি লিখিতে জানি যামি 
রছিয়াছে মির ফয়ুল।। | 
এই মির ফযুল্লার বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধনি 
একমনে সোনিবা অবনে ॥ 
ঙাক পৃঃ 
(গে) 
সুন সুন যুগিবর কই তোমার পাস। 
লনির সরির তোমার হুইব বিনাস ৷ 
আমার বচন ধর চল মোর ঘর। 
নিশ্চিন্তে থাকিব) তোমি কার নাই ডর ॥ 
মন দিয় সুন মির ফযুল্লার বাণি। 
রছিয়াছে গ্রোক্ষনাতে(র) বিজ্বএ কাইনি 1। 
১খখ পৃঃ 
(ঘ) 
লেখিত পাপিই মতি কি নিখিতে পারি যতি 
গ্রোক্ষনাথের বিজএ কাহিনী ৷ 
গ্রোক্ষের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধনি 
একমনে সুনিব! অবনে। 
গ্রোক্ষনাথে বোলে পুনি সোন বাপু রাল্বদ্ধানি 
য়ামি সির্বে বুজাই তোমারে | 
১৭।খ পৃঃ 
(ড) 
গোক্ষনাথের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধানি 
একমনে সুনিব। অবনে ॥ 
১৮ক-খ পৃঃ 
(চ) 
য়ামি কই তত" বাণি চাহ তুমি মনে গুনি 
অদিথাকে জীবনে আশ ॥ 


১৫১ 
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উলটিয়া জোগধর _. আপনাকে দারকর 
গুরুর বাইক্ষ করএ পালন । 

মনে ভাব গুরুজন ত্রির্পিনেতে দেহ স্তান 
মূলে ঘরে বরিতে কারন ॥ 

গোক্ষের বিজএ বাণি রছিয়াছে জোগদ্ধানি 
একমনে স্থনিবা অ্রবন | 

জমক ছন্দ--গ্রোক্ষের বচন স্থান ঈশ্বর মিনাই | 

সম্তদিয়া সির্থ প্রতি কইল বুদ্রাই ॥ 

ভালা কথা কইয়াছ্‌ সুন হে গ্রোক্ষাই ।' 

আর সাধিতে জো গাএ বল নাই ॥ 

২৪।ক পৃঃ 
(ছ) 
কএ মির ফয়ুল্লাএ বোজ মন পাজি । 


স্তিরি মাএয়। বিসম মাএ (য়া) মিথ্য] ধন্দবাঁজি ৷ 
২৯।ক পৃঃ 


২৩৮ নং পুঁ'খির ভণিতা 
€ক) 
কহে সেখ ফযুল্লাএ বিচারিয়। পাঞ্জি! 


ত্রিরির বিসন মাএয়! গ্রেন হাইস্ব বাজি | 
২৫াখ ও ২৬ক পৃঃ 


(খ) 

আমি কহি আছি বাণি চাছ তুমি মনে গুণি 
জদি থাকে জীবন হবিলাস ॥ 

উলটিয়। জোগধর আপোনা সেরণ কর 
জ্ঞান কথা কর সৌয়রণ | 

.উলটিয়া কর ভাবন ত্রিপিনিতে দেও মন 
মূলে জের ভরিতে কারণ ॥ 

পয়রি খপ ছন্দ_গ্রোক্ষের বচন সুনি ঈশ্বর মিনাই ! 

সন্তদিয়া সিস্ব প্রতি কৈল৷ বুজাই | 

ভাল কহ আএ বাপু জৌতি গ্োরকাই ৷ 

উলটিয়া সাধিত জোখ থাএ বল নাই ॥ 

২১াক ওখ পৃঃ 


‘গোরক্ষ বিগয়ে কবি ফয়জুল্লার ভণিতা 


সা 


৩০৯ নং পুঁথির ভণিত৷ 
(কে) 
প্রথমে প্রণাম করি নৈরাকার চাই (সাই) । 
তুমি বিনে ত্ৰিজগতে উদ্ধারিতে নাই ॥ 
মন দিয়া সোন মির ফয়ুল্লার বাণি। 


রচিল গোখের বিজএ তন্ত্রের কাহিনী ॥ 
মাত৷ পিতা পির গুরু একমনে মানি । 
সুনিয়। রচিল জোগতম্বের কাহিনী || 
লিখিত পাপিষ্টে কহে জুন সতাভরি । 
গোখের বিজএ কথা কি নিখিতে পারি ॥ 
পড়ুয়ার ঠাই কহি বিনএ বচন। 
সুসার করিব! পুনি অশুদ্ধ লিখন ॥ 
পড়,য়৷ পণ্ডিত তুমি জ্ঞানবন্ত যতি । 
স্ুচরিতে লিখিবার কি মোর শকতি ।। 
লিখিতে পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে জানি । 
মন দিয়া সোন মির ফযুল্লার বাণি ৷ 
১।ক পৃঃ -আরন্ত 
খে) 
উপত্রিল কন্ত। এক প্ররম সুন্দরী । 
চারি জোগ নবিন তাহান নাম গরি। 
মন দিয়া সোন মির ফযুল্লার বাণি। 
গৌখেঁর বিজ্বএ কথা তন্ত্রের - কাহিনী | 
১খ পৃঃ 
গে) 
আমি কই তত্ব বাণি চাহ তুমি মনে গুণি 
জদি থাকে জীবন হবিলাস। 
উলটিয়। জোগধর আপনাঁর রক্ষ। কর 
গুরুর বাক্ষ কর স্বোহরণ। 
উলটিয়া ভাব আপন ত্রিপিনিতে দেয় মন 
খালী জার ভরিতে কারণ | 


5৫৪ 


কহে সেক্ক ফযুল্লাএ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


সোন গুরু মিন্যরাএ 


এবে আগে চিন্তি কর সার || 


পএআর ছন্দ- 


গ্রোক্ষের বচন সুনি ঈশ্বর মিন্যাই | 
পুনরপি সিদ্ধা পুত্র কহেন্ত বুজাই 
জে কিছু কৃছিল। পুত্ৰ জদি গ্রোক্ষআই ৷ 
উলটিয়া সাধিতে জোগ গাএ বল নাই | 


২৫াখ ও ২৬াক পৃঃ 


৪৩৪ নং পুঁথির ভণিতা 


(ক) 


মন দিয়া সুন ভাই ফযুল্লার বাণি। 

রচিল জে গোখের বিজ্বএ তত্তের কাহিনী ॥ 
মাতা পিতা পির গুরু একমনে মানি। 
সুনিয়। রঠিল জোগতত্তের কাহিনী | 
লিখিতে পাপিষ্ট এক সুন সভাভরি। 
গোঁখের বিজএ কতা কি লিখিতে পারি ॥ 
পড়ুয়ার ঠাই কই বিনয় বচন | 

সুসার করিব! পুনি অশুদ্ধ লিখন || 

পড় য়৷ পণ্ডিত তুমি গ্যানবন্ত যৃতি। 
স্ুচরিতে লিখিবারে কি মর শকতি 
লিখিতে পাপিষ্ট মতি কি লিখিতে জানি ॥ 
মন দিয়। জুন মির পযুল্লার বানি ॥ 


গোখের বিএ বাণি 





১।ক পৃঃ 


€খ) 
কি লিখিতে য়ামি জানি 


বচিয়াছে এ মির ফযুল্লা। 


এ মির ফযুল্লার বাণি 





রছিয়াছে জোগধনি 


একমনে জুনিবা অবনে || 


ডাক পৃঃ 


'গোরক্গ বিজয়ে’ কবি ফয়জুল্তার ভণিতা ১৫৫ 
গে) 
আমার বচনে নাথে চল মোর ঘরে। 
নিশ্চিন্তে থাকিব৷ তুমি কে মারিতে পারে।॥ 
মন দিয়া সোন মির পযুল্লার বাণি। 
রচিয়াছে জোগ কত৷ তত্তের কাহিনী ॥ 
১৩াক পৃঃ 
€ঘ) 
গোখের বিজএ বাণি রচিয়াছে জোগধনি 


একমনে সুনিব! অবনে || 
১৮ক ও ১৯।ক পৃঃ 


৫১৫ নং পুথির ভণিতা 
(ক) 
মন দিয়৷ সুন মির ফযুল্লার বাণি। 


রচিল গোখের বিজই তত্ত কাহিনী ॥ 


৬৩১ নং পু'থির ভণিতা 
(ক) 
মির ফয়ুল্লার বাণি সুন দিয়া মন। 


নছিবের লেখ! কভু ন! জাএ খণ্ডন ॥ 
(োখ পূঃ 
€খ) 
কহে মির ফয়ুল্লা। সবাএ। 
ফুল্লার স৫)ইর ধনি আবুল হোছেন জ্বারি 


কৌসলে কইনি বিত্যানে ॥ 
আবুল হোছেনের ঘর বিক্রমপুর গেরামের পর 





জাদ্িরিজিল্লা জান কাছে।। 
ডাক পূঃ 
(গ) 
মন দিয়! সোন মিরে) ফযুল্লার বাণী | 


বছিআছে জোগের তৃত্যের কাহিনী | 
৯।ক পৃঃ 


১৫৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
€ঘ) 
গোক্ষের বিজএ বাণি রছি...চে জোগধনি 
একমনে ভুনিবা অবনে ॥ 
১৩াক পৃঃ 
€ড) 
গোর্কের বিজএ বাণি রচিআছে জোধনি 
একমনে সুনিব! অবনে || 
১৭]ক পৃঃ 


'রছিয়াছে মির ফযুল্লাএ’, প্রচিয়াহে জোগধনি” (যোগ ধ্যানী?), ‘মির ফযুল্লার 
বাঁণি” “কএ মির ফযুল্লাএ'--ভণিতায় এইভাবে বণিত হইয়াছে। ৬৫ নং পু"থির 
খ, গ, ঘ, ৮৩ নং পুথির খ, য, ঙ, চ, ৪৩৪ নং পু'থির খ, ঘ এবং ৬৩১ নং 
পু'থির ঘ,ঙ স্থানগুলিতে জোগধনি, জোগধানী, জোগদ্ধনি, জোগদ্ধানি, 
জোধনি শব্দগুলি যে একই শব্দ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অন্তুলেখকের 
অজ্ঞতার দরুন একই শব্দটি বিভিন্ন পু"থিতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। 
'রচিয়াছে* শব্দের পরে জোগধনি শব্দটি থাকায় ধারণ! হইতে পারে যে, ফয়ভুল্লা 
যেমন একজন কবি জোগধনিও তদ্রুপ একজন কবি ছিলেন। বস্তুত, ইহা 
“যোগধ্যানী” শব্দেরই বিকৃত রূপ ৷ 


এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লার 
কি পদবী ছিল। তিনি শেখ বা মীর উপাঁধিধারী ছিলেন অথবা! হীন উপাধি 
ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন । 


আমার সংগৃহীত ৩৯৬ নং পু*থি খানির রচয়িতা হীন ফয়জুল্লা। খণ্ডিত 
পুথিটির মাত্র ১-১৪, ১৬-২২ পত্র পাওয়া গিয়াছে । উহাতে তিনটি ভণিতা 
আছে এবং তিনটিই হীন ফয়জুল্লার। পু*থিখানির প্রথমে লিখিত আছে পুস্তক 
সুলতান জমঞ্জম!। পু*থিতে হযরত রছুলুল্লাহ ও হযরত মুছা পয়গন্বরের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে । পুথি যদি সম্পূর্ণ উদ্ধার হইত তখন হয়ত বলা সম্ভবপর 
. হইত যে কবি হীন উপাধি ছাড়া আর কোন উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা? 
কবি ফয়জুলার গোরক্ষ বিজয় ছাড়া আর কোন পুথি এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় 
নাই। তবে ফয়জুল্লা নামর্ধারী কবির স্থলতান জমজমার পুঁথি আবিষ্কত 


“গোরক্ষ বিজয়ে’ কবি ফয়জুল্লার ভণিতা ১৫৭. 


হওয়ায় ফয়জুল্লা-সমস্তা :আরও জটিল হইতেছে । আমরা এই পু"থিখানি 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে আশা রাখি। মরহুম আবছুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ সাহেবের সপ্তম পু*থিখানির ভণিতা হীন ফর়ুজুল্লার। তাহার 
সংগৃহীত পু*থিতে আর কোথাও হীন কয়জুললর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কবি 
হয়ত বিনয় প্রকাশ করিতে যাইয়া হীন উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন অথবা 
অন্ুলেখক অসতর্ক হইয়া একখানি পুণ্থির একটি মাত্র ভণিতায় হীন উপাধি যুক্ত 
করিয়াছে। 


আমার সংগৃহীত: ৭ খানি গোরক্ষ বিজয়ের পু*থির ভণিভাগুলি আলোচনা 
ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ফয়জুল কি উপাধি ধারণ করিতেন। 


৬৫ নং পু*থির ৪টি, ৮৩ নং পু*থির ৫টি ও ৫১৫ নং পু*থির একটি 
ভণিতা আছে। এই ভণিতাগুলিতে একমাত্র মীর ফয়জুন্তার নামই রহিয়াছে । 
৪৩৪ নং পু*থির ঙটিতে মীর ফয়জুল্লার ও একটিতে শুধু ফয়জুল্লার নাম দেখা যায়। 
২৩৮ নং পু'থির একটি মাত্র ভণিতা এবং তাহা শেখ ফয়জুল্লার। ৩০৯ নং 
পু'থির ৪টি ভণিতার মধ্যে প্রথম তিনটি মীর ফয়জ্ল্লার ও শেষ ভণিতাটি 
শেখ ফয়জুল্লার। ৬৩১ নং পু"থির তিনটি ভণিতা মীর ফয়ঙ্ুল্লার ও একটি ভণিতা 
জারী-গায়ক . আবুল হোসেনের । এই জারী গ্রায়কের ভণিতাটির দ্বারা দুইটি 
বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম বিষয় হইল গোরক্ষ বিজয়ের কাহিনীও জারী 
গান রূপে এদেশে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশে জারী গান মুসলমানদের স্থষ্টি 
গোরক্ষ বিজয়ের বিষয়বস্তু লইয়া মুলসমানেরা জারী গানও স্থ্টি করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয়তঃ দেশের জারী-গায়কগণও জানিতেন যে, গোরক্ষ বিজয়ের কবি 
ফয়জুল মীর উপাধিধারী: ছিলেন। 


উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আমার সংগৃহীত ৭খানি পু"থির 
ভণিতায় নামের সংখ্যা: মোট ২১টি। তন্মধ্যে মাত্র ২টি স্থানে শেখ ফয়জল্লার 
নাম ও ১৯টি স্থানে মীর ফয়জুল্লার নাম রহিয়াছে। আরও দেখুন ৮৩ নং 
পু'থির ‘ছ’ স্থান ও ২৩৮ নং পুশথির ‘ক’ স্থানের ভণিতাটি হুবহু একই ভণিতা । 
৮৩ নং পুশথিতে মীর শব্দটি, অথচ ২৩৮ নং পুথিতে শেখ শব্দটি রহিয়াছে। 
অতএব শেখ শব্দটিতে কি সন্দেহ আসেনা? শেখ ভণিতার দ্বিতীয় 
রহস্য দেখুন! ৮৩ নং পুঁথির “৮ স্থান, ২৩৮ নং পু'থির ধ' স্থান 


১৫৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৮ 


এবং ৩০৯ নং পু*থির ‘গ’ স্থান একই রূপ। উক্ত স্থানগুলির ভাষাও এক। 
তবে ৮৩ ও ২৩৮ নং পুথি ছুইথানির উক্ত স্থানগুলিতে শেখ কয়জুল্লার নামের 
. উল্লেখ নাই ; কিন্তু ৩০৯ নং পু”্থির উক্ত স্থানে শেখ ফয়জুল্লার নাম ঢুকিয়া 
গিয়াছে। আমাদের ধারণ! অন্ুলেখকদের অসতর্কতার দরুনই এই ব্যাপার 
ঘটিয়া গিয়াছে । 


নাথ পিদ্ধাদের জীবনের ঘটনা যে স্থানে ঘটিয়াছে, সেই মেহেরকুল, 
ত্রিপুরা, কুমিল্লা হইতে আমরা যে পু*খিগুলি উদ্ধার করিয়াছি তাহার ১৯টি 
স্থানে মীর ফয়জুল্লার নাম ও মাত্র সন্দেহজনক ২ স্থানে শেখ কয়জুল্লার নাম 
পাওয়া যাইতেছে । অতএব চিন্তাশীল পাঠক দেখুন ফয়জুল্লা মীর ছিলেন কি 
শেখ ছিলেন? 

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশার্দ সাহেব ৮ খানি পু'থির সাহায্যে 
গোরক্ষ বিজয় সম্পাদন করেন। তিনি গোরক্ষ বিজয়ের ভূমিকার ৬৮ পৃষ্ঠায় 
উক্ত ৮ খানি পু*থিতে যে সকল ভণিতা পাইয়াছিলেন তাহা! উদ্ধত করিয়া 
দিয়াছিলেন। আমরা এখন নেই ভণিত্াগুলি যাচাই করিবার জন্য পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । নিয়ে বিশারদ সাহেবের আলোচিত ভণিতাগুলি উদ্ধত 
করিতেছি ঃ | 


১নং পুথি 

১ কহেন কবিন্ত্র আদ্য কথ! অনুমানি । 

| শুনিয়) বলিল তবে সিদ্ধার জে বাণী ।। 
২ (ক) কহেন কবিজ্্র দাসে সুন নরগণ। 
সিদ্ধার সঙ্গীত বাণী সুন বিবরণ || 
(খ) কবিন্ত্র বচন সুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়! ৷ 
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুবাইয়। ৷ 

৩ গোর্ধের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল ! 

সঙ্গিত পাচ!লী করি প্রচারিয়া দিল || 


২য় পুঁথির তণিতাগুলি এই 2-- 


১ বলে হীন ভীমদাসে মনে অনুমানি! 
সুনিয়! রচিল। সিদ্ধার সক্ষেতু যে বাণী ॥ 


'গোরক্ষ বিজয়ে কবি ফয়জুল্লার ভণিতা ৃ ১৫৯ 


২ কহে মির ফজুল্লাএ শুন রাজা মিন রায় 
এবে আপনারে রক্ষা কর । 
কামশাস্ বুঝি পাইল। বিবিধ কৌতুক কৈলা 


গোখ বাক্য পিও বক্ষ! কর | 
৩ কহিলেক ফুল৷ মনেতে তবিয়। | 
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুবিয়! ৷ 
৪ কহে সেখ ফজুলায় বিচারিয়া পাজী। 
স্রীর বিষম মায়া বাদি আর বাজী | 


ওয় পু'থির ভণিতাগুলি এই 2-- 


১ বোলে কবি ভীষদাসে মনে অনুমানি | 
সুনিয়। রচিন তবে সিদ্ধ! সবের কাহিনী ॥ 


২ কহে সেখ ফাজুল্লাএ শুন গুরু মীন রায় 
এবে আপন। চিন্ত। সার। 
কামশাস্ত্র বুঝি পাইল! বিবিধ কৌতুক কৈল! 


গোখ বাক্য পিণ্ড রৈক্ষ। কর || 
৩ কহে সেখ ফাজুল্লাএ মনেত ভাবিআ]। 
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়। ॥ 
৪ কহে দেখ ফাজুল্লাএ বিচারি মন পাণ্জি | 
স্ত্রীর বিষম মায়া জানে হাঁসি বাজি |! 


ধর্থ পু থির ভণিতাগুনি এই £-- 
১ কহে হিন্ ভিগ দাসে মনে অনুমানি | 
জুনিয়া আধিলাম আমি সিদ্ধার জবানি ॥ 
২ কহে সেক ফুল বিচারি মন পাঞ্জি । 
স্ত্রীর বিসম মায়া জানে হাঁসি বাজি !| 


৫ম পু থির ভর্ণিতাগুলি এই 2-- 
১ সেন স্যাম দাসে কহে প্রভুরে ভাবিয়]। 
কহে গোখ নাথে প্রভু স্থির কর হিয়। | 
১ কহে মির কজরল্ল। বিচারিয়। পাঁজি । 
স্রীর বিষম মায় জেন হাসি বাজি ॥ 


১৬০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 
৬ষ্ঠ পুঁখিতে এই ভণিতাটি আছে 2-- 


কহে সেক ফজুল্লাএ সুন গুরু মীন রাএ 
আপনার চিন্তা কর সার । 
কামশাস্ত্র বুনি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা ' 


গোখ বাকা পিণ্ড রৈক্ষ। কর 1 


এম পুথিতে এই তণিতাটি আছে 2-. 


কহে হিল কজুললাএ মনে অনুমানি ৷ 
রচিল সিদ্ধার সঙ্গীত জে বাণী । 


চম শুঁথিতে এই তণিত। দুইটি আছে 2-- 
১ কহে সেক কুজলাএ ( ফজুল্লাএ ) সুন গুরু মিন রাএ 
জবে আপন! চিন্তা সার। 
কাষশাস্ত্র বুজি পাইল। বিবিধ কতুক কৈলা 
গোর্ধ বাক্য পুনি রৈক্ষ্যা কর 11 


২ কহে সেক কুজল্লাএ ফেজুল্লাএ) বিচারি মন পাজি । 
স্ত্রীর বিসম মাঁয়া জান হাসি বাজী | 


মরহুম আবদুল করিম নাহিত্যবিশারদ সাহেব প্রথমোক্ত তিনথানি পু*থির 
সাহায্যে 'গোরক্ষ-বিজয়” সম্পাদন করিয়াছিলেন । পরে আরও পাঁচণানি পুথি 
তাহার হস্তগত হইয়াছিল এবং সম্পাদনকার্ধে তিনি সেগুলির সাহায্যও 
লইয়াছিলেন। তাহার সংগৃহীত পু*খিগুলিতে ২টি মীর কয়জুল্লার, ২ট কয়জুল্লার 
( উপাধি ছাড়া ), একটি হীন ফয়জুল্লার ও বাকী ৮টি শেখ কয়জুল্লার ভণিত৷ 
রহিয়াছে । তাহার সংগৃহীত এই ৮ খানি পুশথতে ফয়জুল্লা নামীয় কবির ভণিতা- 
সংখ্যা মোট ১৩টি । 


তাহার আদর্শ ১নং পু*থি খানির ভণিতায় ফয়জুল্লা নামের সঙ্গে কোন উপাধি 

নাই। দ্বিতীয় আদৰ্শ পু*খি খানির প্রথম ভণিতাটি মীর ফয়জুল্লার এবং তাহার 
পরের ভণিতাটি ফয়জুল্লার (নামের সঙ্গে কোন উপাধি নাই) এবং তৃতীয় বা শেষ 

_ ভণিতাটি শেখ ফয়জুজ্লার। আদর্শ পু-থির প্রথম ছুইখানিতে ফয়জুল! নামের 
সঙ্গে একটি মাত্র ভণিতা এবং তাহাও সর্বশেষ ভণিত! হওয়ায় কাব ফয়জুল্লা 


“গোরক্ষ বিজয়ে? কৰি ফয়জুল্লার ভণিতা ১৬১ 


যে শেখ ছিলেনতাহা কি দুর্বল হইতেছে না? অধিকন্তু শেখ উপাধির পূর্বে মীর উপাধি , 
থাকায় কবি ফয়জুল্লা যে মীর বংশীয় ছিলেন তাহা! কি অধিকতর প্রবল হইতেছে না? 

তাহার আদর্শ ১ নং পু"থিখান! ত্রিপুরা জিলার চৌদ্দগ্রাম থানা হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছিল ( ‘গোরক্ষ বিজয়ের ভুমিকা, ২০ পুঃ)। উক্ত পু"থিখানা যে? 
ত্রিপুর। জিলায় লিখিত হইয়াছিল তাহাতে অন্থুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার সংগৃহীত 
২য় ও ওয় পু"খি চট্টগ্রামে লিখিত হইয়াছিল। চতুর্থ পু*থিখানা কলিকাতার 
শিবতলায় লিখিত হইয়াছিল এবং লেখকের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামের পটিয়া নামক 
স্থানে। অতএব চতুর্থ পু*খিখানাও চট্টগ্রামের ধরা যায়। বাকী পু*থিগুলি 
অর্থাৎ ৫-৮ নং পু*থিগুলি কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহ সাহিত্য- 
বিশারদ সাহেব বলেন নাই। তিনি তাহার সংগৃহীত অধিকাংশ পু*থি চট্টগ্রাম 
হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আদর্শ ১নং পু*থিখানা যে ত্রিপুরা জিল! 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আর কোন পু*থি 
যদি অন্য জিল! হইতে সংগ্রহ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহ! 
উল্লেখ করিতেন। অতএব তিনি এই পুথিগুলি যে চট্টগ্রাম হইতেই সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন তাহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি । আলোচনায় দেখা যাইতেছে 
যে চট্টগ্রামের লিখিত পু*থিগুলিতে শেখ ফয়জুল্লার ভণিতাই অধিক অর্থাৎ ৮টি । 


আমার সংগৃহীত পুশথগুলি কুমিল্লা জিলা হইতে সংগৃহীত । নাথ সাহিত্যের 
সিদ্ধাদের স্মৃতিবিজড়িত মেহারকুল, পাঁটিকারা, লালমাই, ময়নামতী পাহাড় 
এই কুমিল্লায়ই অবস্থিত। এই স্থানের জনসাধারণ নাথ সিদ্বাদের কীতি-কাঁহিনীর 
সঙ্গে চির পরিচিত। নাথ সিদ্ধাদের কাহিনী লইয়! যে সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়া- 
ছিল তাহার অধিকাংশই এখান হইতে উদ্ধার হইয়াছে। স্বর্গীয় নলিনীকান্ত 
ভট্টশালী মহাশয় ময়নামতী পাহাড় সংলগ্ন তালতলা গ্রাম হইতে “মীনচেতনের' 
প্রাচীন কলমী পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । তিনি উহা সম্পাদন করিয়া ঢাকা 
সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২২ সনে প্রকাশিত করেন। স্বগীয় বৈকুষ্টনাথ দাস 
ও ভট্টশালী মহাশয় কবি ভবানীদাসের ময়নামতীর পু*থিও এই কুমিল্লা হইতে 
সংগ্রহ করিয়া ১৩২১ সালে সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত “গোপীচন্দ্রের যে সংস্করণ বাহির 
হইয়াছিল তাহার ‘ক’ আদর্শ পু*থিখানি সাহিত্যবিশারদ মরহুম আব্দুল 


করিম সাহেব ময়নামতী পাহাড়ের নিক্টবর্তা হরিন্ধরা গ্রামের শোভন গাজী নামক 
—২১ 


১৬২ সাহিত্য পত্ৰিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


শিক্ষকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন (ভষ্টশালী মহাশয় কতৃক সম্পাদিত 
'গোপীটাদের সন্মান” ৭৪ পৃঃ) সাহিতাবিশারদ সাহেবের গোরক্ষ বিজয়ের আদর্শ 
১নং পু'খিবানিও এই ত্রিপুরা (অধুনা কুমিল্লা) জিলার চৌদ্দগ্রাম হইতে 
সংগৃহীত। উত্তর বঙ্গ হইতে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ময়নামতীর গাথা’ ও 
গ্রীয়ারনন্‌ সাহেব যে ময়নামতীর গান’ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহ! যুগী জাতীয় 
গায়কদের আবৃত্তি শুনিয়াই সংগ্রহ করেন। উত্তর বঙ্গ হইতে একমাত্র ভট্টশালী 
মহাশয় আবদুস শুকুর মুহন্মদের 'গোপীটাদের সন্ন্যাসে'র কলমী পুথি উদ্ধার করিয়া 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । বিশ্বভারতী হইতে পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় গোরক্ষ বিজয়? 
সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত গোরক্ষ বিজয় আমাদের হাতের কাছে না 
থকায় থাকায় উক্ত পু'থিখামি কোন পরগণায় লিখিত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি- 
লাম না। এখন দেখ! যাইতেছে যে অধিকাংশ নাথ সাহিত্য ত্রিপুরায় লিখিত হইয়া- 
ছিল এবং সম্ভবতঃ এই সাহিত্যের অধিকাংশ কবিই এই ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। 
আমার সংগৃহীত ৭ খানি পুঁথিই ত্রিপুরা (অধুনা! কুমিল্লা ) জিলা হইতে সংগৃহীত 
এবং এই পু*থিগুলি ত্রিপুরার অন্্লেখকগণই লিখিঝাছিলেন। এই সাতখানি পুশথির 
২১টি ভণিতার মাত্র সন্দেহজনক ছুইস্থানে ফয়জুল্লার নামের সঙ্গে শেখ উপাধি 
যুক্ত হইয়াছে । বাকী ১৯টি ভণিতায় মীর উপাধি রহিয়াছে । অপরপক্ষে দেখা যায় 
সাহিত্যবিশারদ সাহেবের সংগৃহীত পুণথিগুলির ৮টি ভণিতায় ফয়জুল্লার নামের 
সঙ্গে শেখ উপাধি ও ২টি ভণিতায় মীর উপাধি যুক্ত হইয়াছে। পাঠক চিন্তা 
করিয়া দেখুন, যে স্থান হাড়িপা, গোরক্ষনাথ, মীননাথ, গোপীটাদ, ময়নামতীর জীবন 
কাহিনীর স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত ও যে স্থান হইতে অধিকাংশ নাথ সাহিত্য 
উদ্ধার হইয়াছে, সেস্থানের অন্্ুলেখকগণকে অবিশ্বাস করা সমুচিত হইবে কি নাঁ। 
মুসলমান সমাজে মীর একটি বংশগত উপাধি । শেখ উপাধি বংশগত নহে। 
যে কোন সন্রাত্ত বয়োজোষ্ঠ বৃদ্ধলোককেই শেখ আখ্যায় আখযাত করা হয়। হয়ত 
কোন হিন্দু লেখক এই পার্থক্য করিতে পারেন নাই এবং হিন্দুরা মুসলমানকে শেখ 
বলিতে অভ্যস্ত থাকায় এই গোলমালের স্থষ্টি করিয়াছে। সাহিত্যবিশারদ সারবে নিজেও 
গগোরক্ষ বিজয়ে”র ভূমিকার ১৯ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন, “যতগুলি প্রতিলিপি পাইয়াছি 
সবগুলিই হিন্দুর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে একটি মুসলমানের এবং একটি 
বৌদ্ধের লেখা ; আর সবগুলিই হিন্দু প্রতিলিপিকারকের হস্তলিখিত।” অপর পক্ষে 
আমার সংগৃহীত ৬খানি পু*থির লিখক মুসলমান ও একখানা পু*থিতে লিখকের নাম নাই। 
উপরিউক্ত আলোচনা ভিত্তি করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতছি যে. 
ফয়জুল্লার উপাধি মীর ছিল ; তিনি শেখ ছিলেন না! 


মাধুনিক কাহিলীকাব্যে মুসলিম জীবন ও দিত 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 


১ ভূমিকা 


বর্তমান আলোচনায় আধুনিক বাংল! কাহিনীকাব্যে হিন্দু লেখকদের রচনায় মুসলিম 
জীবন ও চিত্রের একটি : যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, প্রসন্ন কুমার 
নাগ, যোগীন্দ্রনাথ বন্ধ ও সঞ্জীব চৌধুরী-রচিত কাহিনীকাঁবাসমূহ এই আলোচনার 
বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে । এবং মধুসুদন দত্ত, কায়কোবাদ ও অন্যান্যদের রচনা 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা হয়েছে। 


মুদলিম চরিত্র ও চিত্রের এতিহাপিকত্ব বিচার করে এবং কবির মনোভজি 
ও যুগপ্রভাব বিশ্লেষণ ক'রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোন থেকে উক্ত কবিদের কাব্যের 
পুনধিচার এই রচনার উদ্দেশ্য । এই সুদীর্ঘ আলোচনায় আলোচিত কবিদের 
রচনার প্রেরণা ও বৈশিষ্ট্য পুঙ্থান্পুঙ্খ বিচার কর! হয়েছে। ইতিহাস-নির্ভর 
কাব্/গুলোতে কবির ইতিহাস নিষ্ঠা, সত্যচুযুতি অথবা কাল্পনিক কথকতার যথাসম্ভব 
প্রাথমিক উৎস নির্দেণ করে কবির মনো ভঙ্গি যুগান্ুগত্য ও প্রতিভার শক্তিমন্তা 
প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, সামাজিক সম্পর্কের এই নব- 
মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহান পুনলিখিত হবার 
- প্রয়োজনীয়তা আছে! 


৯ 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে । এক, গীতিকবিতাঁ; ছুই, কাহিনীকাব্য। চর্যাপদ, পদাবলী ইত্যাদি 
গীতিকবিতা আর শ্রীকরষ্কীর্ত ন, মঙ্গলকাব্যসমূহ, অনুদিত দেবকাহিনী (রামায়ন- 
মহাভারত-ভাগব্ত ) ও প্রণয়োপাখ্য'ন, পুথিলাহিত্য ইত্যাদি সবই কাহিনীকাব্য। 
লক্ষাযোগ্য যে, সেকালের সাহিত্যে এই ছুটি ধারা পাশাপাশি বিস্তারলাভ 
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করেছে; এবং সামগ্রিকভাবে সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক ও দৈবশাসিত হলেও 
গীতিকবিতায় মানুষের মর্মব্বমি ও কাহিনীকাব্যে তার সমকালীন জীবনবাত ছন্দ 
ও সুরের বন্ধনে ধরা পড়েছে। বলা বাহুল্য, তখন গীতিকবিতা মানুষের আনন্দ- 
রস-বোধ ও কাহিনীকাব্য গল্পরদপিপাল। পরিতৃপ্তির মাধ্যম ছিল। আধুনিক 
কালে গন্নরসের বাহন হল গদ্য । সভ্যতা গ্রাম থেকে নগরকেন্দ্রিক হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই নব নি্িত রাজনভা ও নবশিক্ষিত জনসভার কাব্যে কাহিনী শোনার 
আগ্রহ স্তিমিত হতে লাগল। ফলে গ্রামকেন্দ্রে মধ্যযুগীয় অনুকৃতি দীর্ঘদিন 
চলতে থাকলেও পরিবর্তিত মানদণ্ডে সেগুলো অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হল এবং 
অন্যদিকে বাংল! কাহিনীকাব্যের ধারা হল ক্রমবিলীয়মান। আর অবশ্যম্ভাবী 


যুগগত কারণে আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যগুলো৷ বহিরঙ্দে ও অন্তরঙ্গে স্বতন্ত্র 
লক্ষণযুক্ত হতে লাগল। 


. ভার্তচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) মধ্যযুগের শেষ কাহিনীকাব্যকার। দেবাশ্রিত 
মানবভাগোর আদলে সমকালীন সারহীন নীতিহীন জীবনের বিকৃত ভোগপিপাসাঁকে 
তিনি চিত্রিত করেছেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু থেকে ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যু (১৮৫৯) পর্যন্ত 
এই প্রায় একশ’ বছর ধ্বংসোন্মুখ মধ্যযুগীয় ফিউডাঁল সমাজ ব্যবস্থার কলুষিত 
ও অব্যবস্থিত আবহাওয়ার অনিবার্য ফল হিসাবে সমস্ত দেশ ‘কবিওয়ালাদের' টনা 
আর খেউডের প্লাবণে নিমজ্জিত হল। অতঃপর উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় 
হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিদ্ৎসমাজের জাগরণ আরম্ভ হল এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২- 
১৮৫৯) সংবাদ প্রভাকরে এই জাগরণের সেনাপতির! প্রাথমিক লেখনি-চর্চায় রত 
হলেন! অল্পশিক্ষিত এবং ইংরাজী শিক্ষায় অপটু ঈশ্বরগুপ্ত নিজে দিকনির্দেশে 
অক্ষম। তাই তার চতুর্পার্থের জীবনকে তিনি কৌতুকে আর ব্যঙ্গমিশ্রিত অবজ্ঞায় 
দেখেই তুষ্ট থাকলেন। 

গুপ্ত-কবিশিব্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-ই (১৮২৭-১৮৮৭) হলেন আধুনিক 
বাংল! কাহিনীকাব্যের প্রথম কবি। যদিও ভাবধর্মে ও কবিকর্মে আধুনিক যুগলক্ষণকে 
অনুধাবন করা তার সাধ্যায়ন্ত ছিল ন! তবুও বাংলা কাহিনীকাব্যের মধ্যযুগীয় 
স্বভাবের প্রথম প্রধান পরিবর্তন হল তারই হাতে! দৈবশাপিত পৌরাণিক অথবা! 
কাল্পনিক প্রণয় কাহিনীর বদলে তিনি টডের রাজস্থান কাহিনী থেকে ‘ইতিহাসের’ 
গল্প আহরণ করে স্বাধীনতার কামনা ও স্বদেশপ্রেমের প্রলেপ দিয়ে তা বর্ণন! 
করলেন। ইতিহাদ-দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও কবিশক্তির দুর্বলতার কারণে এই প্রচেষ্টা 
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কাব্যহিসাবে ন্যুন-যুল্যের' হলেও রাজস্থান-কাহিনীতে হিন্দু জাগরণের প্রেরণা সন্ধান 
এবং কাহিনীকাব্যে স্বাধীনতা ও স্বদেশ প্রেমের অনুপ্রবেশ-_এই দুই কারণেই 
তা মূল্যবান বলে আদৃত হল। কিন্তু মূলকাহিনীর ভুল শিক্ষা এবং স্বীয় জ্ঞান ও 
বিচারশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্য রঙ্গলাল রাজপুত বীরের গৌরব বৃদ্ধির আশায় প্রতিপক্ষ 
- এঁতিহাসিক ও অনৈতিহাপিক মুসলিম চরিত্রকে চরম হীনবর্ণে চিত্রিত করলেন। 
নবজাগ্রত হিন্দুমধ্যবিত্তের : আত্মপ্রতিঠার অত্যুৎসাহ এই আচ্ছন্ন মানসিকতা ও 
বিভ্রান্ত দৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। 


0২৪ 

অথচ এই সমগ্র যুগ. এই আধুনিকতা, ধার জীবনে ও স্থ্টিতে চরম 
পূর্ণতা লাভ, করেছিল তাঁকে এই মোহাবরণ স্পর্শমাত্র করতে পারেনি। বস্তুত 
সমগ্র বাংলা- সাহিত্যেই মাইকেল মধুস্থদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) অনন্তসাধারণ ! কি 
জীবনশক্তির প্রাচুর্যে, কি প্রতিভার বিদ্যুৎদীপ্তিতে, কি সৃষ্টির অসামান্ততায় 
তিনি অতুলনীয়। সমকালীন জীবন যেমন তারই মধ্যে সামগ্রিক তীব্রতায় 
উজ্জল হয়ে উঠেছে তেমনি আধুনিক সাহিত্য তারই হাতে সকল গুণমণ্ডিত 
সজীব মূৰ্তি লাভ করেছে।; স্থপ্রির মধ্যে কোথাও ক্ষুদ্রবুদ্ধি নেই ) নাটকে, প্রহসনে, 
কাব্যে_সর্বত্রই বিশুদ্ধ শিল্পরীতি, বিরাট ব্যাপ্ত জীবন চেতনা এবং সর্বোপরি 
মনুষ্যত্বের মহিমা অপূর্ব শক্তিমন্তার সমাহারে প্রকাশিত হয়েছে। বিকাশমান 
মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসাবে একাধারে ধনৈশ্বর্য ও জ্ঞানৈশ্বর্য এই ছুই বিপরীত 
কোটির বস্তুর জন্য তীর' চিত্ত পিপাসিত ছিল; তাই দত্ত কুলোদ্ভব কবি 
শ্রীমধুস্থদন’ যেমন সত্য, ‘মাইকেল এম. এস: ডাট., বার-এট-ল-ও তেমনি 
সত্য, । আধুনিক বাংল! সাহিত্যে মধুসুদনই একমাত্র প্রতিভা যিনি কাহিনীকাব্যকার 
নন, মহাকবি । বস্তুত মধুলুদনের ব্যক্তিজীবনেই মহাকাব্যিক মহিমা ছিল এবং 
তা সমকালীন জীবনেরই ঘনীভূত রূপ বলে, সে জীবনেরই ভাষ্য মেঘনাদবধ কাব্য 


বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মহাকাব্য । জীবনের সঙ্গে জীবন এবং তার সঙ্গে 
সাহিত্যের এই অপূর্ব যোগাযোগ বিরলদর্শন নিঃসন্দেহে ৷ 


১। ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসুদন ও রবীন্দ্রনাথ, বেঙ্গল পাবলিশার্স 
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ ৬৭! - 





১৬৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
‘অখণ্ড সৌন্দর্ষ'চেতন, “মানব রস*সিক্ত, সকল পূর্বসংস্কার মুক্ত'-মধুসুদন 
জীবনকে যেমন গ্রীকৃস্থুলভ বাজু দৃষ্টিতে’ দেখেছেন” তেমনি গ্রীক কবির রচনার 


মতই তার স্গ্রিতে আত্মোপলব্ধিশ্ুদ্ধ মমকালীন জীবন রাবণ চরিত্ররূপে বিকশিত 
হয়ে উঠেছে । 


মেঘনাদবধ কাব্যের রাম মঙ্গলকাব্যের দেবাশ্রিত নায়কদের শেষ বংশধর ; 
বাঙালী জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের চরম মৃত্যুর প্রতীক। আহাদিকে 
রাবণের অমিত তেজ, বিপুল এখবঘ? স্বদেশ প্রেম এবং সর্বোপরি আ'জ্মশক্তিতে 
সু আস্থা হিন্দুমধ্যবিত্তের জাগরণ মুহূর্তের আশাদীপ্ত মানস প্রতিরপ। 
ব্যক্তি ও সমাজজীবনে হিন্দু মধ্যবিত্তের এই দীপ্ত আশা যেমন সেকালে অজ্ঞাত 
কারণে পূর্ণ সফলতায় মনোহর হয়নি তেমনি রাবণভাগ্যও পৌরুষ ও আক্মদন্তের 
অসামান্যত! সত্বেও বিশ্লেষণ-অসম্ভব “বিধির বিধি’ বশে নিয়তি-নিহত শোচনীয় 
পরাজয় বরণ করেছে।২ জীবনের এই নবমূল্যায়ণ, এই অস্রান্ত আত্মোপলদ্ধিই 
মধুস্থদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ্। ভাষা ও ছন্দের নবনিগিত এই উপলদ্ধিরই অনিবার্য 
অঙ্গফল । 


মধুসুদন তাই গতান্থৃতিক, এমনকি রঙ্গলালের অন্তুর্লপ, কাছিনীকাব্য 
রচনা করেন নি। তিলোত্তমা সম্ভব্-এ ঘটন! গৌণ না হলেও মেঘনাদবধ-এ কাহিনী 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । বীরবাহুর মৃত্যুতে মেঘনাদের সেনাপত্যে অভিষেক, দৈবচক্রান্তে 
লক্ষণের হাতে তাঁর মৃত্যুবরণ এবং প্রমীলার দহমরণ রামায়ণ কাহিনীর অতিক্ষুদ্র 
একটি অংশ বি্তু দৃঢ়বন্ধ সর্গবন্ধ, অভূতপূর্ব অমিত্র।ক্ষর ছন্দে, আশ্চর্য €জঃস্বিনী 
ভাষায়, চরিপ্রস্প্টির অপূর্ব নাটকীয় কৌশলে, এবং মূল্যবোধের অভিনব বিবর্তনে, 
এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মধুসুদন বাংলা কাহিনীকাব্যের শত শতাব্দীর 
প্রবাহে মহাকাব্যিক সযুদ্রবিশালতা দান করলেন। তাই ছন্দ-বন্ধে দেবমহিমা ব! 
পুরাণ-ইতিহাঁস কাহিনী কিছুই তিনি বর্ণনা করেন নি। এবং সংস্কারমুক্ত মধুসুদন 
যিনি জ্ঞানযোগকে প্রধান জেনে. ধর্মান্তর গ্রহণে ইতস্তত করেন না» তিনি-_ কেবলমাত্র 





১। বিশী, প্রমথ নাথ, (সম্পাদিত), মাইকেল রচন! সম্ভার, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা 
১৩৬৬, ভুমিকা, পৃ 1%০-১110 দ্রষ্টব্য । 

২1 মজুমদার, মোহিতরাল, কবি শ্রীমধুস্থদন, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, তু-স, 
১৩৬৫, পঞ্চম ও বন্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ৷ 
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হিন্দুগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য যে আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না, তাঁ বলাই বাহুল্য । 
মধ্যবিত্তের অন্তরশারী প্রবল প্রাণশক্তির জাগরণই তার লক্ষ্য ছিল বলে প্রতিপক্ষকে 
মুমলমানরূপে ও হীনবর্ণে চিত্রিত করার কোন প্রয়োজন তিনি অন্থুভব করেননি! 
বরং মহররমের ঘটনার মহাকাব্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন । 
“Tf a great Poet were to rise among the Mussalmans of 
India, he could write a magnificient Epic on the death 
of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of 
the whole race on his behalf. We have no such subject.”? 
কিন্তু যুগের মাহেন্দ্রক্ষুণ আর প্রতিভার চরমোৎকর্ষের এই ছুলভ সংযোগ 
দীর্ঘস্থায়ী হবার নয়। তাই, প্রবল সনচ্ছ! সত্বেও, মধুস্থদনের পক্ষে 
উৎকৃষ্টতর মহাকাব্য রচন! দূরের কথা দ্বিতীয় একটি রাবণ চরিত্র নির্মাণও কখনো 
সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যুগমানসে পরিবর্তন: সুচিত হয়েছে ; হিন্দু মধাবিত্ত 
ভগ্নহৃদয় ; মধুসুদন নিজেও আশাহত । এবং মোহভঙ্গের বেদন! থেকে উৎসারিত 
মধ্যবিত্তের দ্বিতীয় চরিত্র লক্ষণ-_ভীরুতা, ক্ষুত্রবৃদ্ধি, স্ব্থচিন্ত।--তখন হিন্দু মানসকে 
আচ্ছন্ন করেছে। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষাযোগ্য যে, মেঘনাদবধ কাব্যের বিভীষণই 


হচ্ছে এই দ্বিতীয় স্তরের প্রতিনিধি _আত্মস্থখ, আত্মস্বার্থের কষুদ্রচিন্তায় তাড়িত 
হয়ে যে দেশদ্রাহিতায় লিপ্ত হতেও কুষ্ঠিত হয় না । 


hou 


মধুস্ুদনের পর বাংলা কাব্যে তার যোগ্য উত্তরস্থরীর আবির্ভাব ঘটেনি । এর 
চারটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। 

এক্‌, মধুসূদনের সমকালে তার প্রতিভা ও অবদান অনুধাবন করার 
যোগ্যতা অতি অল্প লোকেরই ছিপ; যাদের ছিল--যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম 
তার! প্রধানত গদ্যচর্চা করেছিলেন । ফলে, তুলনায় দুর্বল কবির! মধুসূদনের কাব্যের 
বহিরঙ্গ লক্ষণের নিশ্ফল অন্থুকৃতিতে মগ্ন থাকলেন; অন্তরের এশ্বর্ব রইল 
অবহেলিত । | 


১। রাজ নারায়ণকে লিখিত মধুস্ুদনের পত্র ।-_বস্ু যোগীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসুদন 
দত্তে জীবনচরিত, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ৪৮৯ | 


১৬৮ . সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৮ 


দুই, নবজাগ্রত হিন্দুমধ্যবিত্তের অধিকাংশ উদারচৈতন্য যেন মধুসূদনের মধ্যেই 
নিঃশেধিত হয়েছিল, ফলে, মধুসুদনের পর মহাকাব্যের বদলে কাহিনীকাব্যের 
পুনরাবির্ভাব ঘটল এবং বিলীয়মান এই ধারায় “বিভীষণে'র অপ্রতিহত রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হল। 


তিন, সর্বোপরি মহাকাব্যের উপযুক্ত উত্ত.ঈ মহিমাময় সামগ্রিক অখণ্ড জীবন 
চেতনা আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র সংযাতে ক্রমে ক্রমে খণ্ড খণ্ড অনুভবের 
নান! বর্ণের টুকরো টুকরো আলোছায়া হ'য়ে ছড়িয়ে গেল এবং বাংল! সাহিত্যের 
সর্বশ্রেষ্ট প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সচেতন পরিচর্যায় গীতিকবিতা ও খণ্ড কবিতার 
চরম উৎকর্ষ সাধিত হল; পরিণামে ভদ্রাদন-চুত কাহিনীকাব্য বাংল! সাহিত্যের 
নেপথ্যে হারিয়ে গেল 1 


চার, মুনলিম মধ্যবিত্ত জাগরণের মহাকাব্য কবি প্রতিভার দৈন্যে অলিখিত 
থাকল ।১ 


কিন্তু উত্তরাধিকারী যোগ্য না হলেও মধুসূদনের কালেই তার অপেক্ষা 
হেম-নবীনের, এমনকি রঙ্গলালের, কবিখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা স্মরণবোগা |" 
মধুস্ৃদন-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পর, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক সমালোচকের 
উক্তি ঃ 


“...He (Rangalal) is parhaps the first Bengali poet of the day... 

Mr. Dutt is wild, irregular, eccentric: Babu, Rangalal is neat 

elegant and idiomatic’’২ 

হেমেক্্প্রসাদ ঘোষের মতে এ সমালোচনা ডরিউ, এস, সীটনকারের 
লেখা ।* বস্তুত যুগমানসের পরিচয় এতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ নম্পর্কে 
স্বতন্ত্র মন্তব্য নিস্রয়োজন 1 বরঞ্চ রঙ্গলাল প্রদঙ্গে মধুন্থদনের একটি মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য ঃ 


১। পরে দ্রষ্টব্য : কায়কোবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা | 

২1 Calcutta Review 1868, ঘোষ, মনোমোহন, রঙ্গলাল, কলিকাতা ১৩৩৬, 
পৃ ১৪৬ উদ্ধৃত! ৮০ 

৩। ঘোষ, মনোমোহন, En পৃ ৩৭৮ | 


আধুনিক কাহিনীকাঁব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৬৯ 


‘My opinion of him (Rangalal) is—that he has poetical feelings 
—Some fancy, perhaps imagination, but that his style is affected 
and consequently execrable. He may improve. Tillottoma seems 
to have created some impression on him as you will find in 
his next poem” (রজমতী )১ 


ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও রঙ্গলাল-হেম-নবীনের সমকালীন সমাদরের 
আতিশয্যে বিস্বয়প্রকাশ করেছেন।* 
|| ৪| 
হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ই ( ১৮৩৮--১৯০৩) মধুকুদন-কখিত সেই “৫ eal 
B.A.’ যিনি মেঘনাদ-বধ কাব্যের ভূমিকা লিখেছিলেন বলে সধুনুদন খুশী 
হয়েছিলেন ।* সেই 'ভূমিকা*য় মধুসূদনের প্রতিভার তাৎপর্য অস্ধাবনের 
কিঞ্চিৎ প্রয়াস বর্তমান।* কিন্তু সর্গবন্ধে কাব্যরচনা এবং প্রচলিত পদ্ধু পয়ার 
ত্রিপদীর সঙ্গে অমিত্রাক্ষরের ব্যর্থ অন্ুকৃতি_-অমিল পয়ারের ব্যবহার ছাড়া 
মধুস্থদনের প্রভাবের কোন প্রত্যক্ষ সুফল হেমচন্দ্রের কাব্যে দুর্লক্ষ্য। মেঘনাদবধের 
সচেতন অনুকৃতি বৃত্রসংহার €১৮৭৫--৭৭) বার্তার বিষ ফসল। আর 
বীরবাহু কাব্যে রঙ্গলালের সজীব উপস্থিতি দীপ্যমান। বিভীষণের প্রেত, 
অলক্ষ্যে ক্রিয়া করেছে বলে কাল্পনিক কাহিনীতে পর্যন্ত, হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য 
ঘোষণার জন্য প্রতিপক্ষকে মুনলমানরপে ও হীনবর্ণে চিত্রিত করা হল। 
আত্মস্বার্থ অবহেলিত না হওয়ায় দেশাত্মবোধের কথ! নিয়কণে, নেপথ্যভাষণে 
উচ্চারণ করে ইংরেজ-তোষনের বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হল। 

দীনবন্ধু মিত্রের (৯৮২৯_৭৩) কবিপরিচয় গৌণ। যুগসচেতন নাট্যকার 
হিসেবেই তার খ্যাতি। কিন্তু স্ুরধুনী কাব্য সেই খ্যাতির তুল্যমূল্য নয়। 
বিশেষত মুসলিম প্রসঙ্গে তার যুগান্ুগত্য ও অজ্ঞতা স্পষ্ট । 

১ রাজনারায়নকে লিখিত পত্র, ১৫ই জুন ১৮৬০ ; ঘোষ, এ, পৃ ২৮০ উদ্কৃত। 
হ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও পাল, প্রফুলচন্দ্র, সম্পাদিত, সমালোচন। সাহিত্য পরিচয়, 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, ভূমিকা পৃ ২৩০ দ্রব্য । 
৩ রাজনারায়নকে লেখা ষখুস্থদনের পত্র, ৪ঠা জুন ১৮৬২; বস্তু, যোগীন্দ্রনাথ, 
মাইকেল, মধুসুদন দত্তের জীবন চরিত, ৪র্থ সংস্করণ পৃ৫২৮, এবং দত্ত, মাইকেল 


মধুসুদন, মধুস্থদন গ্রন্থাবলী ( মেঘনাঁদবধ কাব্য), বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও 
দাগ, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৮ পৃ 1০, উ দ্বুত। 
৪ বন্দোপাধ্যায় ও পাল, পুবোভ, পূ ১৯৭--২০৪ দ্রষ্টব্য । 


ইনি 











১৭০ . সাহিত্য পত্ৰিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭--১৯০৯) অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছদৃ্টি সম্পন্ন ও প্রাণময় 
কবি। ত্রয়ী কাব্যের পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও ভাবকল্পনার ব্যান্তি হেমচন্দ্র অপেক্ষা 
তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর! প্রথম প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসকে অবলম্বন ক'রে 
জাতীয় আবেগ প্রকাশের কৃতিত্ব নবীন সেনেরই ৷ লোককাহিনী বা কাল্পনিক 
এঁতিহাসিক গল্প নয়, এ দেশের ইতিহাসের অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়__বাডালীর বিশ্বাস- 
ঘ।তকতার কথা, চক্রান্তে অসহায় নবাব পিরাজদ্দৌলার পতনের কাহিনী_কৰি 
ম্সম্পর্শী তুলিতে চিত্রিত করলেন । কিন্তু, এতৎসন্বেও, দন্বমুক্ত তিনি হতে পারলেন 
ন!। অবশ্টন্তাবী যুগপ্রভাবে স্বার্থবুদ্ধি তকে ইংরেজ-তোষণে বাধ্য করল, ইতিহাস 
জ্ঞানের অপূর্ণতায় চবিত্রনির্াণের দৃষ্টি খণ্ডিত হল ৷ 


lel 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য-প্রেরণ! দ্বিতীয়বার অনুভূত হয়েছিল মুসলিম 
মধ্যবিত্তের জাগরণের কালে । 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রথম কবি কায়- 
কোবাদ (আনুমানিক ১৮৫৮-১৯৫২)’ ৷ তিনি যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন 
বাঙালী মুদলিমের! তখন বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগীয় কাহিনী কাব্যের ধারায় প্রধানত 
তথাকথিত ‘পুথি সাহিত্য” রচনায় মগ্ন; ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে 
বেড়ে ওঠ! হিন্দু মধ্যবিত্ত ও বিদ্বৎসমাঞ্জের হাতে বাংলা কাব্যের আধুনিক বিবর্তন 
তাদের অজ্ঞাত । একদিকে শাসক-স্বার্থে মুসলিম বিভ্শালীদের অর্থ নৈতিক ভিত্তি 
বিনষ্টি এবং অন্যদিকে ইংরেজী শিক্ষা লাভের স্থযোগের অভাব হিন্দু 
মধ্যবিত্তের উন্মেষকালে মুসলমানদেরকে পশ্চাদমুখী করে রেখেছিল। দীর্ঘকাল 
পরে স্তার সৈয়দ আহমদ, নবাব আবছুল লতিফ, প্রমুখের চেষ্টায় ও শ[সক- 
সরকারের স্বার্থ প্রেরণায় হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রতিদন্দী হিসাবে যখন মুসলিম মধ্য- 
বিত্তের বিকাশ শুরু হল তখন বাংলা কাব্যের উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিমানে সাধিত 


১ হাই, মুহম্মদ আবছুল ও আহসান, সৈয়দ আলী, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা, 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬) পূ ২৪৫ ; ডঃ সুকুমার সেন কায়কোবাদের জীবৎকাল 
১৮৫৪--১৯৫১ লিখেছেন তার ইতিহাসে, ২র খণ্ড, ৪৬৪ | ডঃ সেন উল্লিখিত মৃত্যু 
তারিখটি স্পষ্টতই ভুল। 





আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৭১ 


হয়েছে'। মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হিসেবে কায়কোবাদ যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে 
এলেন তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


কিন্ত মধ্যবিত্তের জাগরণ মুহুর্তের অন্থুভূতিতে কায়কোবাদ শিহরত হলেন 
এবং অবশ্যস্তাবী প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদ বশত তিনি মুদলিম মহা- 
কাব্য রচনার প্রেরণা অন্ুভব করলেন। উপরন্ত সমকালীন মুসলিম জীবনের 
পম্চাদমুখীনতা, আত্মবিস্থৃতি এবং আচ্ছন্ন মানসিকতা তার অপেক্ষাকৃত সচেতন 
মনকে এক নবীন দায়িত্ববোধে উদ্বদ্ধ করল। এই দায়িত্ববোধ তিনি আমৃত্যু 
পোষণ করেছিলেন। ফলে, সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যে যে পরিবর্তন 
সুচিত হচ্ছিল-_রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের, এমনকি নজরুল ইসলামের, 
হাতে--তার প্রতি কায়কোবাদ কখনই শ্রদ্ধামুগ্ধ হতে পারেননি এবং সমকালীন 
জীবনের ক্রমপরিবর্তমান মূল্যবোধের সচেতনাও তাঁকে স্পর্শ করেনি। অন্যদিকে 
ব্যক্তিগত শিক্ষারুচি তত মার্জিত না হওয়ায় ইংরেজী শিক্ষা. ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ 
পরিচয় থেকে তিনি দেশাত্মবোধের ও মহাকাব্য রচনার পাঠ গ্রহণ করেন নি। 
মধুস্থদনের প্রতিভাকে অনুধাবন করাও ভার পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্থতরাং 
হেম-নবীনের মাধ্যমে তৎকালে সুপরিচিত জাতীয়-মঙ্গলের আঁদর্শই কায়কৌবাদের 
পক্ষে প্রেরণাম্বরূপ ছিল। এবং কায়কোবাদের কৃতিত্ব এই যে, হেম-নবীনের 
মত তিনি সঙ্গীর্ণ স্বাজাত্যবুদ্ধির কলঙ্কে তার রচনাকে পীড়িত করেন নি। 

এবং এখানেই বাংল! কাহিনীকাবোর ধারায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের আর 
একটি মূলকথ| বিধুত। মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের আগে হিন্দু মধ্যবিত্তের 
প্রতিনিধি হিসাবে হেম-নবীন প্রমুখদের অজ্ঞচেতনায় মুসলিম জনসমাজকে বিদেশাগত 
(‘বন’) মনে হওয়া অসম্ভব ছিলনা। বলাবাহুলা ইতিহাস-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। (নবীন. সেন, বঙ্কিমের রচনা বিশ্লেষণে এ উক্তির তাৎপর্য 
ধরা পড়ে)। কিন্তু কায়কোবাদের পক্ষে সম্ভব ছিল ন! প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তকে 
উপেক্ষা করা। তাছাড় মধ্যবিত্তের জাগরণকালের প্রাথমিক স্তরে সুলভ চরিত্রের 
গদার্য মধুস্থদনের অনুরূপ কায়কোবাদেরও ছিল বলে তার শ্রেষ্ঠ কাব্য মহাশ্মশানে 





তিনি হিন্দু মুসলিম উভয়ের বীরত্বগাথা রচনায় বিমুখ হন নি। বস্তুত মধুসুদনের 


১. অশ্রমালা, মহাশাশান ও শিবমন্দির, শ্বশানভস্ম, প্রভৃতি কাব্যের ভুমিকা ও 
পরিশিষ্ট দরষ্টবা। 


১৭২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


মত প্রতিভা, শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকার থাকলে কাঁয়কোবাদের পক্ষে একটি 
যথার্থ মুদলিম জাতীয় মহাকাব্য রচনা হয়ত অসম্ভব ছিল না। অন্তত যুগ- 
স্বভাবে তার সম্ভাবনা যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই! 


কিন্তু যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে আধুনিক সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র 
নগরজীবনের সঙ্গে কায়কোবাদের যোগ ক্ষীণতম মাত্রায় ছিল। প্রায় সমগ্রজীবনই 
তিনি ঢাকার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে কাব্যরচনায় অতিবাহিত করেছিলেন, 
তাই তেমন কোন নাগরিক সচেতন! তার কাব্যে যুক্ত হওয়া সম্ভব চিল না| 
বস্তুত আত্মবিস্মৃত জাতির স্মৃতি উদ্ধারই ছিল তার সাধন1-কবির কথায়, “অতীত 
গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়! দিতে চেষ্ট। করিরাছি।”১ তাই revivalism-এ 
বিশ্বাসী কায়কোবাদের ধ্যানকল্পনার সঙ্গে তার সমকালে মুসলিম জাগরণের 
জন্য যথার্থ প্রয়োজনীয় ভাবাদর্শের (যা নজরুল-মানসের রেনের্সী চেতনারূপে 
পরে বিবতিত হল ) মিল ছিল না । সমকালীন মুসলিম জীবন তাঁকে বেদনার্ত 
করলেও সে বেদনাবোধে অগ্রপথিক না হয়ে তিনি অতীতমুখী হয়ে উঠেছিলেন । 
যার ফলে ইতিহাস নির্ভরতাই হল তার কাব্যপ্রেরণার উৎস । এবং যুগপ্রভাবে 
লব্ধ চরিত্রের ওদার্ধ বশত তিনি এই ইতিহাস-নির্ভরতায় পরম সততার, পরিচয় 
দিলেন। স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতায় যতদূর অনুসন্ধান করা ও তথ্যনিষ্ঠ 
হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল তাতে তিনি অবহেলা দেখান নি। 

এতৎনত্বেও বাদন! অনুযায়ী শক্তি কায়কোব|দের ছিল না। কায়কোবাদের 
যুগে সম্ভব ছিল একটি যথার্থ মুসলিম জাতীয় মহাকাব্য রচনা করা; কিন্ত 
কবিপ্রতিভা সে স্থযোগ গ্রহণে অক্ষম হয়ে একটি বিপুলায়তন যুদ্ধ-বর্ণণাময় 
কাহিনীকাব্য-_ “ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্ধ্য বীর্য সংবলিত একটি 
যুদ্ধকাব্যে”২__রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল। সময় অপেক্ষা করল না, ক্ষমা 
করলনা এই অক্ষমতাকে ; বাঁডালী মুসলিম মহাকাব্য চিরকালের জন্য অলিখিত 
রইল । 

তবুও কায়কোবাদই প্রথম মুসলিম কবি যিনি ম্ধাযুগীয় কাহিনী কাব্যের 
ঢঙে পুথি সাহিত্য’ রচনা না করে আধুনিক বাংল! কাবাক্ষেত্রে পদচারণ 


১ কায়কোবাদ মহাশ্মশান, চ-স, ঢাকা ১৪৪০, ভুমিকা | 
২ এ 





আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৭৩ 


করলেন এবং বাঙালী মুসলিম কবিদের জন্য নবযুগের সাহিত্যসভার দুয়ার মুক্ত 
করে দিলেন। ক্রান্তিকালের একজন কবি হিসেবে এ কৃতিত্ব কম গৌরবোজ্জল 
নয়। 


0৬৪ 


কায়কোবাদের সমকালে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দু কবি কাহিনী কাব্য রচনা করেন 
তিনি যোগীন্দ্রনাথ বস্তু (১৮৫৭--১৯২৭)। কায়কোবাদের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথের 
একটি বিষয়ে মিল স্পষ্ট । ' যোগীন্দ্রনাথ কায়কোবাদের মতই এঁতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা 
ও হিন্দু মুসলিম ধর্মনিবিশেষে সমদ্ৃষ্টির কথা কাব্যে ‘ভূমিক? করে ঘোষণা . 
করেছেন। এবং ঘোষণা সত্বেও কায়কোবাদ যেমন মুললিম বিজয় বর্ণনায় প্রফুল্ল 
হয়েছেন যোগীন্দ্রনাথও তেমনি হিন্দু গৌরব প্রসঙ্গে উত্তেজিত বোধ করেছেন । 
তবে পার্থক্য এই যে কায়কোবাদ অপেক্ষা যোগীন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য অধিক কিন্ত 
কবিশক্তি দুর্বল ; অথচ আপন পাণ্ডিত্যকে তিনি উদ্দেশ্মূলক ভাবে প্রয়োগ 
করতে চেয়েছেন; কলে 'পূর্বোক্ত উত্তেজনা প্রায়শই তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হ'য়ে 
মুসলমানদের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে । 


কায়কোবাদের পর মুসলিম কবিগণ আধুনিক বাংল! কাহিনী কাব্য রচনার 
মাধ্যমে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম এঁতিহ্যের 
অভাব, হিন্দু সাহিত্যিকদের অস্থ্দারতা ইত্যাদি দূর করবার উদ্দেশে এর! 
লেখনী ধারণ করেন। তাই. ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ ফজলল করিম 
বা আবুল মা'আলী মহাম্মদ হামিদ আলী ইসলামের এঁভিহা কথকতা ও 
ইতিহাসে মগ্ন হয়েছন। 


অন্যদিকে যোগীন্দ্রনাথের পূর্বে ও পরে মুসলিম প্রসঙ্গে উৎসাহী, কাহিনী 
কাব্য রচনা প্রয়ামী, যে দুজন হিন্দু গৌণ কবির সন্ধান পাওয়া গেছে- প্রসন্ন 
কুমার নাগ ও সঞ্জীব চৌধুরী-_তাদের কাব্যপ্রয়াস যথেষ্ট মূল্যবান নয়। 


১৭৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
২ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


১ 


॥ ১) 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭--১৮৮৭) পদ্মিনী উপাখ্যানের” ভূমিকায় এই কাব্যরচনার 


উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন £ 


“...১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে 
কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন । কোন মহাশয় 
সাহসপুর্বক এরপও বনিয়াছিলেন বে “বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনত৷ 
শৃঙ্খলে বন্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন 
নাই।” প্রত্যুত স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দবিরহ হয়, সুতরাং 
পরিপীড়িত পর/বীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে 
পারে না| আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিমিত্ত ও সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ 
করি, তাহ! পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়। প্রচার পাইলে অনেক অন্ুগ্রাহক মহাশয় 
আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিফের পরমবন্ধু 
রঞ্গপুরের অন্তঃপাতী কুগডির প্রসিদ্ধ ভূষধ্যিকারী মৃত বাবু কাগীচন্্র রায় 
চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোজি 
করিয়াছিলেন ; যথা-- 


“আধুনিক যুবজনে স্বদেশীয় কবিগণে 
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে । 
বাঙ্গালীর মনঃ:পদা কবিত৷ স্ুধার সদ 


এইমাত্র রাখ হে প্রমাণে | 





১. প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি ছিল £ “PADMINI/A TALE OF/RAJAST- 
HAN/প্দ্যিনী উপাখ্যান/বাপ্রস্থানীয় ইতিহাপ বিশেষ/ শ্রীযুত রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
/কর্তৃক/বিবিধ ছন্দোবন্ধে বিরটিত/কলিকাত/সত্যার্নব যন্ত্রে মুদ্রাঞ্কিত হইল/ 
বঙ্গাব্দ £ ১২৬৫ | 
এই প্রথম সংস্করণ এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, বুজেন্দ্র নাথ ও দাস, সঙ্গনীকান্ত সম্পাদিত 
বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষং সংস্করণ, (কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৪৮) বর্তমান আলোচনায় 
ব্যবহৃত হয়েছে । 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুদলিম জীবন ও চিত্র ১৭৫ 


......পরন্ত কিয়দর্ধাতীত হইল : মদহুগ্রাহকবর স্বদেশছিত-তৎপর সুনির্বল চরিত্র 
মৃত রা) সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষাকাব্যনিচয় 
অশ্পীলতা ও অপবিভ্রত। সত্বে তত্তাৰৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালকবৃদ্ধবণিতা 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় অন্ুরক্তি দশনে পরিখেদিত 
হইয়। আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভুয়োভুয়ঃ 
অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় মহাত্বার অনুরোধে কর্ণেল টড বিরচিত 
রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়। 
রচনারন্ত করিয়াছিলাম | 


নর আমি এতদেশীয় প্রাচীন পুরাণোভিহাঁস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়। 
আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হুইতে তাহ! গ্রহণ করিলাম, ইহার কারণ কি ?-_ 
এতছুন্তরে বক্তব্য এই যে, পুৰাণেতিহাদে বণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় 
সর্বত্র সকল লোকের কণ্স্থ বলিলেই হয়, বিশেষত, এ সকল উপাখ্যান 
মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবক দিগের 
তত্তাবৎ শ্রদ্ধা নহে এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবৃদ্ধির বান্ধব মহান্ু- 
ভবদিগের মতে তদ্রপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের 
অত্যুর্ধবর চিত্রক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরস্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
অন্তদ্ধ!নকালাবধি বর্তমান সময় পর্ষস্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য 
এই নিদ্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পুর্ববতন উচ্চতম প্রতিতা ও পরাক্রমের যে কিছু 
ভগ্বাবশেষ, তাহা রাজপুতন! দেশেই ছিল! বীরত্ব, বীরত্ব, ধান্মিকত্ব প্রভৃতি নাম। 
সদগুণালঙ্কারে রাজপুতের! যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাহাঁদিগের পড়ীগ্ণও সেইরূপ 
সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন । অতএব স্বদেশীয় লোকের 
গরিম! প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে সোকের আত চিত্াকর্ষণ এবং তদ ষ্টস্তের অনুসরণে 
প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস 
অবলম্বনপুর্ববক রচিত করিলাম 1১ 


স্থতরাং “পরাধীন জাতির মধ্যেও যে আধুনিক যুবজনকে’ আকৃষ্ট করতে 
সক্ষম এমন “যথার্থ কবির আবির্ভাব সম্ভব--একথা প্রমাণ করতেই রঙ্গলালের 





১। বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গলাল, পদ্যিনী উপাখ্যান; প্রথম সংস্করণ পু /0 --10, 


পরিষৎ সংস্করণ পূ ১১-১৩। [এর পর থেকে উভয় সংস্করণের পৃষ্ঠান্ক 
একত্রে উল্লেখ করা হবে, প্রথমে প্রথম সংস্করণ ও পরে পরিষত সংস্করণের পৃষ্ঠান্ক 
থাকবে ; যথা £ (/0,১১) 1] 


১৭৬ সাহিত্য পত্রিকা |'শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


কাব্যরচনা এবং লোকপ্রচ্লিত প্ুরানেতিহাস” অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের 
শ্রদ্ধার নয় বলে “এদেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের' “ভগ্াবশেষ 
“রাজপুত্রেতিহাস' থেকে প্রেরণা লাভের আশায় এই কাহিনী নির্বাচন ।১ লক্ষ্যনীয় 
যে মুসলিম গৌরব বাঁ বীরত্ব কহিনীকে কবি ‘এদেশীয়’ ভাবেননি, তাই তার 
কোন উল্লেখ এই ‘ভূমিকায়’ নেই ৷ কাব্যপাঠকালে কবির এই মনোভাব আরো 
স্পষ্ট হবে। 


ua 
পাদ্মিনী উপাখ্যানের কাহিনী বণিত হয়েছে জনৈক ব্রাহ্মণের জবানীতে : যদিও 
কিছুক্ষণ পর পরই কবি ‘অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধ করিয়! 
নিজেও ছু'কথ বলিয়া লইয়াছেন।’২ অবস্য কাহিনী-অঙ্গে কবি নিলিপ্ত নন 
বলেই এই সব স্বগতোক্তিতে তার পরাধীনতার বেদনা, স্বাধীনতার কামনা, 
দেশগ্রীতি এবং “বিদেশাগত" মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে; 
কবির সদিচ্ছা ও সীমাবদ্ধতা ধর? পড়েছে। 


কাবোর স্ুচনা’য় চিতোর ছুর্গ-দুয়ারের বর্ণনা; কবি বলছেন, “যধনের 
কার্য তাহে নহে দৃগ্তমান |” (৪, ২২)। এই মৌলিক হিন্দুকীতি দেখে “চিন্তা 
কোথায় সেদিন। যেদিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন ॥ (৫, ২২)। অতঃপর 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ “সমুদ্র সমান? রাজপুত্র ইতিহাস'এর "আদ্যস্থান, “চিতোর 
পুরীর’ বীরগাথা শুরু করলেন। মধ্যযুগের কবিরা যেমন পৃষ্ঠপোষক রাজার 
কীৰ্তি বর্ণনা করতে যেয়ে তাকে জগৎ-বিজয়ী বলে উল্লেখ করতেন রঙ্গলালও 
" তেমনি ভঙ্গিতে এই বীরগাথা রচনা করেছেন । কাব্যে এই মধ্যযুগীয় লক্ষণের 
কারণ 'পৃথুরাঞ্জের সময়ে রাজপুজ্রদিগের প্রধান কুলকবি কবিচন্দ্রান্থযায়ী* এই বর্ণনা 





১ Tod, Lieut-Col. James, Annals and Antiquities of Rajasthan, or the 
Central and Western Rajput States of India, Edited with an Introduc 
tion and Note by Crooke, William, in three volumes, Humphrey 
Millard, Oxford University Press, Edinburgh, 1920, Vol I, P 307-12. 


২ ন্যায়রত্র, রামগতি বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, শ্রী গিরীন্দ্রনাথ বিএল কর্তৃক সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, চু চুড়া ১৩৪২ । 
৩ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, পাদ্মিনী উপাখ্যান, (৮,২৫) পা” টী দ্রষ্টব্য। 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৭৭ 


টড কর্তৃক লিখিত হয়েছে; রঙ্গলাল তার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন ।: কৌতুহলের 
বিষয় এই যে, ‘অশেষ কীতি'মান বাপ্পারাও “একচ্ছত্রা অবনী, স্থাপনের জন্য 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করলেন তা হচ্ছে 'হরিল বিমক্রবলে যবনের দেশ’ 
(৭, ২৪)। এবং) 

দুরন্ত দুর্দান্ত গ্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির | 

ইরাণ তুরাণ আদি কতশত স্থান। 

কাবুল কাশ্মীর কান্দাহার কাক্রিস্তান | 

ইত্যাদি অনেক দেশে হইল বিজয় । 

করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয় ॥ 

জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু-মুসলমান । 

হিন্দু সুর্য-বংশীখ্যাত, যবন পাঠান। (৭-৮, ২৫) 


কিবিচন্্রান্ুযায়ী” এই বর্ণনার অতিকথন রাজন্ভাঁয় যে উপভোগযোগ্য, তাতে 
আর সন্দেহ কি! 

অতঃপর অপ্রাপ্তবয়স্ক “শিশুরাজ লক্ষণের “পিতৃব্য” ভীমসিংহের রাজত্বকালে 
দুর্ঘটনা ঘটল । কেননা ভীমসিংহের প্রিয়তমা রাণী 


পদ্িনীরূপের যশ পরিপূর্ণ দিকদশ 
আত মাত্র দুরন্ত যবন। 

না শুনিল কারে মানা সিংহপুরে দিল হান! 
সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন ॥ (১৪, ৩০-৩১) 


'চিতোর আক্রমণে" ভারতচন্দ্রের ছন্দ ও ভাষাভঙ্গী সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করেছে ঃ যবনের হিন্দুবধত্রতের উল্লাসের চিত্র ও ভীমসিংহের প্রতিক্রিয়। £ 


উঠে ডাক হাক, বাজে জয়ঢাক 
কত শত বাঁক ফুঁকিল। 
সুখী কত মতে যবন যাবিতে 


হিন্দুবধ বুতে ঝুঁকিল || (১৫-১৬,৩২) 
যবনে উল্লাস - খল খল হাস 
দুর্গ চারিপাশ ঘেরিল। 


১ See Tod, Op, cit. Vol I, Book IV 0195. 1--4. 


5৭৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্য।, ১৩৬৮ 
ভীমসিংহ রায় নিয় ভাগে চায় 
পাঠান সেনায় হেরিল || (১৭-১৮,৩৪) 


সম্রাট আলাউদ্দীনের লালসা-কলুধিত চিত্তের কথা বলতে যেয়ে কবি কিন্ত 
তাকে মধ্যযুগীয় প্রেমিকদের অনুরূপ বর্ণে রঞ্জিত করে ফেললেন । 


দিল্লীর সম্মাট নহ সেনাঠাঁট 
ত্যজি রাজ্যপাট মাতিল । 

স্থির নহে মন তাহাতে মদন Ee 
নিজ সিংহাসন পাতিল ॥ 

পদ্িনী স্মরণ পদ্িনীমনন 
পদ্মিনীজীবন দহিল। 

পদ্দিনী দর্শন পদ্[িনী শ্রবণ 
সে পদ্ধিনী মন নোহিল | 

পদ্মিনী শয়নে পদ্ুনী স্বপনে 
পদ্িনী বচনে রাখিল। | 

সেইরূপ ধ্যান করি হছে প্রাণ 
সেইরপে জ্ঞান ঢাকিল | 

পদ্িনী উদ্দেশ্যে লসমরের বেশে 
রাজপুত দেশে আইল । 

হয়ে কুতুছল হত কবিদল 


ভুগতিমদগল গাইল ॥ 


সম্মুখ সমরে পাঠান সেনা রণভঙ্গ দিল। কবির উল্লসিত বর্ণনা £ 
পলায় পাঠান সেনা শ্বাসগত প্রাণ । 
দলভঙ্গ চতুরগ হাঁরাইল জ্ঞান | 
থাকে থাকে ধিরেছিল দুর্গের প্রাচীর ৷ 
ব্যুহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর ॥ 
শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজ পুত্রগণ | 
সিংছনাদে গগন পুরিল সেই ক্ষণ ৷ (১৮-১৯, ৩৫) 


কিন্তু ‘রজনী-সময়’ “বিপক্ষে শ্রান্ত' দেখে পাঠানের সেনাপতিচয়” ‘দলে দলে' 
এসে ‘নগর বেষ্টন’ করে ‘পাতিল তোশের শ্রেণী তুড়িত তোরণ’ । মুসলমান 
সেনাদের যুদ্ধনীদ £ | 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৭৯ 


কালানল সম অগ্নি জলে ধূধুধুধু। 
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লাহু আল্লাহু ।। (১৯৩৬) 


বর্ণনা করেই কবি ক্ষান্ত নন; এর কৌতুকময় ব্যাখ্য। পার্দটাকাকারে যুক্ত করেছেনঃ 
“লর্ড বায়রণ কহেন, মুসলমানেরা এই যুদ্ধনাদকালে হ, শব্দটা এরূপ ভাবে 
উচ্চারণ করে যে, তাছাতে একপ্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয় 1” 
পাঠানের বীরত্ব কম নয় এ কথা কবি স্বীকার করলেও, তার উৎস নিদেশি 
করেছেন মুসলমানের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ ও তত্জাত পুণ্যলোভে ঃ 
পরাক্রমে ন্যুন নহে ছুরস্ত পাঠান । 
হিন্দুর বিনাশ পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান |! (২০, ৩৭) 
প্রভাতে প্রদীপ্ত সুর্ধালোকে দিগন্ত ঝলসিত হচ্ছে ; কবি মধ্যযুগীয় টউএ বলছেন ঃ 
ভানু-বংশ অবতংস রাজবপুত্রগণ | 
সেই কুলে কালি দিতে উদ্যত যবন | 
এই হেতু উষ্ণ ছবি রবি মহাশয়] (২২, ৩৭) 
ওদিকে চিতোর দুর্গের অস্তঃপুরে ‘রাজ দম্পতির কথোপকথন? চলছে । পান্নিনী 
বললেন, খনিপূর্ণ মনির সন্ধান কেউ করে না, ধিমি-ক্ঠ হারে সেই মনি দেখেই 
“চোরের লালসা হয়' তাই রাণী ন! হয়ে তিনি যদি “সামান্ত ক্ষত্রিয়ের’ “ঘরণী? হতেন ঃ 
তবে হেন রণ ছুরাত্ব। যবন 
করিত কি হেথ। আসি? (২৭, ৪২) 
সুতরাং যবনকে রণে পরাস্ত করতে না পারলে, ‘সন্ধি সলিলে' “পমর অনল? নির্বাপিত 
কর! উচিত। কেন না! “একের কারণে মরে অগণন এ দুঃখ কি প্রাণে সয়” 
ভীমনিংহের সঙ্গে সন্ধির শর্ত হিসাবে আলাউদ্দীন, প'দ্মনী-লাঁভ যদি না-ও হয়, 
অন্ততপক্ষে ‘পদ্মিনী প্রদর্শনের" দাবী করলেন ।১ অনন্তোপায় ভীমসিংহ রাজী হলে £ 
দিল্লীপতি যবন ভুপাল 
আভি তার প্রসন্ন কপান। (৩৩, ৪৮) 


এবং আলাউদ্দীন রত্বরাজিতে ভূষিত হয়ে সাজসজ্জায় মগ্ন হলে কবির মন্তব্য 8 
জ্ঞানহীন যবন কুমার 
এমন অবোধ কোথা আর? 





৯০: See Tod, Op. cit. Vol I p 307 


১৮০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


দেখাইয়ে রত্বাবলী পদ্দিনীর মন টলি 
হরিবারে বসন! সঞ্চার | (৩৪, ৪৯) 


যথাসময়ে আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিন্বমাত্র দেখে ঃ 
করি হেন রূপ দরশন। 
যবন হইল অচেতন | 
বলিহারি মদনের বান, 
কোথা হেন অব্যর্থ সন্ধান? (৩৮, ৫২-৫৩) 
এবং প্রেমোন্ম্ত সম্রাট ছলনার আশ্রয় নিলেন ; ‘ভীমসিংহের বন্ধনদশা' ঘটল ৷ 
এই অংশে কবি সর্বাপেক্ষ! উত্তেজিত বোধ করেছেন। আলাউদ্দীনকে উপলক্ষ্য করে 
সামশ্রিকভাবে মুসলিম জাতির প্রতি তার বিদিষ্ট মনোভাবের অনাবৃত প্রকাশ 
ঘটেছে। ভীমসিংহ ও আলাউদ্দীন পবস্পরের ধর্মনিন্দায় ব্যাপৃত হয়েছেন; নিন্দাংশ 
ভারতচন্দ্রান্ুসারী ।২ রঙ্গ রসিকতা গ্রাম্যতাযুক্ত । 
দারুণ হুনীতি ছুষ্ট ছুরাঘা দহুজ। 
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ ? 
অধান্মিক বিশ্বাসঘাতক হুরাচার । 
সকল জাতের প্রতি ঘোর অহঙ্কার ॥ 
কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক । 
ন্যায়ান্তায় বোধহীন বিষম বঞ্চক। 
সরল সুধীর হিন্দু হুপ-চুড়ামনি। 
শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমনী | 
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে। 
‘সন্ধি অভিলাষে ভাঙছে আহলাঁদ তরঙ্গে 1 
ছুরস্ত পাঠানপূতি পেয়ে তারে করে। 
সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বন্ধ করে। 
ব্যঙ্ষচ্ছলে ঢনঢলে কহিছে বচন 
“এখনে পদিনী আনন দাও ছে রাজন || 


১ cf. See ibid, 308 
২ রায়, ভারতচন্দ্র, মানসিংহ কাব্য, ভাব্রতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
সংস্করণ, তুলনীয় । EA 





আধুনিক. কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৮১ 


যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ। 

সকলের আগে তব বধিব জীবন ॥ 

পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ ধরি। 

চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃবষ্টি করি। 

ভৃগুরাম-কৃত যথা ক্ষত্রিয়-নিধন। 

রাজবপুভ্র-কুলে ন! বাঁখিব এক জন || 

পশ্চাতে পণ নী হরি করিব প্রস্থান । 

দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ? 

ছাড়াই হিন্দুয়ানি যত পুজা যাগ! 

ইমানে আনিয়ে তার বাড়াব ৫সাহাগ |... (৪0০-১, ৫৫-৬) 


পদিনীরে এনে দাও রাখ মম বোল | 

সব দিক রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল। 

একেবারে নিভে যাবে সমর-অনল | 

তোমার সহায় আমি রব চিরকাল। 

ক্ষত্রিমাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল ||... (৪২, ৫৬) 


যবনের বাক্যশুনি ভীমসিংহ রায়। 
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে থর থর কায় 1... (৪২, ৫৭) 


ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর। 

বলে “ধিক্‌ ওরে দুষ্ট যবন পাঁমর | 

এই কি যোদ্ধার ধন্ম রে রে দুরাঁচার | 

এই কি রে রাজনীতি ভদ্র ব্যবহার, 

এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়) ? 

বাদশাহী অধন্মের আশ্রয় লইয়!? 

এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর ? 

নিপট লম্পট রীতি কুনীতি আকর 11... (8৪২-৩, ৫৭-৮) 


আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি। 
তোর চেয়ে .ক্ষত্রিনারী হয় বীর্ষ্যবতী 11... 


কুকুর হইয়া কর যজ্ঞ ঘতে আশ]? 
অসুর কুলেতে জন্ম জুধার পিপাস। ? 


১৮২ ঃ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৮ 
দেবী অংশে অবতীর্ণ পদিনী আমার । 
যবন দানবকুল করিতে সংহার || 
এইরূপে ভীষসিংহ করিলে উত্তর । 
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশ্বর ৷]... (8৪8-৫, ৫৯) 


ক্ষণপরে কহে ঘোর গব্বিত বচনে। 
“ওরে রাজপুত ভুত বাসন। 'মরণে ॥ 
তোর কটুত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি । 
কিন্তু তোর কোনমতে নাহি অব্যাহতি || 
ভাল কহিলাম দুষ্ট বুঝিলি বিরূপ। 

তার ফল ছাতে হাতে ফলিবে স্বরূগ। 
আমারে করিনি নিন্দা তাছে নাহি খেদ। 
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ || 
শয়তানি বেদমন্ত্র বিনাঁশিব তুর্ণ 

তোর একলিঙ্গ শিবে করিব যে চূর্ণ ৷ 
গুড়া করি ছড়াইব মসন্দিদের দ্বারে । 
দেখিব শয়তানবাচ্ছা কি করিতে পারে ?... (৪৫-৬, ৫৯-৬০) 


অন্যদিকে স্বামী বন্দী হওয়ায় অস্তপুরে ‘রাণীর আর্তনাদ” ধ্বনিত হলঃ 


ধৰ্ম্মভয়হীন, হেন পাপিষ্ট যবন। 
তাহারে বিশ্বাস কেন করিলে রাজন ?...... (৪৭ ৬১) 


অতঃপর আত্মসংবরণ করে রাণী “ধৈর্য ধারণ’ করলেন এবং চিন্তা করলেন, 
প্রকান্তে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বন্দীদশায় যিবনের’ হাতে ভীমসিংহ নিহত হতে 
পারেন এবং তারফলে ‘ভয়ে পলাইবে’ সেনাকুল”। তখন ছু'কুল হারাবাই 
সম্ভাবনা । 


“অতএব ছলক্রমে” কার্যসিদ্ধি করতে হবে। সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে পদ্মিনী 
শিবিকারোহণে সহস্র দাসীসহ দিলীশুর শিবিরে যাবার বাসনা প্রকাশ কত 
বাদশাকে পত্র লিখলেন।১ পত্রপাঠ মাত্রই বাদশা ভীমসিংহের “শিবিরে গমন' 
কার গ্রাম্যভঙ্গীতে স্বীয় পুলকিত চিন্তের অধীরতার পরিচয় দিলেন ঃ 


32 cf. Tod, op. cit. Vol. 1, 0 398 
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সেই সে পদ্িনী দেখ লিখেছে: আমায়] 

ভজিবে আমায় রায় ত্যাজিবে তোমায়।! 

অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর ? 

যার জন্যে চুরি করি দেই বলে চোর।। 

এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর । 

এই: দেখ পত্রপৃষ্ঠে রঞ্জিত মোছর 1 (৫৩; ৬৭) 
মনোবেদনায় গীড়িত রাজা শঙ্কিত হলেও পদ্মিনীর কোন অন্তূর্ট কৌশল 
নিশ্চয়ই আছে ভেবে মনে মনে আশান্িত হলেন। যথাসময়ে পদ্মিনী ‘সামরিক 
বেশ মনোহর’ ধারণ করে সহস্র দাসীর ছদ্মবেশে সহস্র সৈম্তসহ বাদশা শিবিরে 
এসে চকিতের মধ্যে স্বামী-উদ্ধার করে প্রস্থান করলেন। পদ্ধিনীর এই ছলনায় 
পরাস্ত ক্রণ্ধ বাদশা নির্দেশ দিলেন £ 

শুন সৈন্যগণ। 

আসিয়াছে পদ্|নীর দাসী যতজন || 

সকলের জাতিমার যথ স্বেচ্ছাচার | 

পিছে সমুচিত ফল লইব ইহার || (৬৪, ৭৭) 


কিন্ত, 


যেমন যবন খুলে শিবিকার দ্বার । 
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাঙ্জার | 


ফলে ‘ঘোরতর যুদ্ধ' আরন্ত হল ঃ 


মহাঘোঁর যুদ্ধে মুসলমান মাত্তে। 
দিবারাত্রি ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে 1 (৬৮, ৮০) 


অগণ্য মুসলমান সেনার হাতে মাত্র সহস্র হিন্দু সৈন্তের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হবার 
নয় তাই শেষপর্যন্ত “বাদশার সমর বিজয়'হল। ক্ষুব্ধ কবি অন্তর্জালাবশে হিন্দু 
ইতিহাসের একটি কলঙ্ককাল স্মরণ করলেন ঃ 


একতাঁয়: হিন্দুরাজগণ, 
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ 

সেভাবে থাকিত যদি প্রার হয়ে সিন্ধুনদী 
আসিতে কি পারিত. যবন? (৬৯, ৮২) 


১৮৪ . সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


এই ক্ষোভ, এই আক্ষেপ, মুসলিম বিজয়ের এই অন্ততম অস্তুঢ় কারণ নির্দেশ 
দীর্ঘকাল পরে যোগীন্দ্রনাথ বন্থুর পৃথ্বিরাজ কাব্যের ভূমিকায় স্পষ্টতর ও মোহমুক্ত 


ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।” রঙ্গলালে এ ইঙ্গিতটুকুও যে পাওয়া গেল তাই 
যথেষ্ট । 

সমরে তাঁর একাদশ পুত্র নংহারের জন্য রাজ! দেবী কতৃক আদিষ্ট 
হলেন ।২ পুত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি। অবিসিংহ যুদ্ধে নিহত হলেন । 
শেষ সমরে ভীমসিংহ স্বয়ং প্রবেশ করলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে ‘ক্ষত্রিয়দিগের 
প্রতি রাঞ্জার উৎসাহ বাক্য’ রঙ্গলালের বহু উদ্ধত, বহুপ্রশংসিত বলিষ্ঠতম রচনা ঃ 


স্বাধীনতা হীনতীয় কে বাচিতে চায় হে 
কে বাচিতে চায়? 

দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায়? 

কোটি কল্প দাস থাক। নরকের প্রায় হে 
নরকের প্রায়! 

দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখতায় হে 
স্বগ সুখ ভায় |. 

এ কথা যখন হয় মানঘে উদয় হে 
মানসে উদয়। 

পাঠানের দাদ হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে 
ক্ষত্রিয় তদয় 

তখনি জলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে 
হৃদয় নিলয় | 

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে 
বিলম্ব কি সয় ?... 

সার্থক জীবন আর বাহুবল তাঁর হে 
বাহুবল তাঁর! 

আত্বনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে 
দেশের উদ্ধার 11... 


১ পরে দ্রষ্টব্য! 
2 Tod, op. cit. Vol I, 309—10 
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দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে 
তুল্য তার নাই || 
যদিও যবন মারি চিতোর না পাই ছে 


চিতোর না পাই! 
স্বৰ্গ সুখে সুখী হব এসে৷ সব তাই ছে 
এসো সব ভাই || (৮৯--৯১, ১০০-১০২) 


বস্তুত এই অংশেই, তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যসাধন _ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের 
উত্তেজিত করে তোলা- মুখ্য হলেও, রঙ্গলালের দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার কামনা 
কয়েকটি স্ুম্পষ্ট চরণে বাজ্মুয় হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে এ কাবোর ভূমিকায় 
কথিত অধীন জাতির আত্মগৌরব উদ্বোধনের সচেতন প্রয়াস সম্পর্কে মন্তব্য 
স্মরণ রাখলে প্রসঙ্গটি স্পষ্টতর হবে । 

ত্র 

ওদিগে যবন উঠে একেবারে রেগে। 

ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে | 
যুদ্ধে ভীমসিংহের পরাজয় হল ৷ রাণী “সহচরীদের উৎসাহ বাক্য’ শুনিয়ে ‘অগ্নি 
প্রবেশ’ করলেন। আলাউদ্দীন “চিতোরাধিকার” করলেন ঃ 


মুসল্যান, বেগবান, হয় যান চাপে। 
অন্থক্ষন, নিয়োজন, প্রহরণ চাপে 1... (১০২, ১১৩) 


যবনের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে কতবার 
এইবার হইল সফল ॥ 

আলাউদ্দীনের দণ্ড করে সব লণ্ড ভণ্ড 
কি বণিব যে হল ছুর্গতি || 

ভাঙ্গিয়া পড়িল যত দেবালয় শত শত 
শিল্পচাতুরীর এক শেষ! 

লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন 
ছত্ৰ দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ 1 

পোড়াইয়ে ছারথার . করিলেক ঘরদ্ার . 
বাদশার আদেশে কেবল। 


১ পুর্বে দ্রষ্টব্য 
২৪ 


১৮৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
পর্িনীর মনোহর অটালিক। পরিকর 
নষ্ট না কন্ধিল হুষ্টদল 11১ ( ১০৫-৬, ১১৫-৬) 
পদ্িনীর আত্মহত্যার সংবাদ আলাউদ্দীন পাননি। তাই চিতোরাধিকারের 
পর তার আনন্দিত কল্পনা £ 


রূপসী পন্কজ হুদ, এ গদ্িনী কোকনদ 
প্রধানা মহিষীপূদ লবে 
সর্বোপরি যার স্থান কমলাদেবীর মান 


এইবার লঘুকল্প হবে। (১০৯, ১১৮) 


কমলাদেবীর পরিচয় হিসাবে কবির পাদটীকা ঃ 
“ইনি গুজরাট অধিপতীর মহিষী ছিলেন । আলাউদ্দীন নেহারওয়াল। অধিকার 
পুর্ববক উক্তভুপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ করিয়া 
লইয়া আইসে। কমলাদেবী অসামান্য বূপলাবণ্যবতী ছিলেন, তজ্ঞন্ত আল! 
তাহাকে প্রধানা মহিবী কবে এবং তদবধি হিন্দু-ন্বপ-ললনাগণ হরণে লোলুপ 
হয়।” 
লক্ষ্যণীয় যে, কবি কমলাদেবীকে সম্মান দেখালেও আলাউদ্দীন বাদশার প্রতি 
কোনরকম শ্রদ্ধাবোধই প্রকাশ কহেন নি। 
কাব্যশেষ হয়েছে সমকালীন হিন্দুদের ছূর্বল-মতিত্ব সম্পর্কে বিলাপ ও 
শাসক ইংরেজ সরকারের প্রতি দশ্রন্ধ মন্তব্যে । 


কি আছে এখন আর ? দাসত্ব শৃঙ্খল সার 
প্রতি পদে বাধা পদে পদে 
দুর্বল শরীর মন, ভ্রিয়মান হিন্দুগণ 


তত্বহীন মত্ত দ্বেষমদে | (১১৪, ১২৩) 


S cf. 419 remained in chitor some days, admiring the grandeur of 
his conquest; and 27109 comitted every act of barbarity and 
wanton dilapidation which a bigoted 2591 could suggest, over 
throwing the temples and other monuments of art, he delivered 
the city incharge to Malideo,...... The palace of Bhim and the 
fair Padmini alone appers to have escaped the warth of Ale; 
It would be pleasing covld we suppose any kinder sentiment 
Suggested the excepticn,...... ? Tod, op. cit. ০11, p 312. 
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এই শোচনীয় অবস্থায় বর্তমানে একমাত্র আশার কথা ঃ 
ইংরাজের কৃপাবলে মানস উদয়াচলে 
জ্ঞানভাঙ্গ প্রভায় প্রচার ॥ (১১৫১ ১২৪) 


॥৩॥ 
পদ্মিনী উপাখ্যান কাহিনীর এই পরিণাম সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য আপত্তি 


করেন রামগতি শ্যায়রত্ু। তাঁর মন্তবা, কাহিনীরসের দিক থেকে অন্তত, 
উপেক্গণীয় নয় ঃ 
“আলাউদ্দীন পদ্যিনীর জন্য উন্বৃত্তবৎ হইয়াছিলেন, কিন্ত চিতোর দুর্গে প্রবেশ 
করিয়া অন্রেষণ করিয়াও যখন পদ্মিনীকে দেখিতে পাইলেন নাঃ তখন পদিনী 
কোথায় গেল তাঁহার অন্বেষণ করিলেন না !-_পঁদ্বিনীর জন্য খেদ করিলেন ন|-- 
পদ্দিনী প্রাপ্ত না হওয়ায় এত ধন, এত ট্সন্ত ও এত সময়ের ধ্বংস যে অনর্থক 
হইল, তাহ] ভাবিয়া! নিৰ্বিষন্ন মনে একবারও আক্ষেপ করিলেন ন! !--করিলে 


রামগতি স্যায়রত্বের এই সমালোচনার বিরুদ্ধে মন্থনাথ ঘোষ বলেন, 
“আমাদের মনে হয় দিলীর অধিপতির পক্ষে উচ্চস্বরে আক্ষেপ প্রকাশ কর! 
নিতান্ত অশোভন হইত, তাহার দুার্যের গুরুত্ব নীরবে উপলব্ধি করাই 


স্বাভাবিক ও সঙ্গত ।”২ 

কিন্তু যুক্তি আত্যস্তিক মূল্যে সুন্দর হলেও রঙ্গলালের আলাউদ্দীন সম্বন্ধে একথা 
বলা চলেন; কাব্যের শেষে 'ুষ্ষার্ষের গুরুত্ব নীরবে উপলব্ধির” ইঞ্জিতমাত্রও 
নেই, আর সমালোচক কথিত সংযম রঙ্গলালের রচনায় স্পষ্টতই ছুলভ। 
বস্তুত কাহিনীকাব্য রচনাকালে চরিত্রহ্থষ্টির নাট্যকৌশল রঙ্গলালের অজ্ঞাত ছিল 
এবং উদ্দেম্ঠমূলক আবেগবিহ্বলতা৷ বশত বাস্তবতার চেতনা ও পরিমিতিবোধ 
সর্বদাই অবহেলিত হয়েছে । কবিশক্তির দুর্বলতা এর প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে। 
যদিও কবি অবলম্বিত ‘ইতিহাসের’ ভূলশিক্ষায়, আলাউদ্দিনের প্রতি চরম রুষ্ট কবির 
পক্ষে দুল ভ ছিল বঙ্ধিম-স্থলভ সহান্ুভৃতি-আদ্রতা। 


১ ন্যায়রত্ব, রামগতি--পুর্বোকত পু ২৫৬। 


২ ঘোষ, মগ্তথনাথ, রঙ্গলাল, কলিকাতা ১৯৩৬, পু ২০৫। 
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রঙ্গলালের উৎসগ্রন্থ রাজস্থান প্রণেতা কর্ণেল টডের রাজপুত-গ্রীতি ও মুসলিম 


বিদ্বেষের স্বরূপ এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর! দরকার । রাজস্থানের নতুন সংস্করণের 
সম্পাদক (7০০৮৫ এর স্পষ্টোক্তি__- 


কর্ণেল 
বলছেন 


১ Tod, op. cit. Vol I, Htrodvstion p 0 XXVIL-VIHL, 


Tod tells us littie of Ais relations with supreme Government 
during his four years sezvice as Political Agent. He was nuitor- 
iously a partisan of tt23 Rajput Princes, particularly 0052 of 
Mewar and Marwar ; he is never tired of abusing the policy 
of the Emperor 4১819155260 and, fortunately for the sucers of 
his work, Mubaramadeas form only a slight minority in the 
population of Rajputana. This attitude naturally exposed him 
to criticism. Wiiting in 1824, Bishop Heber (fn. Narrative of 
a Journey through ihe upper Provinces, ed. 1861, ii, 54) whils he 
recognises that he was held in affection and respect by ০৪11 
the upper and middling classes of society,’” goes on to say: 
“His misfortune was thit in consequence of his favouring the 
native princes so much, ihe Government of Calcutta were led 
to suspect him of corruption, and consequently to narrow 
his powers and associai2s other officers with him till he was 
disgusted and resigned his place টী 


টডের ভ্রান্ত মন্তব্য ও সিদ্ধান্তের কারণ নির্দেশ করতে যেয়ে 0০946 


His taste for the study of history and antiquities, ethnology, 
popuiar religion, anc superstitions was stimulated by the pionesr 
‘Work of Sir W. Jones and other writers of the Asiatic Researches. 
He was not a trained philologist and he gained much of Eis 
information from his Gru, the Jain Yati Gyanchandra, and 
the Brahman 280015 whom he employed to make inquiries 
On his behalf. They; too, were not trained scholars in the modern 
sense of the term, and many of his mistakes are due to his 
rashness in following their guidance.’’২ 


২ ibid, p XXVIII 
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সর্বোপরি লেোককাহিনী ও লোককাব্যে থেকে নির্বিচারে উপাদান গ্রহণ টডের 
আর একটি দুর্বলতা । এবং যেহেতু বাঙালী কবিরা টডের রচনা থেকে এ সব 
কাহিনীই আহরণ করেছেন সেহেতু এগুলোর এঁতিহাসিক মূল্য সম্পর্কেও নির্মোহ 
হওয়া প্রয়োজন । সম্পাদক 0০০1০ এ প্রসঙ্গে নির্মম মন্তব্য করতে ইতস্তত 
করেন নি ঃ 


তদুপরি, 


১ 


In estimating the value of the local authorities on which the 
history is based, Tod reposed undue confidence in the epics and 
ballads composed by the poet Chand and other tribal birds. It 
is believed that more than one of these poems bave disappeared 
since his time, and these materials have been only in part edited 
and translated. The value to be placed on bardic literature 
is a question not free from dificulty. “On tbe faith of ancient 
Songs the uncertain but the only memorials of barbarism.” 
says Gibbon, “‘they (Cassiodorns and Jornandes) deduced the 
first origin of the Goths” (fn. Decline and Fall, ed, W. Smith, 
i, 375). The poet may oceasionally record facts of value, but 
in his zeal for the honour of the tribe, which he represents, 
he is tempted to exaggerate victorious, to minimize defeats. 
This is a danger to which Indian poeis are particularly exposed. 
‘Their trade is one of fulsome adulation, and in a state of 
society like that of Rajputs, where tribal and personal rivalries 
flourish, the temptation to give a false colouring of history is 
great. In fact, bardic literature is often useful. not as evidance 
of occurances in antiquity, but as an indication of the habits 
and beliefs current in the age of the writer. It exibits the 
facts, not as they really occured, but as the writer and his 
contemporaries supposed that they occured. The mind of the 
poet with all its projudices, projects itself into the distinct 
past. Good examples of the methods of the birds will appear 
in the attempt to connect the Rathors with the dynasty of 
Kanauj, or to represent the Chauhans as the founders of an 
empire in the Deccan.’ 


the fragmants of local ballads scattered through the text are 
unfortunately copied from very incorrect texts.২ 


ibid, p XXX 


২ 


ibid, p XIN 
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এঁতিহাপিক কালিকারগ্রন কান্থুনগোর দৃষ্টিতে টডের রাজস্থান কাহিনী 
‘too legendary for 17155011021 purposes.’ তাই শের শাহের ইতিহাস 
রচনায় তিনি টডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন ।+ 
রাজস্থান কাহিনীর এই সাধিক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রেখেই টড-নির্ভর 


বাংলা রচনাবলীর বিচার করতে বে। এবং এ বিচারের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে 
রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান । 





1৫11. 


আলাউদ্দীন দু'বার চিতোর আক্রমণ করেছিলেন এবং 

Chitor...was stormad, sacked and treated with remorselzss 

barbarity by the Pathan (thalji) emperor, Alau-d-din.”২ 
আলাউদ্দীনের এই চিতোর আক্রমণে কারণ হিসেবে পদ্মিনী-কথা বর্ণিত হয়েছে। 
বলাবাহুল্য, চাদ কবির রচনা! থেকে টড এ উপাদান আহরণ করেছেন এবং রঙ্গলাল 
টডের বর্ণনার উপরেই নির্ভর করে টত্দ কবির ও কুলকবিদের কথা উল্লেখ করেছেন 
তার কাব্যের পাদটীসমূহে ৷ ফিরিস্তার বর্ণনায় পদ্মিনীর উল্লেখ নেই ।* তবে 
আইন-ই-আকবরীতে তার গল্প নর্ণিত হয়েছে ।* রঙ্গলাল বর্নিত পদ্মিনী উপাখ্যানের 
সকল ঘটনাই টডের অনুরূপ ।* কেবলমাত্র গোরা-বাদল প্রসঙ্গ রঙ্গলাঁল উপেক্ষা 





3 Qanungo, Kalikararjan, Sher Shah, Car Majumder and Cc., 
Calcutta. 
প্রচুর প্রশংস! করেও, এই গ্রন্থের সমালোচক, টডের প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শনকেই 
এ গ্রন্থের প্রধান দুর্বলতা বলে উল্লেখ করেছেন 1216 Calcutta Review 192, 
Voll, 156. 
Tod, 97, 0. 0 307. 
Firishta, The History 2156 Mahomedan Power in India 001 year AD 
1612, translated from the criginal persian of Mahomed Kasim 
Firishta, by J. Briggs, Celcutta 1908, 01] 353 2 

8 Abul Fazl, Allami, The Ain-i-Akbari, translated and edited by 
H. Blockman and H. 3. Jarrett. Calcutta 1873-94, Voi I, 269 f. 
See also Tod, Opcit, 307 10. 2, (by Crooke) 


¢ See, ibid, 307-12, 
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করেছেন। আলাউদ্দীন সম্পর্কে ডের উদ্মা উচ্চকণ্ডে ঘোষিত হয়েছে । টডের 
কথায়, আলাউদ্দীন ছিলেন, 


One of the most vigorous and warlike soverigns who have 
occupied the throne of India. In success, and in one of the 
means of attainment, a bigoted hypocrisy, he bore striking 
resemblance to Aurangzeb... .. নি 

. স্বাভাবিক ভাবে রঙ্গলাল এই সানন্দ সমর্থনে উত্তেজনা বোধ করেছেন । ফলে কাব্যের 
শেষে আলাউদ্দীন চরিত্রের রামগতি ন্যায়রত্ব-প্রাথিত পরিণতি অসম্ভব হয়ে উঠেছে। 
পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দীন খিলজীকে ‘One of the best 91:2২ বললেও 
প্রখ্যাত এতিহানিক জিয়াউদ্দীন বারানী তাঁকে নির্মম” 'রক্তলোলুপ' বলে 
বর্ণনা করেছেন। হিন্দুদের প্রতি, বিশেষত অনমনীয় রাজপুতদের প্রতি, আলা- 
উদ্দীন সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলেন, এমন কি বিদ্বিষ্ট ছিলেন বলে জিয়াউদ্দীন 
জানিয়েছেন” তবে টড বধিত পদ্মিনী-কাহিনী প্রসঙ্গে স্মিথ স্পষ্টতই বলেছেন 


“They cannot be regarded as sober history.”'s 


৬ ॥ মু | 

রঙ্গলালের কাহিনীকাব্যের উৎস সম্বন্ধে এই নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে বিচার 
করলে তার কাব্যের মূল্যমান স্পষ্টরূপে প্রতিভ।ত হবে! “ইতিহাসের” ভুল শিক্ষায় 
উত্তেজিত কবি আলাউদ্দীনকে উপলক্ষ্য করে এক কালের শাসক মুসলমানদের 
সম্পর্কে তার অন্তর্জাল! ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে কিছু 
উচ্চারণ বরা সম্ভব নয়। তবু অন্তরে জাগ্রত অস্পষ্ট স্বাধীনতার কামনা রাজপুত 
বীর মহিমাকে কেন্দ্র করে অস্কুরিত হতে চেয়েছে । দুর্বল কবিপ্রতিভা চতুর 
কলাকৌশলে পারদর্শী নয়, তাই স্থুল ইংরেজ তোষণ ও মুসলিম বিদ্বেষ এত গ্রাম্য 
ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে । তবু রঙ্গলালের মূল্য এজন্য যে তিনিই হচ্ছেন, 
‘the first poet to sing of the glory of “The mountain-nymph; 


১ ibid, 311-12. 
2  quotedin Smith, V. A, Oxford History of India, Oxford at the 
Clarendon Press, London, Second edn. Impression of 1928, p 231 
৩ ibid,p 0 232 & 234, 
B ibid p 233. 
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sweet Liberty” in otr tonEUe.’” এবং এর প্রভাব যে কতখানি ছিল 
তার স্বাক্ষী £ “ঈশ্বরগুপ্তের মিউটিনী প্রভৃতি পদ্ধে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্যবঙ্গের 
হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দাপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাহার 
নাম রঙ্গলাল ৷ তাহার “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায় ১” 
আবৃত্ধি করিয়া বীখারি ঘুরাইয়। আমি একদিন ছেলেবেলায় খেল! করিয়াছি ।”২ 
এবং কালা প্রসন্ন কাব্য কাবাবিশারদের ভাষায়_-“এখন স্বদেশান্ুরাগের আত বঙ্গের 
প্রায় চারিদিকেই বহিতেছে। কিন্তু অর্ধী শতাব্দী পূর্বের রঙ্গলাল যখন দেশ 
হিতৈষীদের অগ্রণী হইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অন্থরাগের বিষয়টা কি, 
তাহাই অনেকের ধারণার অতীত ছিল 1৮5 এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের মস্তব্য 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 


«“দেশবৈরী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হিন্দু বাঞ্গপুতগণের সহিত আমা- 
দিগের স্বাভাবিক সহান্ুভুতি বশতঃ এই কাব্য পাঠে আমাদের দেশীস্ববোধ 
জাগরিত হইয়া উঠিল ! আমাদের নিজেদের কোন ইতিহাস ছিল ন! তখন 
আমাদের ধারণ। ছিল থে হিন্দু ভারতের ইতিহাস রচনার কোন বিশ্বাসযোগা 
উপাদান নাই। কিন্তু রাজপুতানার কথা স্বত্ব! কর্ণেল শ্রীমান ও কর্ণেল 
টডের ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কশ্মচারিগণ বহু গবেষণা দ্বারা রাঁজপুতানার এ তি" 
হাসিক উপাদান রাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । যুরোপীয় এবং বিশেষত ব্রিটিশ 
ইতিহাসে প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রামের যে 
কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে নূতন দেশাতুবোধ জাগরিত হইয়াছিল 
তাহা শ্রীমানের ভমণবৃত্তাত্ত ও টডের রাজস্থান পাঠে বদ্ধিত হইল ও এক নূতন 
প্রেরণা লাভ করিল। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্জাল। রঙ্গলালের 
উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নুতন মন্ত্র গ্রহণ করিল। আমাদের 


১ Das, Kumudnath, A History of Bengali Literature, Das Brothers, 
Naogaon, 1২915122101, Bengal, 1926, P. 59. 

২ «১৩৩০ সালে; নৈহাটিতে অকুষ্ঠিত ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য 
শাখার সভাপতি অয্ৃতলাল বসু’'র ভাষণ । বন্দ্যোপাধ্যায়, যঞ্জেন্্রনাথ, রঙ্গলাল 


বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সবক চরিতমালা ৩৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বি-স, 
কলিকাতা ১২৫১, পূ ২৬ উদ্ধৃত। 


৩ ঘোষ, মম্মথনাথ, রঙ্গলাল পু ২০৩ উদ্ধৃত । 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৯৬ 


বিটিশ প্রভুগণ এই সকল নূতন শিক্ষ। হইতে তাহাদের বাঁজনাতিক অধিকারের 
খর্বতা সাধন হইতে পারে এরূপ আশঙ্ক। এ পর্যন্ত করেন নাই । সুতরাং আমাদের 
বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক হইতে আমর] শ্বচ্ছন্দে রঙ্গলালের কবিতা পাঠ করিতে 
পারিতাম-_শিক্ষাবিভাগ তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন ন1।”১ 


২ 


কর্ম্মদেবী কাব্যে (১৮৬২) ২ মুঘলিম প্রসঙ্গ মূল কাহিনীর অন্ধুসঙ্গী নয়। ওরিন্ট 
রাজকন্যা কর্মদেবী যশল্মীর ভ্জাতি-অধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র সাধুর শৌর্য- 
ও রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বরমাল্য দান করল, রাঠোর রাজপুত্র অরণাকমলের 
সঙ্গে পিতৃকৃত সম্বন্ধ ভঙ্গ করে। ফলে অরণ্যকমলের সঙ্গে ঘন্দযুদ্ধে সাধুর মৃত্যু 
হল। পতির মৃত্যুতে কম্মদেবী নিজের এক বাহু ছেদন করে পিতৃকুল-কবির 
কাছে পাঠালেন এবং অন্ত বাহু শ্বশুরকে দেখাবার জন্য কেটে ফেলতে ভ্রাতাকে 
অনুরোধ করলেন। ঘটনাস্থলে কন্মরোবর নামে এক সরোবর কাটান হল। 
এই কাহিনীতে সাধুর বীরত্ব দেখাবার জন্য এক মুসলমান বণিকদলের কল্পনা 
করা হয়েছে এবং রঙ্গলালীয় পদ্ধতিতে তাঁদের বিতাড়িত করে হিন্দু বীরের 
‘গৌরব’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । * 


নায়ক সাধু সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করে বটে তবে সমরে সে 
ভীম বেশ ধরে; 


১০৪০1, Bipinchendra, Freedom movement in Bengal, quoted in 
ঘোষ, মন্মথনাথ, পূর্বোক্ত পূ ২১০-১২ । 


২ বন্দোপাধ্যায় রঙ্গলাল, কর্মাদেবী, রঙ্গলাল প্রন্থাবলী; বস্গুমতী সাহিত্য মন্দির, 
নতুন সংস্করণ, তা. বি. 





৩ এই কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তীকালে বরদাকান্ত মজুমদার কন্মদেবী উপন্যাস 
রচনা করেন (আশুতোষ লাইয্রেরী, কলিকাতা ১৩২৬) । প্প্রথম খণ্ড; প্রভাত 
আলোক" £ সাধুকর্তৃক গুসসযান বনিক বেশী সৈন্যদল বিতাড়নের ঘটন। এই 
খণ্ডের ‘সপ্তম’ থেকে দ্বাদশ’ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে 'যবনাগমনে" “নৈশ অভিযানে’, 
‘মোগল শিবিরে” “আক্রমণে, “নৈশ যুদ্ধে বিচারে'-শিরোনামায় লিখিত 
হয়েছে । 

-খ৫ 


১৯৪ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


বিশেষ যবন জাতি সরোষ আকৃতি অতি 
জলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে 

লাফ দিয়ে চড়ে ঘাড়ে ভুমিতলে টেনে পাড়ে 
শতখণ্ড করে তরবারে॥ (পৃঃ ৩) 


এই বীরপুরুষকে কেন্দ্র করে কবির কল্পনা 
কবে পুণঃ বীর রসে জগৎ ভরিবে যশে 
ভারত ভাস্বর হবে পুণঃ। (পৃঃ ৪) 
অরণ্যের মধ্যে সাধু একদিন শুনিতে পাইল যৰন আইল বিপাশা 
নদীর তটে ৷ (পৃঃ ৪) । এবং তারপর তারা 
দাবানল প্রায় ঘেরে কাফিলায় 
রজনী ছুই প্রহরে! (পৃঃ ৫) 


কিছুক্ষণ পরে অন্যায় সমরে 
যবন হইল কাবু। (পৃঃ৬) 


বন্দী মুসলমান বনিকেরা তখন সাধুকে এই অন্যায় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা 
করলে সাধু বলল : | 


এক এক নগরে কত ছিল ধন। 

অগ্যপি না হয় তার সংখ্যা নিরূপণ | 
এক] কান্যকুজ পুরে, অপুর্ব আখ্যান । 
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান || 
সুবর্ণ কলবপাত্র আগারে আগারে । 
দেবালয়ে রত্বরাশি ছিল স্তপ!কারে 1 
সোমনাথ মণুপুরী আর কালিঞ্জরে | 
নিধিপুর্ণ মন্দিরের গঞ্জরে পঞ্জরে ॥ 

কে ছরিল সেই সব অমূল্য রতন ? 

কে হরিল এ কল কুবেরের ধন ? 

কে করিল পুণ্যভূমি ছুঃখেতে নিক্ষেপ ? 
কে দিল তাহার দেহে যাতন। প্রলেপ ॥ 
অন্থপমা ভারতের পতিব্তাগণ । 

কে করিল তাহাদের মর্ধযাদ। হরণ ? 


আধুনিক কাহি নীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৯৫ 


কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ ? 
তোমরা জান না কি হে সেই ইতিহাস? 
যেই ছুষ্ট দুরাশঁয় হরিল এ সব। 

তোমর। তাঁহার জাতি, জ্ঞাতিগোত্র ভব |! 
হাজার মঙ্গল হতে হয়ে এস বৃতী । 
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি 11 
এ রূপ বানিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে । 
করিলেন প্রতুত্ব স্থাপন নানাদেশে ॥ 
এতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি । 
দুর্গতির প্রতিফল স্বরূপ দু্গতি ৷ 

কি ছার বানিজ্য দ্রব্য এদেশে এনেছ? 
তোমাদের দেশ বড় উর্ববর জেনেছ ? 
ভানন। ভারত ভুমি লক্ষ্মীর আবাস ? 
কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস ? 


পঃ ৬--৭) 


ইত্যাদি ভারতের শস্যসম্পদের বর্ণনার পর 


ভারতে ন! জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে! 
জগতে সর্বত্র ইহ্‌! খ্যাত ভালমতে ৷! 
এই দেশে এতবিধ দ্রব্যের প্রকাশ । 
এই দেশে এতবধি লোকের নিবাস 
অন্যদেশে গতিবিধি প্রয়োজন নাই । 
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক এই চাই ॥ 
লয়ে যাও যত প্রার পেস্তা আখরোট । 
লয়ে যাও বেদানা দাঁড়ি মোট মোট || 
পেয়েছি উত্তম অশ্ব উদ্ন সারি সারি । 
ইহার] আমার পক্ষে হবে উপকারী | 
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল রতন । 
তোমার। এদেশ থেকে করেছে হরণ | 
লহ এক এক অশ্ব এক এক জন। 
দ্রতবেগে সিন্দুপারে কর পলায়ন ॥ 


১৯৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
ধন আশে পুনঃ আর এস্ন! এদেশে! 


যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে 1 
এত বলি অশ্ব দিয়! করিল বিদার । 
সেলাম করিয়! পদে পাঠান পালায় 1 


(পৃ) 


“হিন্দু পের্টয়টে সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল কর্দেবীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এর 
সরল কাহিনী ও সচ্ছুন্দ প্রকাশভঙ্গির জন্য ।* রামগতি ন্তায়রত্ন এবং সোম 
প্রকাশ সম্পাদকও এর প্রশংসা করেন।২ কেবল রহস্য সন্দর্ভের, সমালোচনায় 
শব্বব্যবহার, ছন্দ ও 'রাজস্থানীয় স্রীলোকগণ কোন কোন স্থলে স্বদেশীয় মৃহিলা 
গণের ন্যায় বণিতা’ হবার নিন্দা করা হয়। শেষোক্ত নিন্দার জবাবে মন্মাথ নাথ 
ঘোষ বলেন, রাজপুত ও বাঙ্গালী যে একই জাতি, তাহাদের সভ্যতা ও নৈতিক 
আদর্শ যে এক, তাহ? রঙ্গলালই প্রথমে আমাদিগকে হৃদয়াঙ্গম করাই য়াছেন, এজন্ত 
আমরা কবির নিকট চিরকৃতজ্ঞ।” বলা বাহুল্য, এই “এক জাতি’ অর্থ হিন্দুজাতি 
এবং “বাঙ্গালী? অর্থ বাঙ্গালী হিন্দু । দৃষ্টির এই স্বল্লালোক বশত: যেমন সমালোচক 
তেমনি কবি তমসাবৃত। 


৩ 
শুর সুন্দরীতে (১৮৬৮), রাজপুতনারীর *তীত্বের তেজ দেখাবার জন্য মোঘল বাদশ। 
আকবরের চরিত্রে কালিমালেপন করা হয়েছে। এ কাব্যের কাহিনীও টডের 
রাজস্থান থেকে গৃহীত। কৰি স্থানে স্থানে টডের বর্ণনার ুবন্থ অনুবাদ করেছেন। 
এবং কোথাও কোথাও উপাদানকে স্ফীতকাঁয় করেছেন। তবে কাব্যের সর্বত্রই 
টডের শিক্ষা অবিকৃত থেকেছে ।« মঙ্গলাচরণে* কবিতাশক্তির প্রতি কবি বলেছেন ঃ 


১ ২২শে ডিসেম্বর ১৮৬২ | ঘোষ, মন্মাথনাথ, পূর্বোক্ত, উদ্ধত, পু ২৯৮-৩০০ ৷ 
২ এ পূ ৩০৪ 

৩ ও পু ৩০৫ 

৪  বন্তুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ গ্রস্থাবলী, নতুন সংস্করণ। 

¢ Tod, Op. cit. Vol I pp 391— 402; 


আধুনিক কাছিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ১৯৭ 


স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অর্থল]। 
জ্ঞানবলে বুদ্ধিবলে করগো সবলা | (পৃ ৩৮) 


প্রথম সর্গে, ‘ধর্ম্মে মতি থাকলে ‘উন্নতি’ এবং অধর্মো সংহার হবে একথা 
বলে কবি আকবর বাদশার কীর্তিকথা বর্ণনা করেছেনঃ 

তৈল যথা তোয় সহ সংমিলিত নছে। 

ছবি যথা অনল পরশ পেয়ে দহে ॥ 

ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাঁগী নকুল । 

হিন্দু মুসলমানেতে হেন ভাব প্রতিমূল। 

এমন বিষম বৈরী করি সংহরণ। 

হুমায়ুন বংশ যশে ভরিল ভুবন | (পৃ 8০) 


আকবরের নবরত্ুসভার মহাকবি দহল্ভী, খলরু, প্রমুখের প্রশংসা করে বীরবল 
প্রসঙ্গে কৰি উচ্ছসিত হয়ে উঠেছেন 


বার বুদ্ধি কৌশলের যাই বলিহাবি। 

যবন দানব দল গর্ব খর্ব কারী ॥ 

হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে । 

দুই দলে প্রতিপত্তি তুল্য পরিমান | 

দিয়ে দান হিন্দু রাজবাল। দিল্লীশ্বরে ) 
রাজপুরে স্বদেশের বল বৃদ্ধি করে|! (80) 


কিন্তু মোঘল ১আটের সঙ্গে এই হিন্দুললনার বিবাহ কবির সরল সমর্থনের 
যোগ্য বিবেচিত হয়নি। তাই অন্তুরূপ কর্সে অভিলাষী ‘মরুর অধিপতি’কে তিনি 
‘অকলঙ্ককুলে পঙ্ধপ্রদ ছুরাচারী” (৫১) বলেছেন। এবং শুরন্ুন্দরীর কাহিনী 
পল্লবিত হয়েছে আকবরের শ্যালক মানসিংহের ‘জাতি”-উদ্ধারের বিফল চেষ্টাকে 
কেন্দ্ৰ করে। 





তগিনীর প্রসাদৎ মান হৈল মানী’ |... 
কিন্ত কুলকলঙ্কেতে দুঃখী সদা মান। 


জাতিনাশে হত মান গদ! অ্রিয়মান || 


তাই সম্রাট কতৃক কাবুলে বিদ্রোহ দমনে যেতে আদিষ্ট হলেও তার 'যাইতে যবন 
দেশে মন নাহি সরে’ । যদিও মোগ্লপতির চারু উপদেশ বাণী 


১৯৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


সবই ভুম গোপালকা, ইদমে অটক কহ)। 
জিসক। মন মে আটক হৈ বহি আটক রহ! 11১ 


একথা শুনে আর আপত্তি থাকল না আটক পার? হয়ে “গ্রচ্ছদেশে যেতে। 
সমস্ত রাঁজপুতদের মধ্যে-_ | 
কেবল মিবার পতি প্রতাপ কেশরী । 
বিশুদ্ধ রাখিল কুল প্রাণপণ করি।। 
মেগিলের ছলে বলে না হইল বশ। 
প্ৰকাশিল অনুপম বীরত্ব 'ওজস্‌ ২ 


কবি মানসিংহের মর্মবেদনায় বিচলিত হয়ে বলছেন ঃ 
বল বল, বুদ্ধি বল, ধন বশ বল! 
কুল গেলে কেন হয় মানুষ বিকল | 
কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি অভিমান । 
ধর! পরিহরি কবে হবে অত্তদ্ধান || 
কবে সবে এক জাতি করিবে স্বীকার । 
একভাবে জাতিম্মরে দিবে নমস্কার | 
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল। 
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল ॥ 


এক জাতিত্বের এই কল্পনা নবীন সেনের ক্ষীণ পূর্বস্কত্র স্বরূপ ৷ 
অতঃপর 
দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ রায় । 
উদিত উদয়পুরে জাতির আশায় | 





১. গ্রন্থাবলী, পৃ ৪৯ পী, টী; 8159 quoted in Tod, 09. 0. Vol Il 
PP 391 fn. 2, 

২ টড প্রতাপের প্রশংসায় আঁরও উচ্ছ্বসিত হয়েছেন! 9০6০৫, Op. ০. 
PP 386-7, and Compare— “But for pratap, all would be placed or. 
the same level by Akbar : for our chiefs have lost their valour 
and our females their honour. Akbar is the broker in the market 
of our race £ 211 has he purchased but the son of Uda; he is 
beyond his priee. ...etc” ibid £99, 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুদলিম জীবন ও চিত্র ১৯৯ 
রাণরি সহিত করি একত্রে ভোজন | 
পুনর্ধবার ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপণ মনন 11 


কিন্তু প্রতাপ পুত্রকে পাঠালেন আপ্যায়ন করতে । ভোজনকাঁলে রাণাকে না দেখে 
‘রাণার প্রসাদ ভিন্ন এবে গতি নাই ।-_মানসিংহ একথা বললে প্রতাপ এসে 
বললেন £ 

কিন্ত কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে । 

তোমার ভগিনী গত যবন ভবনে || 

বিষ বিসর্জনে হ’লে রুধির বিকার ৷ 

কেমনে ধরিবে পুণ কান্তি আপনার | 


শুনে ক্রুদ্ধ মানসিংহ “পঞ্চগ্রাস অন্ন শিরে’ ধরে “রোধ বচনে’ বললেনঃ 
আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ ॥ 
কেননা, 
তরুজ! অন্থুজাগণে দিয়ে বিসর্জন | 
করিয়াছি তব দেশে শাস্তির স্থাপন ॥ 
এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার 1 
দেখা যাবে কেমনে বাখিবা অধিকার ॥ 


মানসিংহ প্রতাপের 'অচিরে সর্বনাশের হুমকি দিলে ঃ 


প্রতাপে প্রতাপ কন, আচ্ছ। দেখ! যাবে। 
আহবে আমায় কভু বিমুখ না পাবে | 
এবং কাটাঘায়ে শ্ুনের ছিটা’র মত £ 
পরিষদ কহে এক দিয়া টিটকারী | 
সঙ্গে করি আনিও ছে দিলী-অধিকারী || 
তব বুনায়ের বল হইবে পরীক্ষা! 
দেখা যাবে সমরে কে কারে দেয় দীক্ষা ॥ 
তখন, 
| ক্রোধে মান কল্পমান করিল প্রয়াণ । 
ক্ষত্রিয়গণ ন্দীজলে করে গিয়া স্বান ॥। 
শুচি হেতু ধৌত বস্তু করিল পিধান। 
উৎখাতিল ভুমি যথা বসেছিল মান | 


২৪০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
সেই স্থান পবিত্র করিল গঙ্গাজলে। 
মেচ্ছবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে ।! 


অদতর্ক কবি টডের বর্ণনার হুবহু অনুবাদ করে মুসলমানদের প্রতি সমকালীন 
হিন্দু মানসিকতার নগ্ন পরিচয় তুলে ধরেছেন ।+ অপর ধর্মাবলম্বী, বিশেষত মুসলমান- 
দের সম্বন্ধে এই অস্পৃশ্যতাবোধ এবং বর্ণাশ্রমের অত্যাচার হিন্দু অধঃপতনের এক 
প্রধান কাঁরণ--একথা পরবর্তীকালে যোগীন্দ্রনাথ বন্থু স্পষ্টভাষায় উল্লেখ 
করেছেন। রঙ্গলাল আকবরের হিন্দু মুসলিম মিলন প্রয়াসের প্রশংসা করলেও 
আকবরের প্রতি মনোভাবের সমতা বজায় রাখতে পারেননি । এবং যাত্রার 
আসরে কবিয়ালের মত হাস্যকর ভঙ্গিতে এই মতাস্তরের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন: 


শ্যালকের ছুর্দিশ। শুনিয়ে দিল্লীপতি ৷ 

একেবারে ক্রোধানলে জলিতাঙ্গ অতি ॥ 

বল দেখি ভবলীলা একি চমৎকার ৷ 

যে আকবর করুণার সাগর অপার ॥ 

যে আকবর জুবিচারে ধর্ম-অবতার। 

যে আকবর বহুবিধ জ্ঞানের আধার | 

যে আকবর ভেদজ্ঞান বিহীন সুজন । 

সকল জাতির প্রতি সমান দর্শন ॥ 

সেই গুণসিন্দু শাহ শ্যালক বচনে ! 

হিন্দুধর্ম সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে? 

না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা | 

অসতী হইবে পুণ্যভুমি পতিব্রতা | (২) 
অতঃপর কবি আক্ষেপ করে বলছেন যে বীরের ধর্ম হচ্ছে শত্রুর প্রতিও 
অধর্মাচারী না হওয়া । 

কিন্ত বীর অকবরের সে ভাব কোথায় । 

করিল কুকীন্তি শেষ শ্যান্বার কথায় | 

সাঁজিল উদয়পুর দর্পচুর হেতু! 

উড়িল আকাশে অদ্ধ চন্দ্র চিত্রকেতু। (৪২) 





) see Tod, ০০. 0. ৬911 pp 390-92, 
২ পরে দ্রষ্টব্য 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২১১ 
দ্বিতীয় সর্গেবুদ্ধ। প্রতাপ অনমনীয় এবং ক্ষত্রিয়গণণের মনোভাব 


প্রভুপাশে সমরে হ্বীবন যদি যায়। 
সেও শ্রেয়ঃ মোগল-্দাসত্ব ঘোর দায় ।। 


সেলিমের (জাহাঙ্গীর) সঙ্গে হলদীবাটের যুদ্ধে” প্রতাপের “বাইশ হাজার মাত্র 
সেনার যোগান’ ; অথচ-- 


শত শত যবনেরে করিয়া সংহার ৷... 


সলিমের করি ওণ্ডে করে খুরাঘাত । 
ঝলকে ঝলকে হয় কধির-সম্পাত ॥ 
ভাগ্য বশে আয়সে হাউদ] ছিল অটা। 
তাই বাদশাহ সুত নাছি গেল কাট। ॥ 
তুরক সোয়ারগণ দিয়াছিল হান! ৷ 
কদলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণ। | 


অবশ্য 
দুই দল সমতুল কেহ নাহি টলে । 


শেষ পর্যন্ত প্রতাপের রাজছত্র লক্ষ্য করে দকল মোঘল যোদ্ধা একযোগে 
যুদ্ধোন্মন্ত হয়ে উঠলে প্রতাপের ‘পরিত্রাণ পথ আর দৃণ্ঠ নাহি হয়’ (৪৬) । 
‘হেন কালে ঝালবর দেশের ঈশ্বর? ‘প্রহর উদ্ধার হেতু" ‘অগ্রসর’ হয়ে ছত্রদণ্ড 
নিজ শিরে ধরলেন। “সেই অবকাশে রাণা অন্ত পথে যায়।, পলায়মান রাণা 
গ্রতাঁপকে দু'জন মোঘল সেনা পশ্চাদ্ধাবন করল। প্রতাপ-ভ্রাতা শক্তি সিংহ 


১ টডের এই মত ভ্রান্ত। 0০০91. বসছেন--7015 is impossible, because 
Salim, afterwards the Emperor Jahangir, was only in his seventh 
year, The Generals-in-Comand were Mansingh and Asaf Khan” 
op. cit. p 393 fn. 

“Man Singh was appointed to the Command of the Army sent aga- 
inst him (Protap) and with him (Man) were associated Ghiyasuddin, 
‘Ali Asaf Khan, two of the Barha Sayyid, and Rai Lon Karan, 
a Rajput of the Kachhwaha clan.’ The Cambridge History 
of India Vol IV. The Mughal Period, University Press, Cambridge 
1937, pp 115--16 


২০২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৬৬৮ 


সিংহাসন লাভে বিকল মনোরথ হয়ে [ কেন না, পিতা দিল অন্থুজেরে নিজ 
রাজ্যভার' (8৪) ] মোঘলদলে যোগ দিয়ে হলদী ঘাটের যুদ্ধে এসেছিলেন। 
সেলিমের অনুমতি নিয়ে তিনিও প্রতাঁপের পশ্চা্ধাবন করলেন । এবং ভ্রাতৃ- 
স্লেহবশত, মোঘল সেনাদ্বয়কে নিহত করে, প্রতাপের অশ্ব চাতকের মৃত্যু 
হওয়ায়, স্বীয় অশ্ব প্রতাপকে দান করে, সেলিমের নিকট ফিরে এলেন । কিন্তু 
প্রতাপের হাতে ছূর্দশার গল্প দেলিম বিশ্বাস করলেন না। “রাজপুত ধর্ম নয় 
অনত্য কথন" স্থতরাং সেলিমের নির্দেশে শক্তি দিংহ সত্যক্থা বললেন । ফলে 
মোঘল সেনাদল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি ‘স্বীয় দলে বলে চলে ভেটিতে রাশায়” । 
এবং কুল-কবি তাকে “খোরাসানী, মূলতানী, আগল” আখ্যান দিলেন। কবির 
পাদটিকা £ “এই উপাদানের তাৎপর্য এই যে, যে ছুই মুসলমান নাণা- 
প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হন তাহারা খোরাদান ও মুলতান দেশের আমীর 
ছিলেন।” এ মন্তব্য টডের বর্ণনার হুবহু অনুবাদ ৷ 


সম্রাট আকবর প্রতাপের পলায়ন এবং প্রতাপ-শক্তি ভ্রাতৃদ্ধয়ের মিলনে 
রুষ্ট হলেন। শ্যালকের অপমান ও শিশোদীয় সীমস্তিনী প্রাপ্তির জন্য 
এখন তার মন বিষন্ন । অবশেষে দৈববশে’ একদিন আকবর শুনলেন যে 'ভিকানের 
রাজভাতা পৃথি কবিবরের পত্নী সতী হচ্ছেন প্রতাপ-ভ্রাতা শক্তি সিংহের কন্যা | 
পৃথি সিংহ আকবরের দিল্লী দরবারে কাব্যকলায় নিষুক্ত। স্থতরাং নতীকে অন্তঃপুরে 
আন! অসম্ভব নয়। 


একথাভেবে সম্রাট “নৌরজা”-পর্ব আয়োজনের আদেশ দিলেন। বল! হল ঃ 
দিল্লীর অন্তপুরে আয়োজিত এই নারীদের মেলার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
হিংলাদ্বেষ লোপ পাবে এবং তরলবাক নারীযুখে রাজ্যের নান! অসন্তোষ ইত্যাদির 
কথা অনায়াসেই সআরাট জানতে পারবেন । মাসে মানে এই মেলা বসতে লাগল। 
অবশেষে সতীকে পাবার পন্থা! হিসেবে আকবর প্রথমে 'সতীর ভাম্ুর জায়!’ 
'প্রগলভা প্রমদা-"**** প্রোটমতি' “ভিকানেরী” রায়মন্ত-রাধীকে হস্তগত করলেন 
সে “আকবরে দেহ দিল মনে ধন্য মানিঃ। 


এবং শেষ পর্যস্ত একদিন, মেলা পুরুষ সম্পর্কহীন এবং প্রিয়বাদিনী চারুশীলা 
মহিষী যোধাবাঈ-_দিলীশ্বর যার দাস সম-_তার প্রশংসা কথা, ইত্যাদি বলে 


১ Tod, op. cit, Vol I 396 


আধুনিক কাহিনীকাঁব্যে মুদলিম জীবন ও চিত্র ২০৩ 


ভিকানের রাণী সতীকে 'নৌরজায়' যেতে প্রলুব্ধ করল এবং "জায়ের কথায় সতী 
পাইল বিশ্বাস? 


তৃতীয় সর্গে “নৌরজের, বর্ণনা প্রসঙ্গে পাকা: জনপদের’ প্রশংসা 
সাবাস সাবাস তোরে ঢাকা জনপদ ৷ 
শি্পচাতুরীতে তোর অতুল সম্পদ 1. 
পরাভূত সবে বটে কৈল বাণপকল। 
কিন্ত জয়ী তব শিল্প চাতুর্ষ-কৌশল ॥ 


চতুর্থ সর্গে সতী নৌরজার মেলায় এসেছেন--দূতমুখে সংবাদ পেয়ে বাদশাহ 
আকবর যোগীবেশ ধারণ করে তার দর্শনে চললেন । ও দিকে মানসিংহের ভগ্ন 
যোধাবাঈ আকবরের প্রধান! মহিষী হলেও, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাদের বার 
বছর নাপিতের ঘর করা বাম,নী মোক্ষদার মত দাস্তিক, “রাজপুত কুল দর্পেতে 
দর্সিতা। তাই ‘সতীর সতীত্ব রক্ষা চিন্তিল ললনা। অবশ্য সতীর প্রভাবে 
ভবিষ্যতে স্বীয় কর্তৃত্বের আসন বিচলিত হবার সম্ভাবনা চিন্তা করেও তিনি এই 
কাজের প্রেরণা লাভ করলেন। এবং নিজে যোগিনীবেশ ধারণ করে “দেবানী 
খাসেতে আসি করিল প্রবেশ ৷? সেখানে যোগীবেশে সম্রাট বৃক্ষতলে নারীদের 
হস্তলিপি পাঠ করছেন এবং সতীকে সেস্থানে আনতে চেষ্টা করছেন “ভিকানেরী?। 
যোৌগিনীবেশী যোধাবাঈ ছদ্মবেশী সম্রাটকে ভণ্ড ইত্যাদি বললে সম্রাট গীতিকা- 
নারীদের দিকে গেলেন। সেখানে যোগিনী যেয়ে তাকে ‘পূর্ব জন্মকথা’ স্মরণ 
করতে বললেন। এ প্রসঙ্গে কবির পাদটীকা 


"অপ্রকাশ নহে, এতদেশে এরূপ প্রবাদ আছে আকবর শাহ পূর্ববজ্ন্মে এক 
বঙ্গণ তনয় ছিলেন, শাপত্রষ্ট হইয়া যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন) অপর, আকবর 
শাহ জাতিস্মর ছিলেন, বোধ হয়, সুচডুর আকবর এরূপ প্রবাদ প্রচার দ্বার। 
স্বীয় হিন্দু প্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা থাইয়া থাকিবেন 1” (৫৫) 


এদিকে নিকটে জা’কে না দেখে সতী কাতর হয়ে পড়লেন। এবং ‘কাত্যায়িনী’কে 
স্মরণ করে, নান! স্তবস্ততি করতে করতে প্রবেশপথ অভিমুখে একাকী চললেন। 
শৃশ্তপ্রাসাদ। অকস্মাৎ দৈববাণী হল ঃ 
কোন তুচ্ছ আকবর যবন কুমার |... 
এই লও তরবারী প্রসাদে আমার || (৫৭) 


২০৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৮ 


এমন সময় ‘সহসা ভোটিল তথা আদি দিশ্রীপতি | এবং 
কহিন্থুর রত্ব ভেট দিয়ে সতীপদে। 
জান্থপাতি কহে যুক্ত করকোকনদে |]... 


ঝাঙ্গাপায়ে বিকায়েছি প্রাণ আর দেহ 
প্রসন্ন হইয়া! দীনে কৃপা দৃষ্টি দেহ ॥ 


এই আকস্মিক প্রেম-নিবেদন ও ঘটনার গুরুত্বে সতী বিমূঢ় হলেও ক্ষণকালের 
মধ্যেই তার ক্ষাত্রতেজ প্রদীপ্ত হল এবং হতচকিত আকবর, কবি কৌশলে, “তীর 
হাতে বিড়ম্বিত ও অপমানিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অংশটি বিশেষ 
কৌতুকাঁবহ । এ অংশ টডের বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত ।৯ কবি এই সংক্ষিপ্ত উপাদানই 
বিস্তৃত কাব্যরূপ দিয়েছেন । 


কেশরি-কুমারী প্রায় বিষম বিক্রম । 
কহে সতী, “শুন রে মোগল নরাধম || 
তুমি না ধান্মিক ধীর বীর বাদশাহ । 
তুমি না জগৎগুরু বলি যশ চাহ | 

তুমি ন। অভেদজ্ঞানী সর্ব ধর্মপৃতি | 
তুমি ন। সাধুর শ্রেষ্ঠ সুরতি সুমতি ॥ 
এই কি বীরত্ব তব যবন তনয় ! 

এই কি তোমার ধর্ম রে রে ছুরাশয় | 
এই কি তোমার পুণ্যবত পরিচয় । 


এই কি তোমার কীন্তি কলুষ নিলয় | 
ধিক ধিক রে মোগল হ্রাচার | 


মনে ভাব পরলোকে কিসে হবে প্রার | 


হিভোপদেশ শুনে আকবর ভাবলেন, 'স্বনিশ্চয় পতিব্রতা এই নারী ।” একে কোহিনূর 
রত্বে কেনা যায় না। কিন্তু যাই হোক, একে ‘ছলে বলে বশীভূত” করতেই হুবে। 
“শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক রটিবে'। কিন্তু আকবর বাহু প্রসারিত করে সতীকে ধরতে 
যেয়ে ম্মরশরাঘাতে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন; সতী তার বক্ষে পদাঘাত করে বলতে 
লাগলেন _ 


৯. Tod, op. cit. 401—2. 


আধুনিক কাহিনীকাবো মুসলিম জীবন ও চিত্র ২০৫ 


“আরে রে গোলাম পুত্র গোলাম হুর্জবন। 
এত বড় সাধ্য তোর শুকর নন্দন | 
কোথায় করেছ আশ! পাপিষ্ঠ পামর । 
শৃগীল হইয়! চাহ সিংছ সুত৷ কর | 
জান ন! ভান্ুর বংশ ভানু অংশধর ৷ 
শিশোদীয় পুরুষ প্রযদা পরিকর | 

রে হুর্মীভী আমর। মোগল সুতা নই। . 
বানরের বানরী স্বরূপ বাধি হই 1 
আমাদের অস্ত্র নহে সুচিক! বর্তরী। 
এই দেখ করে করবাল ভয়ঙ্করী || 

এই দেখ পরীক্ষা! তাহার ছ্রাচার | 

এই রে তৈমুরবংশ-করিরে সংহার |” 


আকবর মুচ্ছিত হলেন। দৈব বাণী হল, ধন্য ধন্য । এই ভীমমূতি দেখে ভীত 
আকবর ‘সবিনয়ে' বললেন ঃ | 


“জানিলাম তুমি সতী সত্য পৃতিবিতা ! 
ক্ষত্রকুল পবিভ্রকারিনী কল্পলত৷া ॥ 
করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার । 

রোঘ পরিহর হর হুর্গতি আমার | 
করিলাম মাতৃরূপে তোমায় স্বীকার | 
স্বচ্ছন্দে স্থখেতে যাহ গৃহে আপনার 1 
একমাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার ৷ 

প্রকাশ ন! হয় যেন এই সমাচার | 

শান্ত হয়ে সতী কহে, “তবে ক্ষমি আমি । 
যদি এক প্রতিজ্ঞ করহ ক্ষিতিস্বামী ॥ 
সত্যকর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি। 
লিখে দেহ নিজপাগ্তা দস্তখৎ করি | 
যদবধি তুমি কিম্বা তব বংশধর! 
ভারতের সিংহাসনে থাকিব! ঈশ্বর | 
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী অধিকারী ! 
.না আনিবে নিজপুরে রাজপুত নারী | 


সাহিত্য পত্রিকা |] শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


‘তথাস্ত’ বলিয়। শাহ করে অঙ্গীকার । 
লিখে দিলে সেই কথা আজ্ঞা অন্ুসার | 
পুনারায় বহুতর করিল বিনত। 

প্রসন্ন হৃদয়ে গৃছে ফিরে গেল সতী ॥ 


শুরনুন্দরীর প্রশংসাপত্র রচয়িতা Calcutta Reviewএর সমালোচক (১৮৬৮)? 


লক্ষ্য করেননি যে, রাজপুত লোক কবিদের রচিত এই ‘লম্পট’ আকবরের 
উপাখ্যান ইতিহাসের সমর্থনহীন ২ বস্তুত, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে আকবর 
রাজপুত ললনা! বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন । 


5018 his way to Azmir Raja Bihari Mal of Amber, who had 
been the first Raiput chief to be presented at his court, obeyed 
a summons to wait on him, attended the camp with his whole 
family, and begged Akbars acceptance of his daughter in ma- 
rriage. His offers were accepted and at Sambbher, on his return 
march, Akbar married the princess, who eventually became the 
mother of Jahangir, snd received into bis service Man Singh 
tie nephew and “adopted son of Bhagwan Das, Bihari Mal’s 
heir, 

This was the first fruits of Mir ‘Abdul Latif’s teachings 
and the earliest indication of Akbar’s 00019 resolve to bc a 
father to all his people, Hindus 25 well as Muslims, to 06 
emperor of India, in short, rather than the 00101211061 of a 
small garrison, alien in religion, arid to a great extent in blocd 
to the mass of people.S 


স্থতরাং শ্যালকের ছুর্দশায় উত্তেজিত হয়ে আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘে।যণ! 
করেন একথা কবিকল্পনী মাত্র। সেলিমের সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধ অসম্তভব।* এবং 
নওরোজ মেলাও সম্পূর্ণ স্বতত্র (রাজনৈতিক) কারণে অনুষ্ঠিত হত ।* রাণা প্রতাপ 


৫/ 


০০০ 09 4) 


ঘোষ, মন্মথনাথ পূর্বোক্ত, উদ্ধত, পূ ৩৭৮--৩৮২ 

See Tod, p 402 fn. by 00০19, 

The Cambridge History of India, IV, pp 81—2 

পুর্বে দ্রষ্টব্য] 

See Ain-i-Akbari Vol 1, 276; Memoirs of Jahangir, trans, Rogers- 
Beverage, 48 ; Cambridge History of India Vol IV, 134, 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২০৭ 
ব্যতীত সকল রাণাই সম্রাট অথবা সম্রাট পরিবারে কন্যাদান করেছিলেন এবং 
রাণা প্রতাপ মানসিংহকে ব্যঙ্গ করতে ইতস্তত করেন নি সত্য” ; তবে তারই প্রতিফল 
বিধানের উদ্দেশ্যে আকবর তার উচ্চ আদর্শ থেকে নেমে এসেছিলেন একথা 
অর্থহীন। বরং আকবরের ধর্মীয় সংস্কারের ফলে রাঁজপুতেরা মোগল সম্রাটের 
সঙ্গে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হতে যে উৎম্থক হচ্ছিলেন একথা রাজপুত কবিদের 
পক্ষে অগৌরবের বলে মনে হয়েছে এবং রাণা প্রতাপের অকলঙ্কিত পরিবারকে 
কেন্দ্র করে সম্রাটের বিরুদ্ধে কবিস্ুলভ উদ্ম। প্রকাশের সুযোগ খুঁজেছে ।২ 
রঙ্গলাল এই উক্মাকেই তার রচনায় গ্রহণ করেছেন । 


অথচ, সবিস্ময়ে স্মরণযোগ্য যে, আকবরের সমকালীন বাঙ্গালী কবি মাধবাচার্য্ের 
চণ্তীমঙ্গলে সম্রাটের ন্যায়নিষ্ঠা, সর্বজাতি ও সাহিত্য প্রীতি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য 


আছে ।5 


১ ‘He (Man Singh) was a loyal servant of Akbar and he had no 
reason to love Protab Singh, who made no secret of his opinion 
of those Rajputs whs had given daughters and sisters in marriage 
to Muslims, even of the Imperial house,... ..” Cambridge History 
of India, p 117. 


হ ‘What true Rajput would part with honour for nine days 
(Nawroze) ; yet how many have bartered it away ? ... Despair 
has driven man to this mart, to witness their dishonour 4 from 
such infamy the descendant of Hamir (Protap) alone has been 
preserved. ...This broker inthe market of men (Akbar) will 
one day be overreached : he cannot live for ever: then will 
our race come to Protap, for the need of the Rajput to sow 
in our disolate lands ...”” Tod op. cit. 0 0 399— 400 


৩ মাধবচাধ্য, চণ্ডীমঙ্গল, দ্রষ্টব্য | 


See also Sen, Dr. Dinesh Chandra, History of Bengali Literature, 
PP 335— 336 


২৪৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 

| 
কাঞ্চিকাবেরী * কাব্যে প্রসঙ্গত ওরঙগজীবের কথ! আছে ।. কাব্যরচনার “৩৫ 
বৎসর’ আগে কবির “১৫ বৎসর বয়ুক্রম’ কালে '্টাপিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণ’ পাঠ 
ও পরবর্তীকালে তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ পদভঙ্গ প্রভৃতি নানা দোষে ছুৰ্তি 
একখানি কাঞ্চিকাবেরী পুথি'*সমাদর পূর্ববক পাঠ’ বর্তমান কাব্যরচনার প্রেরণা । ২ 
কাব্যের সুচনায় হিন্দুদের পুণ্যভূমির সীমা নির্দেশ করা হয়েছে £ 


উত্তরেতে হিমালয় দক্ষিণেতে শিলোচ্চিয় 

‘বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দেশ! 

পশ্চিমেতে বিনশন, পুর্বব সীম! নিরূপণ 
পুণ্যময় প্ররাগ প্রদেশ ॥ 

এ সীমা লঙ্ঘন করি পুণ্যভুমি পরিহরি 
যেযাইত তার জাতি নাশ 

দক্ষিণাপথে বা অঙ্গে কিম্ব। ব্রিকালিক্গ বজে 
ছিলমাত্র শ্লেচ্ছের নিবাস | (পৃ ১৫৩, ১৫৪) 


পুরুষোত্তমদেবের রাজ্যাভিষেকের ঘটনা পাদটীকায় বলা হয়েছে 
“কপিলেন্দ্রদেবের শেন্াবস্থায় মুসলমানেরা দক্ষিণ হইতে উৎকল দেশাক্রমণ- 
করণে অগ্রসর হয়। মুগলমানদিগের সহিত শেষ সমরে পুরুষোত্তমদেব 
কপিলেন্্রদেবের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সবিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন, 
কিন্ত এই শেষ সমরে কপিলেন্দ্রদেব কৃষ্ণানদীতীীরে পরলোক প্রাপ্ত হন। 
সেই স্থানেই মন্ত্রীবর্গ পুরুষোত্তমদেবকে রাজপদাভিষিক্ত করেন।” (পা. টী, 
১৬০ পৃ) | 

পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় ‘অর্থলোভে’ হিন্দু জমিদারদের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ও 

এতে গুঁরঙঈ্জীবের ভূমিকার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। 
“রাজা পুরুষোত্তম দেব পোতেশ্বর নামক এক ঝ্রাঙ্গণকে ১৪০৮ বাটী অর্থাৎ 


২৮১৬০ উৎকলদেশে প্রচলিত বিঘাভুমি সূর্যগ্রহণ কালে গঙ্গাগর্ভে দান করেন। 
তাঅপট্রে ক্ষোদিত উক্ত দানপত্র অদ্যপি বর্তমান আছে! উক্ত পোতেশ্বরের 


১ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গলাল, কাঞ্চিকাবেরী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ গ্রন্থাবলী 
পৃ ১৪৭--১৮৫। 
২ শ্রী, পৃ ১৪৮, ১৫০ | 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২০৯ 


বংশধর সর্ব্বেশ্বর ভটকে ময়ুরভঞ্জের রাজ! দূরীভূত করিয়া দিয় সেই ঝ্বাক্মাণ 
শাসন স্বরাজ্যের সামিল করিয়া লন | সর্ব্েশ্বর মুশীঁদাবাদের নবাবের নিকট 
আর্তনাদ করাতে নবাব ময়ুরভঞ্জের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন--কিন্ত সর্বেশ্বরের 
প্রতি যুদ্ধের ব্যায় পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দেন, সর্ব্বেশ্বরের বিষয়চ্যুত বিধায় 
সেই ব্যায়দানে অক্ষম হইলেও নবাব তাহার আ্দাধে শ্রুতিপাত করিলেন ন1। 
অগত্যা দরিদ্র বাঙ্মণ আগ্রায় গমণ করিয়। দিল্লীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন | 
দিল্লীশ্বর ওরজজেব অত্যন্ত হিন্দুদ্রোহী ছিলেন; তিনি একদা সর্বেবশ্বরকে 
কৌতুকচ্ছলে কহিলেন, ণ্যদি তুমি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান 
হও, তবে তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি” সর্ক্বেশ্বর বার বার ইহাতে 
অসন্মত হইলেন কিন্ত পরিশেষে নিরূপায় হইয়। মহন্মদীয় ধর্মগ্রহণ করিয়। 
প্রত্যর্পণের আদেশ আনিয়! ভুমি সম্পত্তিতে পুণরাধিকার প্রাপ্ত হইলেন! 
অগ্ভপি পোতেশ্বর ভটির বংশীয়েরা৷ গড়পদার ভুঞা' নামে বিখ্যাত আছেন, 
মুসলমানদিগের সহিত করণ কারণ বন্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্ত 
অদ্যাপি তাহাদিগের বাটিতে দেবালয় সকল এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি বত মান 
আছে ।......' পো, টী, ১৬০ পৃ) 


কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, যে রঙ্গলাল ধর্ম্মান্তর গ্রহণে নয়, মুদলমানের 
সঙ্গে ভগ্নি বিবাহের জন্য জাতিচ্যুত মানসিংহের প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র করুণাপোষণ 
করেননি তিনিই মুসলমান 'সিংহপুর” ও 'গড়পদাণ ভূঞার কুমারের? প্রসঙ্গে 
বলেছেন | 

কিন্ত রাজলক্ষ্মী যারে করেন বরণ । 

কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন ? 

রাজচক্রবর্তী কুণ্ড গোলকাদি । 

পাণ্ডু আর যুধিচীর কে বা প্রতিবাদী ? 

ভোঁজরাজ, মদ্ররাজ, ভ্রপদ নৃপতি৷ 

পাগ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি। 

সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি! 

কন্যাদানে অগ্রসর কত মহীপতি ॥ (পূ ১৬০) 


২১০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


৩ হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১ 


হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) স্থম্পষ্ট মুসলিম বিদ্বেষে চিহিত। মধ্য- 
বিভ্তমানসিকতার দ্বিতীয় স্তর-_সন্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ও গোত্রপ্রীতির তিনি পুরোধা । 
“তিনি দেশ বলতে বুঝেছেন কোন বিশেষ গোত্রের রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিজাত 
আবাদ পরিকল্পনা ।”১ ফলত হিন্দু-গৌরব প্রতিষ্ঠার বাসনায় ইংরেজ তোষণ 
ও মুসলমানকে হীনবর্ণে ও গ্রতিপক্ষরূপে চিত্রিত করার রঙ্গলালীয় পদ্ধতি তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন । এবং এক্ষেত্রে, আবেগমুগ্ধতাকে মুখ্য জেনে, প্রতিপাদ্য প্রচারের 
উদ্দেশ্যে, তিনি ইতিহাস বা ইতিহাস-নামীয় কোন প্রচলিত বা পূর্বরচিত রচনাকে 
নির্ভর না করে, স্বয়ং এতিহাসিক আবরণে কাল্পনিক কাহিনী-কাব্য রচনা করেছেন । 
বীরবাহু কাব্যের (১৮৬৪) বিজ্ঞাপনে লেখকের স্বীকৃতি £ “উপাখ্যানটি অদ্যোপাস্ত 
কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূল নহে। পুরাকালে হিন্দু কুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ 
রক্ষার্থে কি প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তত্বরূপ এই গল্পটি 
রচনা করা হুইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কালনির্যার্থ হিন্দুদিগের পুরা বৃত্ত 


অনুসন্ধান অনাবশ্ঠক 1৮ 


খেদোক্তিতে বীরবাহু কাব্যের সুচনা ঃ 


আর কি সে দিন হবে জগৎ জুড়িয়া যবে, ভারতের জয়কেতু মহাতেন্ধে উড়িত। 


কবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, তারতবাসীর মন, নানা রসে তুষিত | 
যবে দেহ অবতংস, রথু-কুরু-পাণু বংশ, . যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত। 
ভারতে পুনর্ববার, সে শোভ। হবে কি আর, অযোধ্য। হস্তিনাপ1টে হিন্ুযবে বাসত।! 


১ হাই ও আহসান, পূর্বোক্ত পৃ ২৩৬ 
২ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র হেমচন্ড্রের গ্রস্থাবলী, বস্ুমতী সাহিত্য মন্দির, পঞ্চদশ 
সংস্করণ, কলিকাতা, তা. বি. পূ ৯--৩৪ (বীরবাহু কাব্য) 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২5১ 


কাব্যের নায়ক 'কনোজের যুবরাজ” বীরবাহু প্রেয়সী হেমলতার সঙ্গে 
গ্রীষ্ম উপবনে’ বিহাররত। অকস্মাৎ সেখানে এক যোগিনীর আবির্ভাব হল। 


যোগিনী নিজের ভৈরবী হবার ইতিবৃত্ত মুসলমানদের প্রতি অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ 
করে শুরু করলেন £ 


শোন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান । 
বাল্যে বিনাশিয়া পতি মোর কৈলি এই গতি 
মম বাক্য ন! হইবে আন 
টুটিবে সম্পদ বল রাজ্য যাবে রসাতিল 
বাতি দিতে বংশ নাহি রবে। 
ব্রতে যদি ফল হয় দেবে যদি পুজা লয় 
ইহার অন্যথা নাহি হবে | (পৃ ১২) 


অতঃপর জানা গেল, কোন এক 'দ্বারকা নগরীর” 'সর্পপুরীর রাজা সর্পেশ্বরের* 
কন্যা ইনি। '্বয়ম্বরায়’ “অন্বরপতিকে' মাল্যদান করে 


যাইতে পতির গেছে 
পথিমাঝে দুষ্ট যবনের হাতে পড়িয়।। 


তুমুল সংগ্রাম করি পতি যান স্বর্গপুরী 
হেরি চিতহার৷ হয়ে পড়িলাম ঢলিয়। || 
জ্ঞান পেয়ে পুনরায় রুধির শুকায়ে যায় 
যবনের গৃহমাঝে পড়ে আছি দেখিনু | 
ছেরে হয়ে নিরুপায় পড়িলাম দস্যুপাঁয় 
নানামতে নানাছলে নরাধমে তুষিনু | 
পরদিন লুকাইয়া ভিখারিনী হইন্থ 1” (১২-১৩) 


ভিখারিনী বেশে তীর্থদর্শনে যেয়ে মর্মবেদনা বুদ্ধি পেল । কেননা ঃ 


সুখের কৈলাস ধাম, কেবলি রয়েছে নাম 
দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে। 

জগতে পবিত্র স্থান, গিয়াছে তাহারে। নাম, 
সে পুরীও গ্রেচ্ছ পদ অপবিত্র করেছে। 

যেখানে পিণাকধারী পিনাকে সন্ধান করি 
অমরের রিপুকুল অকাতিরে বধেছে ॥ 


২১২ } সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


সেইখানে যবনেতে আরোহিয়। হিমপথে 
অভয়-হৃদয়ে পার্ববতীয় অজ! বধেছে। (১৩) 
বারাণসী'তেও- 
দেখি বুদ্ধি হত হারা, চন্দ্রে কলঞ্চের পার! 
প্রাচীন দেউল ভিতে দরগ। গাথা দেখিন্ন॥ (১৩) 
এবং তখন”-_ 
পাপিষ্ঠ যবন নাশ করিতে অন্তরে আশ 
পাণ্ডুপুত্ৰ নাম ধরি কতই যে কীদিনু। 
সব হৈল অকারণ না আইল কোন জন 


ডুবেছে ভারতভাগ্য তবে সত্য জানিন্থু || 
আর এখন বীরবাহুকে ইন্ড্রিয়াসক্ত দেখে 


আজি বুঝিলাম মৰ্ম্ম কেন ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম 
ভারত ভিতরে আর দরশন হয়না 

কেনবা যবন দল ধরে এত বাহ বল 
কেন হিন্দু-মহিলার কুলমান বয়ন) । 


আসিতেছে কতদুরে রণবেশে তুণ পুরে 
পাঠান দুরন্ত দল মনে তা ত ভাব না। 
কহিলাম সমাচার দেখো যেন পুনর্ধবার 
অই কামিনীরে দুঃখী মোর মত করেনা (১৩) 


বীরবাহ তখন কনোজ ফিরে এলেন, অন্তরে ‘চিন্তার শিখা” জলল, বাহ্াজ্ঞান 
হারিয়ে তিনি গগণে “বিচিত্র স্বপন’ দেখতে লাগলেন ঃ 
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**-***একজন যবন ভুপতি। 

শত হিন্দু নারী ধরি করয়ে হু্গতি।। 
একপাশে আখওল সহ দ্বি্গগণ । 
গাঁওীব নিনাদে দুরে করে পলায়ন ॥ 
আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি। 
কোরান ধরিয়া বামে রহে এক পরী ॥ 
তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয় তনয়। 


করপুটে পদতলে হেটমুখে রয় |: 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২১৩ 


স্থানস্তরে গ্রচ্ছদুত করিয়া গজ ন। 
হিন্দুরে সৎকার কার্ষে করে নিবারণ 11... (১৪) 


ইত্যাদি হিন্দু-কাপুরুষতার ও মুসলিম অত্যাচারের ‘স্বপ্নে’ যখন বীরবাহু অচেতন 
তখন ভূপতির কাছে সংবাদ এল 


দুরন্ত পঠান-সৈম্ত চতুরঙ্গ দলে। 

কালান্ত কালের দুত সাজি এল বলে ॥ 
সিন্ধুরাজ্য শেষভাগে কাবুলের দেশ। 

তাছার নৃপতি নাম সুলতান বকেশ !। 

তার সেনাপতি নাম আলি মহন্মদ । 

খেদাইয়! দিলীরাজে নিল রাজপদ | 

লুটিল মথুরাপুরী কুলী কলিগ্তর ৷ 

কান্যকুজ লুটিবারে আসে অতঃপর 11... 

অবলিশ্বে গ্লেচ্ছ সেন! দেখ। দিবে পুরে । (১৪) 


সংবাদ শুনে 


»"নরপতি মনে বিপদ গনিল। 
বুদ্ধিহারা মন্তরিগণ মত্রণ। ভুলিল ॥ 


কিন্ত যুবরাজ “ক্রোধে কম্পিত দেহে’ প্রতিজ্ঞা করলেন, “যবনে করিব জয়, 
রণে মহাশয় ।” প্রেয়সী হেমলতা বললেন, 


যবনে নাশিতে যাবে জগতে স্যশ পাবে 
এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে ।”” ..(১৫) 


সেনাসহ বীরবাহু “নেপালের পথে” উপস্থিত হলে ‘পরদিন অপরাহ্ে “অর্ধচন্দ্র 
শোভা নীল পতাকা উড়িল। যোজন ব্যপিয়া শত্রশিবির ছাইল।” বীর্বাহু 
‘হিমগিরি শৃঙ্গোপরে' আরোহন করে 


প্রকাণ্ড প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা । 

শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা ॥ 

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করে শররাসন। 

পৃষ্ঠে তৃণ কটিতটে ক্কপাণ বন্ধন || *..(১৫--১৬) 


২১৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


তখন বীরবাহু মহাভারতের বীরবৃন্দকে স্মরণ করে গজন করলেন-_ 


“সেই পুরী আজি জয় কৈল মুসলমান । 
কোথায় আছ ক্ষত্রগণ হও আগুয়ান | 
তবে রে যবন তোর নিকট মরণ । 


সবংশে আমার শবে হইবি নিধন 11৮৮ ... (১৬) 
গর্জনান্তে, প্রভাতে 
য্নেচ্ছ “মহন্মদ” ডাকে “হর হর হিন্দ হাঁকে 


মহাক্রোধে ছুইদল সমরেতে মাতিল। 


কিন্তু 'বীরবাহু বক্ষোদেশে বাণে বিদ্ধ হয়ে ‘মূ্ছা’ গেলে সৈম্গণ রণে ভিঙ্গদিল” | 
‘জয় মহম্মদ বলি রিপুদলহাকে রে॥ ‘পাঠান সৈন্য সমর জিনিয়া” সগর্জনে ‘রাজধানী 
সন্নিধানে' এসে উপস্থিত হল। ‘প্রাচীন রাজা?” রণবীর প্রাণপন করে যুদ্ধে চললেন। 
কিন্ত “অসংখ্য পাঠান সৈন্য অন্তরে উল্লাস । হিন্দু সৈন্য ভগ্নশেষ অন্তরে হতাশ 1” 
পরাস্ত রাজ! ‘চিতানলে' আত্মাহুতি দিলেন। হেমলভাও নগরের আঁবালবৃদ্ধ 
বণিতাসহ দেহত্যাগ করতে চললেন। কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দেবার আগে‘ কেহ 
ধরে হাতে; । | 
ফিরে দেখে বিনোদিনী দুরস্ত পাঠান। 
হেরিয়ে পড়িল ভুমে হারাইল জ্ঞান! 
আনন্দে পাঠান সৈন্য জয়ধ্বনি দিল। 
সুলতান তুষিতে সঙ্গে আনন্দে চলিল | ...(১৬) 
জ্ঞান ফিরে পেয়ে “দিল্লীরাজপুরে সতী কাদে উচ্চৈঃস্বরে ।” কেননা, “সতীত্ব 
হরিতে চায় দুরাত্মা যবন ৷” 
হেমলতা তখন বিষপানে উদ্যত হলেন এবং ক্ষণস্থায়ী যৌবনের জন্য পাঠান- 
রাজের প্রলুব্ধ হওয়া অনুচিত ইত্যাদি তত্ববধা স্বগতোক্তিতে উচ্চারণ করে পাঠান- 
রাজকে ভৎসন। করলেন, “দিন কতক জন্য এত বাড়াবাড়ি ভাল না1” কেননা, 
তোরা ত হুইবি নাশ যেতে হবে যম পাশ 
হেন দিন চিরদিন কভু কারো সয়না ।” 


যৌবনের অসারতা ও ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে এই তন্বকথ| কাহিনীকাব্যের নায়িকার! 
অনুরূপ পরিবেশে প্রায়ই উচ্চারণ করে থাকেন। হেমচন্দ্র এ রীতি রঙ্গলাল 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২১৫ 


থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই শুরম্থন্দরী কাব্যের 
আক্বরের উদ্দেশ্যে নায়িকা তীর অন্থুরূপ উক্তি তুলনীয়। শূরন্থদ্দরীর প্রভাব 








বীরবাহুতে ঘটনাকল্পনার দিক থেকেও লক্ষ্য করা যার। সতীর উদ্ধারকল্পে 
আকবর মহিষী যোধাবাঈ-এর মত এখানে হেমলতার উদ্ধারের জন্য দিলী-অধিপতির 
জনৈক হিন্দু মহিষীকে তৎপর দেখা গেল। প্রলাপান্তে মুচ্চিত হেমলতাকে যিনি 
“ক্রোড়ে করে’ বসলেন তার আত্মপরিচয় ৪ 

“পিত। রাজ্যেশ্বর দিল্লী-মহীধর 

আমি ভাগ্যকলে ভজি ইহারে ।” 

হেমলতা উদ্ধারের পথ জানতে চাইলে “দিল্লী মহীপাল তনয়া?” বললেন 

সখি কুলমান গিয়াছে সকল। 

ভ্জিয়া যবনরাজে খেয়েছি গরল 1... 


দিয়াছি আমার ধর্ম তোমারি রাখিব |]... 


যাই দেখি একবার মেচ্ছরাজ পাঁশে। 
বুবিব আমায় ভালবাসে কি ন। বাসে” 


দিল্লীপতি-ছুহিতাকে দেখে শিশব্যস্ত পাতশাহ পথিমধ্যে ভেটিল।' কিন্তু হেমলতাকে 
মুক্তিদেবার প্রস্তাব শুনেই__ 

ভোল। কথা মনে হ'লে উন্মত্ত যেমন ৷ 

শুনিয়া পাঠানরাজ চমকি তেমতি। 

আকুল নয়নে চায় কামাতুরমতি ৷... 


পেয়েছি নবীন নারী ছাড়ি দিব নাই৷ 
মরুক বাচুক আর যা ইচ্ছা করুক । 
পেয়েছি সুবার ভাও নিবারিব ভুক । 
জানে ন। সুলতান আমি বিজয়ী জগতে ।... 


অনেক সাধিয়। শেষে সাস্বনা করিল । ' 
তথাপি আসক্তি কোপ ঘুচাতে নারিল |! 
বিস্তর কাঁদিয়া করি বিস্তর সাধন ৷ 
অবশেষে একমাত্র পুরিল কামনা |1 
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যে অবধি হেমলতা প্রসব ন! হবে 
সে অবধি দাঁসীভাবে পুশ্পোদ্যানে রবে ॥ (১৯) 


ওদিকে গভীর অরণ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে বীরবাহু দেখল প্রিয় অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে তাকে দূরে নিরাপদস্থানে নিয়ে এসেছে । রাজ্যে ফিরে সকল কথা শুনে 
“মমপত্বী যবনে হরিল” একথা ভেবে বীরবাহু মর্গান্তিক যন্ত্রণা পেলেন। এবং 
প্রমদার বিমোচন যবনকুল নিধন £ 
অদ্যাবধি এই মম পণ ৷... 


লক্ষ তরী ভাসাইব মে.চ্ছদেশ মজাইব 
বানিজ্য করিব ছারখার । 
তোর সিংহাসন পাত মেচ্ছকুল ভস্মসাৎ 


প্রেয়সীর করিব উদ্ধার ॥ | 


উদ্দেশ্য পিদ্ধির জন্য 'কলিঙ্গরাজ্যে “শ্বশুরের সৈন্য” সঙ্গে নেবার উদ্দেশ্যে বীরবাহু 
যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে তার উচ্ছ্াস-ফেনিল মনোবেদনা-- 


এই কি কপালে ছিল জগন্থান্ ভুমি। 
আমি হৈন্থ দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি | 


এবে সেই দেশমান্য ভারত-বক্ষেতে । 
মেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে ॥.. 


যবনে করিয়। ছিন্ন তোমার মোচন। 
কতদিন মনে মনে করিতাম পণ | 
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব 1... 


ভারত জাগিল বলে ভুতলে জানাব ॥ 
হায় আশ। ফুরাইল জনম মতন ৷... 


বিদায় জনমভুমি জনম মতন | 
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ 11... 


একে শত্রু তাহে গ্রেচ্ছ তাহে প্রাণপিয়। | 
কেমনে ধরিব কায়! জানিয়। শুনিয়! || 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২১৭ 


অতঃপর নানা ভৌতিক কাগুকারখানা ঘটল। এ সবের মধ্যে স্বাধীনতার বাসনা 
প্রকাশ করে বীরবাহুর আক্ষেপোক্তিই উদ্ধারযোগ্য 8 এবং এই পংক্তিগুলে। 
রঙ্গলালের “স্বাধীনতা হীনতায়' ইত্যাদি পংক্তির মতই বলিষ্ঠ। 


মাগো ও মা জন্মভূমি 
আরো কতকাল তুমি 
এ বরসে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে। 
পাষাণ যবন দল বল আর কত কাল। 
নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে 1... 


কাহার জননী হয়ে 
কারে আছ কোলে লয়ে . 
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ। (পৃ২৬) 


অলৌকিক নারীদের সহযোগিতায় বীরবাহু নিবভাবে দ্রবীভূত হয়ে’ দিল্লীতে 
উপনীত হলেন। “পাদশাহ আলমগীরের” দরবারে উপস্থিত হলে তার “মহাতেজা 
মহাবীর’ মূর্তি দেখে সম্রাট তাকে বলতে ইঙ্গিত করলেন, অন্তুচরেরা স্বর্ণ সিংহাসন 
আনল । কিন্তু আপন স্পর্শ না করে, ক্রোধ সংবরণ করে, ব্যঙ্গভরে সদর্পে 
' বীরবাহু ‘গ্লেচ্ছ-মহীপান ক্ষত্রবংশ-মহাকাল” আলমগীরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। 
শর্ত-হারি যদি নিজ নারী দিব ।” শুনে পাতশাহ "অন্তরে কম্পিত ডরে, বাহ্য - 
আক্ষালন করে), কেননা 


ৰণে দিলে ক্ষান্ত কুযশ হবে একান্ত 
বিপক্ষ হাসিবে সর্বক্ষণ | 
স্বজাতি গৌরব যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে 


আম্পদ্ধী। করিবে ছুষ্টজন | (৩০) 


স্থতরাং “ক্রোশ জুড়ি রণ ভূমি হইল নির্মাণ” এবং “পৃথক পৃথক ভাগে 
হিন্দু মুসলমান” | যুদ্ধে বীরবাহু-- 


. ১ আওরজজেব নন | কেননা সর্বদা এঁকে ‘পাঠান সেন!’ বল৷ হয়েছে । তবে এ নাম 
ব্যবহার কাল্পনিক কাহিনীতে অনাবশ্যক বিভ্রমস্ুচক। 
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যবন মুণ্ড করিয়া খণ্ড 
ভুমিতলে আনি পাড়ে রে || 

পরমানদ্দে ভূপাল বন্দে 
সাধু সাধু সাধু বলে রে |! 

কীপায়ে সিদ্ধ হরিষে হিন্দু 
জয়বাগ্ত করি চলে রে॥ (৩১) 


এবং 
কাটিয়া যক্নমুণ্ড ডাকি উচ্চৈস্বরে। 
যবন ভুপাল ব্বন্দে সম্বোধন করে ॥ 


“আরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাষণ্ড বর্ধর। 
পুরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর | 

সাক্ষাতে হেরিনি কার কত বাহুবল । 
এবে রে যবনরাজ্য গেল রমাতল ॥ 
করতল দিল্লী পুরী করেছি রে আজি। 
আরে। দেখাইব শীঘ্র অসিভল্ল-বাজী | 
আমি রে ক্ষত্রিয় পুত্র নহিরে যবন। 
পালিব ক্ষত্রিয় ধর্ম রাখি নিজ পণ ॥ 
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছরাজ্য ভস্মূপাৎ। 
অথব সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত ॥... 


যতদিন ম্নেচ্ছহীন না৷ হুইবে দেশ। 
ততদিন না! ছাড়িব সংগ্রামের বেশ ॥ ' 
ন। ভেটিব হেমলত। ন। ছেরিব 'স্ুতে। 
য্নেচ্ছনাম যতদিন জাগ্িবে ভারতে ॥ 


ক্ষত্রিয়দের উদ্দেপ্ত করে বললেন__ 


থাকে যদি বীর্ধবল সাজ হে জসমরে। 
হের হুষ্ট গ্রেচ্ছদল আস্ফালন করে ।। 


অবশেষে-- 
ছারিল' যবনদল হিম্ফুপক্ষ কোলাহল 
বিজয় হুঙ্কার নাদে চরাচর পুরিল। 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২১৯ 
এবং বীরবাহুকে 
“দিলীরাজ সিংহাসনে অভিষেক করিল | 


মুক্তিপ্রাপ্ত হেমলতা সম্ভবত রাঁমায়নের সীতার অস্তিম দশ! স্মরণ বরে স্বয়ং 
“অনল প্রবেশের প্রস্তাব করলেন! কেনন।-- 


অশুচি যবন করি দরশন 
ধরিয়া আনিল চুলে। 


অবধ্য 'রাজস্থানময়* সকলেই হেমলতাকে ‘সতী’ বলে জানে আর তিনি দেহত্যাগ 
করলে বীরবাহু রাজ্যত্যাগ করবেন, ফলে 
পুনঃ হিন্দুরাজগণে ম্েচ্ছ পরাজিবে রণে 
পুনর্ববার এই রাজ্য করতল করিবে 1 
বন্দী জীবনের সখী সেই 'দিল্লীশ্বর-কন্তা এ সব অকাট্য যুক্তি হেমলতার 
সামনে উপস্থিত করলে তিনি সংকল্প ত্যাগ করলেন এবং “হেমলতাকে বামপাশে" 
নিয়ে ‘বীরবাহু রাঁজপদে অভিষিক্ত” হলেন। 


বীরবাহু কাব্যের ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্মথনাথ ঘোষের উক্তিই যথেষ্ট “ইতিহাসের 
ভিত্তির উপর কাব্য রচনা ন! করিয়া হেমচন্দ্র বোধ হয় ভাল করেন নাই। কারণ 
আখ্যানভাগে বা ঘটনাঁসংস্থানে তরুণ গ্রন্থকার তাঁদৃশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে 
পারেন নাই ৷ 
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ছাঁয়াময়ী২ (১৮৮০) কাব্যে দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুকরণে নরকের বিভৎস্তা 





বর্ণনা করা হয়েছে । “মুখপত্রে” কবি বলেছেন 


“ফলতঃ বহুল প্রমাণে আমি তাহার (দান্তের) ভাবের ও রচনাপ্রণালীর - 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি । ডিভাইন কমেডি বাইবেলের মতাবলম্বী একজন প্রকৃত 
খৃষ্টানের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত নরক (98/88£915) ও স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে 


শপ শিশশিশশী শেপ শিপ ) 
১ ঘোষ, মন্মঘনাথ, হেমচন্দ্ৰ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা৷ ১৩২৬, পূ ১৪৮-৪৯ । 
২ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্ত্র, পূর্বোক্ত, পু ১৭৭-২০৫। 


২২০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে তাহা খবষ্ট ধর্মের অনুমোদিত | 
এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহ! সেই সকল মত ও উপদেশ হইতে 
অনেক ভিন্ন” 


এই স্বতন্ত্র মত ও উপদেশ’ বর্ণনাকালে কবি নান! এতিহাসিক এবং কাল্পনিক ঘটনা 
ও ব্যক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু বিভৎস রসের এই উপদেশাত্মক কাব্য রচনা 
কালে কবি আকস্মিকভাবেই নবাব সিরাঁজদ্দৌলাকে রোম-সআাট নীরোর সগোত্র 
করে, পাপীরূপে তার নরকাবাসের’ বর্ণনা দিয়েছেন। কবির ইতিহাগজ্ঞানের 
সীমাবদ্ধতা স্পষ্টতর হয়েছে । 


নরকে নীরোর দুর্দশা! বর্ণনা করে “দেবী” ‘দেহীকে’ অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাতে 
বললেনঃ 


অঙ্গুলী হেলায়ে দেবী দেখাইলা নবে 
পুরীর পরিখা ভিত্তি বুরুজ গম্বজ কীত্তি 
চাহি পরে উদ্ধপানে দেখাইয়া! পাপপ্রাণে 

বলিলা__শরীরি, তুমি চিন কি উহারে ? 


অই পাপী নর আত্মা বিকট আকার 
কৃষ্তশ্শ্রুধারী ছায়া ধরাতে ধরিলা কায়! 
নিষ্ঠুর ভুপাল-বেশে যে নাম উহার A 


শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবর্ণ ) 
হৃদয় অঙ্গারময়_- মানবের হৃদি নয় 
বলের সৌভাগ্যচোর দৌরাত্ব অশধারে ঘোর 

কেতুরাপে ধরাতলে কৈল বিচরণ । 


গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া 
দেখিত জরায়ু পিণ্ড জীবিত জীবের দণ্ড 
করিত অশেষরূপ ছুর্মাদে ডুবিয়।। 


দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্বাদেছে 
পাষাণ্ডর হৃদিতল উগরিছে ক্লেদমল 
হস্তপদ বক্ষ: শির পাষাণ প্রাচীর স্থির 

কালের করাল-ফর্ণী সাধে অঙ্গ লেহে। 
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নাতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল ! 
ভয়ঙ্কর শলাকাঁয়--  মলাবিন্দু নাহি তায় 
বিদারিত কঠতল কাঁদিতে নাহিক বল 

জীঘিত মৃতের দ্বণ। চিহ্ন চিরকাল । 


চিন কি উহারে তুমি?” বনি আত্মাময়ী 
চাহিল দেহীর মুখে । শরীরী নিঃশ্বাসী দুখে 
বলিল--"“সিরাজুদ্দোলা অই কি চিম্বয়ী ?” 


ইঙ্গিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল 1..." (পু ১৯৩) 


স্র্তব্য যে, ছায়াময়ী প্রকাশের চার বছর আগেই নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ 
(১৮৭৬) কাব্য প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সম্বন্ধে সত্য ইতিহাস 
সন্ধানের প্রয়াস সুচিত হয়নি। এ সম্বন্ধে পলাশীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত 
আলোচনা করব। 








ঙ 

আলোচিত কাব্য ছুটি এবং কবিতাবলী (খণ্ড কবিতা সংকলন! ছাড়া হেমচক্দ্রের রচনায় 
মুসলিম প্রসঙ্গ নেই। হেমচব্দ্রের সুপরিচিত কাব্য বৃত্রসংহার (১-১১ সর্গ ১৮৭৫, 
১২-২৫ সর্গ ১৮৭৭) পুরাণ-অবলম্থিত কাহিনী-_মধুত্দনের ব্যর্থ অনুকরণ । বস্তুত 
বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের প্রধানতম রচনা বলে কথিত হলেও তার মূল মানসিকতা 
স্বদেশ প্রেমের উত্তেজনা সঞ্চার ৯ এবং এ-মানসিকতার আত্তরিক প্রকাশ 
বীরবাহু কাব্যেই ঘটেছে। ন্মুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনায় হেমচন্দ্রের মূল 
মানসরূপকে আমরা উদঘাটন করেছি-_একথা বল! চলে । 








১ সেন, সুকুমার, বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃ-স, ১৩৬২ পু ৩৫৬ 
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8 দীনবন্ধু মিত্র 
১ 


উনিশ শতকের বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৩) কাবাচর্চাযুও 
উৎসাহী ছিলেন। . এই কাব্যচ্চা যদিও তার খ্যাতিবৃদ্ধির কারণস্বরূপ হয়নি তবুও 
দীনবন্ধুর কাব্যকে আমাদের বর্তমান আলোচনাভূক্ত করতে পারাটা কিঞ্চিৎ তাৎপর্যপূর্ণ 
বটে । 


আদলে সমাজ-সমালোচনার ও সমবেদনার একটি তীব্র অস্তরাবেগ দীনবন্ধুকে 
নাটক রচনায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেও হয়ত তার প্রতিভার অস্তরধর্মাটি ছিল 
কবি স্বভাবের । বিষয়বস্তুর গুরুত্বে ও লেখকের অবলীলাক্রম প্রকাশ ক্ষমতার গুণে, 
প্রচুর দ্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও, তার নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং 
নাট্যকারের এই জনপ্রিয়তার আড়ালে ভার কবি প্রতিভার বিকাশ-সন্তাবন! লুপ্ত 
হয়েছে। 


প্রধান প্রধান রচনাগুলো শুরু করার আগে দীনবন্ধু বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক- 

দের রচনা থেকে উদ্ধতি দিয়েছেন! এ সব উদ্ধতি যেমন রচনার উদ্দেশ্যকে তেমনি 

রচনাকালে লেখক-মানসের অবস্থাকে বহুলাংশে পরিস্ষুট রুরেছে। স্থুরধুনী কাব্যের 
শুরুতে ব্যবহৃত উদ্ধ ভিটি হচ্ছে £ 

“‘Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has 

soothed my afflictions : it has multiplied and refined my enjoy- 

ments : it has endeared solitude ; and it has given me the habit 


of wishing to discover the gcod and the beautiful in all that meets 
and surrounds me.” Coleridge *১ | 


বলাবাহুল্য কোলরিজের সুরে এই বিশুদ্ধ আনন্দ ও নির্জনতার সন্মোহ, এই চতুর্পার্থের 
জগতে সুন্দরের সন্ধ'ন, এই কাব্যের মধ্যেই অপূর্ব অনান্বাদিত পুরস্কার লাভ-_-সব 


১ মিত্র, দীনবন্ধু ; দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বস্ুমতী সাহিত্য মন্দির, 


কলিকাঁত৷ তা. বি. পূ ১২৬ ; 
মিত্র, দীনবন্ধু £ দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড (৬: সুরধুনী কাব্য), বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৫৯ । 
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কিছু দীনবন্ধুর অন্তরশায়ী নিটোল কবিপ্রাণের পরিচয়কেই বহন করছে। নাট্যকার 
তার সমকালীন জীবনের গ্রানী ও দুর্দশা, গোড়ামী ও উচ্ছ শ্বলতাঁ, অত্যাচার ও 
, পীড়নের চিত্র অঙ্কনে যেন সামাজিক কর্তব্যবোধে নিয়োজিত ছিলেন অথচ অস্ত- 
রালবর্তা কবিপ্রাণটি চারপাশের জগতে সুন্দরের সন্ধান করেছে, আনন্দের সন্ধান 


করেছে নির্জনতায়। ফলত অন্তরধর্মটি কবি স্বভাবের হওয়া সত্বেও নাট্যকারের 
জনপ্রিয়তায়, তার পরিণাম রমনীয় হয়নি । 


নাটকের ভাষায় প্রচুর সমিল চরণের ব্যবহারে তৃপ্ত এই অপরিণত কাব্য 
প্রতিভার স্বতন্ত্র পরিচয় পাওয়া যায় এটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য (স্বরধুনী) ও ছুটি খণ্ড কবিতা 
সংকলনের (দ্বাদশ কবিতা ও পদ্যসংগ্রহ) আকারে । সমিল ও সরল পছ্যবন্ধে পয়ার 
ও ব্রিপদীতে রচিত এ সমস্ত রচনায় তীর সাহিত্যগুরু ঈশ্বরগ্রপ্তের প্রভাব এবং 
রঙ্গলালের রীতি অন্থসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট । মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ তার 
কাব্যে নেই। যদিও স্ুরধুনীর পূর্ববর্তী লীলাবতী (১৮৬৭) নাটকে পয়ারের 
নিন্দা, এবং অমিত্রাক্ষরে সংলাপ রচনার চেষ্টা আছে। অবশ্য “মধুকুদনের ছন্দ 
দীনবন্ধু বুঝিতে পারেন নাই। তাই সে অনুকরণ পয়ারের অপেক্ষাও ব্যর্থ” ।২ 
তবে যেমন নাটকে তেমনি কবিতায় অনায়!স-ভাষণই দীনবন্ধুর বৈশিষ্ট্য । 
সম্তবত এ কারণেই রমেশচন্দ্র দত্ত এ সব কাবা. ‘distinguished by 
harmonious flow of verse’* বলে মনে করেছিলেন । 





১ “হেস।..কতকগুলো| পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃ-ভাধাকে দক্ধে মারচেন। পয়ারে 
বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত, কিন্ত সরল গরার নয়। গলা আঁচড়ে তোল! 
তাদের ত্বরায় যক্ষা হবে| তাদের পদ্যে এত রস, তাদের পদ্য কি গদ্য 
কেবল চদ্দয় জানা যায়। মাতৃভাষ। স্বাধীনতার শোকে গলায় দাঁড়ি 
দিয়ে স্প্রনে গাছে ঝুলছিলেন, গলার গোড়ায় ধুক ধুক করতেছিল, বিদ্যাসাগর 
বাবু মহাশয়--তাকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেচেল"-_লীলাবতী ২ $ হ। 
মিত্র, দীনবন্ধু, গ্ৰস্থাবলী, বন্থুমতী সং পৃ ৮৭। 





২ সেন, সুকুমার, পুর্বোক্ত, পু ৬৯ 


৩ Dutt, Romesh Chunder, The Literature of Bengal, Revised edn, 
Thacker Spink & Co, Calcutta 1895, p 191. 
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দীনবন্ধুর কাব্যে মুসলিম জীবন-চিত্রণের কোন প্রত্যক্ষ উৎসাহ আমর! 
দেখি না। তবে মূল কাব্যকথার প্রানঙ্গিক মন্তব্য হিসেবে মুসলিম জীবন ও 
চরিত্র সম্পর্কে কিছু আবেগযুক্ত উদ্না ও কৌতুকরসের প্রকাশ লক্ষ্য কর! যায়। . 


0১ ৮ 

হিমালয় থেকে সমুদ্র-সঙ্গমে গঙ্গার যাত্রাকে উপলক্ষ্য করে গঙ্গার ছু'পাঁশের 
স্থান সমূহের বর্ণনাই স্থুরধুনী কাব্যের (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) বিষয়বস্তু ৷ 
বলাবাহুল্য, লেখক স্বীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞ তাঁর বর্ণনা দিতে চেয়েছেন বলে এখানে গঙ্গার 
আদ্দিকালের যাত্রাপথ বর্ণিত হয়নি, বরঞ্চ এ কাব্যে, লেখকের প্রয়োজনানুসারে, গঙ্গা 
যেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তার আপন পথে অন্তান্ত নদনদীর সঙ্গে সমকালীন 
উপকুলবার্তা আলাপ করতে করতে উৎস থেকে সাগরে চলেছে । বস্ুমত্তী সংস্করণ 
গ্রন্থাবলীতে ‘প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে” বলা হয়েছে-- 


“এই পুস্তকে বণিত, নান! স্থানের ও দ্ৃশ্যাবলীর, অধুনা অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে । ...১৮৭১ সালে সুরধুনী কাব্য প্রথম ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয়। 
ইহার দ্বিতীয় ভাগ কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বদ্ধিম বাবু 
প্রণীত গ্রন্থকারের জীবনী হইতে জানা যায় যে, প্রথম সংস্করণের অঙ্থমান 
ছয় বৎসর পূর্বের ইহার রচন।৷ আরম্ভ 'হইয়াছিল। কবির সমসাময়িক ও 
তৎপুর্বববত্তী মহানুভবগণের বিবরণ, ইহাকে ইদানীস্তন পাঠকমগ্ডলীর নিকট 
সমধিক আত করিবে! ফলত এঁতিহাসিকতাই ইহার একটি বিশেষত্ব ;... |” 
(পৃ ১২৭) 


দীনবন্ধুর কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিম অদ্ধাণীল থাকলেও স্থরধুনী কাব্য. সম্বন্ধে 


তার কোন মুগ্ধতা ছিল না। বঙ্ধিমের ভাষায় ঃ 
“দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিত। লিখিতেন। তাহার প্রণীত কবিতা 
সকল পাঠক সমাজে আত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ “সুরধুনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিত)” 
সেই পরিচয়ান্ুরূপ হয় নাই |... 
সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংশিত হইয়াছিল, “সুরধুনী” কাব্য এবং “দ্বাদশ 
কবিতা” সেরূপ প্রশংশিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝ। যায়| 


3% 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২২৫ 


হাশ্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল।... সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় 
হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই ।.... 

“ম্থরধুনী” কাব্য অনেকদিন পুর্বে লিখিত হইয়াছিল । ইহার কিয়দংশ 
“বিয়ে পাগল বুড়''রও পূর্বে লিখিত হইয়াছিল । ইহাও প্রচার না হয়, 
আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,_-আম!র বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর 
যোগ্য হয় নাই | বোধহয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
এই জন্য ইহা অনেকদিন অপ্রকাশ ছিল।... 

“কলিকাতা রিবিউতে সুরধুনী কাব্যের যে সমালোচন। প্রকাশিত হইয়াছিল, 


তাহ! অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেম, ইহাই 
অন্যায় |” > 


যা হোক, কাব্য হিসেবে স্থরধুনী গৌণমূল্যের হলেও তোঁরাপের নৌলদর্পণ, 


ঢাকা ১৮৬০) অবিস্মরণীয় অষ্টার তুলিতে পরবততীকালে মুসলিম প্রসঙ্গ কি বর্ণে 
চিত্রিত হয়েছে তা বিশেষ কৌতুহলের সঙ্গেই লক্ষ্যযোগা। এবং নীলদর্পেণের 
নাট্যকারের কাছে সিপাহী বিদ্রোহের মূল্য কি--তাও উপভোগ্য । 


৮২ 


পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত স্থুরধুনী কাব্যে দশটি সর্গ। দ্বিতীয় সর্গের শেষে 

গঙ্গা কানপুরে পেছেচে ; 
যথায় দুরস্ত নান। নির্দয় নিষ্ঠুর, 
না জানি ইংরেজ কুল কত বাল ধরে, 
অগ্জানে হইয়া অন্ধ মাতিল সমরে, 
বধিল বিলাতী বাম! সহ কচি-ছেলে। 
সাহেব ধরিয়ে কত কুপে দিল ফেলে। 
সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল 
সময় বুঝিয়। নানা বনে পলাইল 1”২ 


‘ 


১ চট্টোপাধ্যায়, বন্চিমর্চন্্র ? রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রস্থাবলীর 
সমালোচনা, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সমগ্রসাহিত্য, সাহিত্যসংসদ, 


কলিকাতা ১৩৬১, পু ৮২৪, ৮২৮ ও ৮৩০ 
২ মিত্র, দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, পৃ ১৩৬; পরিষৎ সং, পৃ ২৬ 


২২৬ সাহিত্য পত্ৰিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


বিদ্রোহের পর মাত্র সাত আট বছরের মধ্যে রচিত এই চরণগুলোতে সিপাহী 
 দ্বিপ্রোহ “সেনার বিকার ভাব' মাত্র এবং বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানা “ছুবস্ত'*' 
নির্দয় নিষ্ঠুর’, যে ইংরেজকুলের, বল সম্পর্কে অজ্ঞান'-অন্ধ' হয়ে ‘বিলাতী 
বামাসহ কচি ছেলে’ বধ করেছে; পংক্তিগুলো ঈশ্বরপুপ্তের নান! সাহেব? এর সঙ্গে 
উনি মিলিয়ে পড়া যায় ঃ 

নান! পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না। 

অধর্শের আহঙ্কারে হইয়াছে কানা ॥ 

ভাল দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ ৷ 

আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাদ 11১ 


তৃতীয় সর্গে প্রয়াগে যমুনা এসে মিলেছে গঙ্গার সঙ্গে। যমুনার পথের অভিজ্ঞত! 
তার ক্লান্তিবশত “সঙ্গী” কুর্ম্মবর’ বর্ণনা করেছেন । . প্রথমে 'পাঠান-মোঘল-রাজ্য 
মহাসিংহাসন+ “দিল্লীপুরী পুরাতনে’র বর্ণনা । “আল্লার মন্দির “জুম্মা মসজিদ’ 
সুন্দর” “আরংজীব-তনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়” ‘উচ্চ এক শিলার উপর’ নিমিত; 
মসজিদ থেকে সমস্ত দিল্লী দেখ! যায়। “হুমায়ুন ভূপতির কবর’ এবং কতুব. 
মিনার যমুনাকে চমৎকৃত করেছে । | 


কবির মতে কুতুব মিনার 'তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ’ পুথুরাজ কর্তৃক 
নির্মিত এবং 


মুসনমানেতে স্তম্ভ করে পরিষ্কার 
কুতুব মিনার তাই এবে নাম তার। পেরিষৎ সং পৃ ২৯) 


“আকবর রাজধানী আগরা নগরী'তে ‘তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার” । 
তেজীয়ান সাজিহান দিল্লী-অধিপৃতি, 
ভার্য্য তার বর সতী অতি রূপবতী, 
তাহার স্মরণ হেতু ভুপ সাজিহান। 
গৌরবে করিল তাজমহল নির্মাণ! 
এ ছাড়া শিস মস্জিদ' 'মতি-মঞ্জিল” “সেকেন্দরাবাগ” “এমদাদউগ্ভান+ প্রভৃতিও 
যমুনাকে আকর্ষণ করেছে । 


১. গুপ্ত; ঈশ্বরচন্দ্র গ্রস্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতি! তা. বি. পৃ ১৮৯ 


আধুনিক. কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২২৭ 


চতুর্থ সর্গে, “মাধরায়* ঘাটোপরি**'উচ্চশির***বেণীমাধব মন্দির’ ছিল ৪ 


অপকৃষ্ট আরংজীব রাজা দুবাঁচার 
প্রজার মনের ভাব না৷ করি বিচার... 
ভাঙ্গিয়া মন্দির তার মসজিদ গঠিল 
প্রস্তর বিগ্রহে ধ'রে দূরে ফেলাইল !...... 
ওরে ছুষ্ট আরংজীব শীচাত্বা কেমনে 
নাশিলি এমন কীন্তি? ছিল না কি তোর 
কিছুমাত্র পুর্ব্কীন্তি অনুরাগ জোর ? 
বর্ববর ভুপতি তুষ্ট পূর্ববকীত্তি ভঙ্গে! 
প্রবাল প্রলন্ব চুৰ্ণ শাখাম্বগ অঙ্গে । 
অন্ধকার জ্ঞানবাপা অজ্ঞানের মূল 
কতমত মানবের ধশ্মপক্ষে ভুল! 
দুরন্ত যবন যবে তাজিল মন্দির, 
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির, 
দেবের উড়িল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ, 

ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ, 
ব'’চিল দেবত। হেথ৷ জ্ঞানের কৌশলে 
এই স্ুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞানবাপী বলে। 
সর্বশক্তিমান বুঙ্গা বিশ্ব রচয়িতা, 
কোপ কুলিশেতে যাঁর পুর্থি বিকম্দিতা, 
যবনের ভয়ে তার দুরে পলায়ন। 
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন! (১৪১) 


ষষ্ঠ সর্গে মুঙ্গের দুর্গের বর্ণনা । কবির মতে 'পূর্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি? এ দুর্গ 

নির্মাণ করেন এবং পরে 'মিরকাশিমের হস্তে হয় পরিষ্কার । 'পুণ্যবান” রাজ 
রাজবল্লভ নবাবের আদেশে এই দুর্গশীর্ষ থেকে জাহ্কবীতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। 
বিদ্রোহের অপরাধে ‘কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকর সহ পুত্র শিবচন্দ্র'কে এই দুর্গে বন্দী করে 
নবাব প্রাণদগ্ডাদেশ দেন; আদেশ পালন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে রাজা পূজায় 
বসলেন £ 

‘এমন সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর 

আইল ইংরাজ সেনা আর কারে ভর? 


২২৮ 


সপ্তম সর্গে জাহ্নবী ‘মুরশিদাবাদে’ এসেছে, যথায় পতাকা উড়ে নবাব-প্রাসাদে' । 
নবাবের অস্তঃপুর ও প্রাসাদের মনোরম বর্ণনার পর 'সিরাজুদ্দৌলা”র কবরে 


এসে প্রনঙ্গোক্তি £ 


দশম সর্গে ছুগলি'তে ‘পবিত্র এমামবাড়ী বিশাল ভবন’! এবং ‘কলিকাতা’র 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ ' 


মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে 
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে ।' 


কোথা গেল বীরদন্ত কোথ! বা বিভব 
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব, 
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে, 
মানব পুরিত তরী ন! ডুবায় জলে, 
দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে 

নাহি আর গভিনীর উদর বিদরে 

নিদ্ৰ। অনুরোধে আর সঙ্কীর্ণ কারায় 
 ইংরাঁজে বিনাশ নাহি করে পিপাসায়, 
রাজপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল 

কবরের মাটিমাত্র এখন সম্বল । (১৫৩-৪) 


অসংখ্য সাহিত্যিক, জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে: 


‘ওই দেখ আবদুল লতিফ ললিত, 
বিচক্ষণ মুসলমান সভ্যতা-শোভিত, 
বাঁড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে, 
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে, 
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত, 
যতন তরুতে ফল ফলে অচিরাৎ |” 


(১৫১-২) 


লক্ষ্যণীয় যে সমকালবতাঁ হওয়ায় নবাব অবছুল লতিফ সম্বন্ধে যে প্রশংসা 
দীনবন্ধু উচ্চারণ করেছেন তা ইতিহাসের দূরপটে সংস্থিত মুসলিম ব্যক্তিদের সম্বন্ধে 
তিনি করেননি! এতেই দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সীমিত রূপ ধরা পড়ে। 
সাধারণভাবে, আরোপিত ধারণা নির্ভর মন্তব্য করেই তিনি অন্থাব্র তুষ্ট থেকেছেন। 
নাটকের চরিত্র স্থজনে যেমন তিনি জানাশোনার বাইরের আলাপে ব্যর্থ এখানেও 
তেমনি তিনি পরিচিতির সীমা অতিক্রম করে বিভ্রান্ত ৷ 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২২৯ 
৫ নবীন চন্দ্র সেন 


নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-_ ১৯০৯) মুসলিম প্রসঙ্গে রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্র অপেক্ষা 
উন্নততর মানসিকতার অধিকারী এবং দেশাত্মবোধের চেতনা তার রচনাতেই প্রথম 
প্রত্যক্ষভাবে বাজ্যয় হয়। 


বস্তুত পলাশীর যুদ্ধ আধুনিক বাংলা কাব্যক্ষেত্রে অভিনব । নবীন সেনই 
প্রথম বাংলার কলঙ্ককাহিনী, বাঙালীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী, বাংলার শেষ 
স্বাধীন নবাবের পতনের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনা করলেন। পরোক্ষ পন্থার সন্ধান 
না করে আবেগের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশের জন্যই “পলাশীর যুদ্ধে বাঙালী প্রথম 
সমর সঙ্গীত শুনিতে পাইল, জাতির জীবনে বিশ্বাসঘাতকতার শোচনীয় পরিণতির 
চিত্র দেখিতে পাইল, তাহারা এমন একখানি অপূর্ব কাব্যের আস্বাদন লাভ করিল, 
যেখানে তাঁহাদের নবজাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাজ্ফা ভাষা পাইয়াছে।”ৎ আর 
তাই “যে বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি 
জন্ম বৃথা৷” সুতরাং সমকালের “নবজাগ্রত অথচ অপরিস্ফুট আকাঙ্ক্ষা'র ভাষ্য 
‘বাঙ্গালির’ এই প্রথম “আন্তরিক রোদনে*র মৌল প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা, স্বরূপ 
উদঘাটন করা প্রয়োজম । 


পলাশীর যুদ্ধে পাঁচটি সর্গ । প্রথম সর্গ_-“মুরসিদীবাদ_-জগৎশেঠের মন্ত্রভবন’ ;_ 
নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র-মন্ত্রণ। । দ্বিতীয় সর্গ--“কাটো য়া-_বুটিশ শিবির? ; 
ক্লাইভের শিবির স্থাপন ও তার চরিত্র ব্যাখ্যা । তৃতীয় সর্গ-- পলাশীর ক্ষেত্র, 
প্রসঙ্গত “সিরাজদ্দৌলার তদানীস্তন অবস্থা” বর্ণনা | চতুর্থ সর্গ_-ঘুদ্ধ” । পঞ্চম 
সর্গ--শেষ আশা? সিরাজের “উপাংশুহত্যা” । 


১. সেন, নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ, বষ্টদশ সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৩৪ | প্রথম প্রকাশ 
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ ; 'বিদ্যাসাগরকে উত্সগিত (মাঘ ১২৮২)! ঢাকায় মওল! বখস 
কর্তৃক মুদ্রিত বইয়ে (১৮৭৭) সংস্করণের উল্লেখ নেই ৷’ সেন, সুকুমার, পুর্বোজ্তঃ 
পৃ ৩৫৯ 
সেন ব্রিপুরাশঙ্কর, উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্য, ১৯১ 

৩ চট্টোপাধ্যায়, বঞ্িমচন্দ্র, পলাশীর যুদ্ধ, বঙ্গদর্শন, কাঁতিক ১২৮২, পু ৩২৭ ; 
বন্ধিম.রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পু ৯০৮ 
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পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী অনুসরণ করলে বাহাত মনে হয় “ছুর্দান্ত” “নিষ্ঠুর 
পামর, পিরাজের পতন ও রণ-চতুর ক্লাইভের জয় ঘোষণাই কবির উদ্দেশ্য | 
প্রথম সর্গে মুরশিদাবাদ “নিবিড় জলদাবৃত” কেননা “সিরাজ ভয়ে” 'স্ুর-বালাগণ 
মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে । তারকারাও অনুরূপ ভীত-- 


আর 


এবং সমগ্র বঙ্গদেশে 


“্যবনের অত্যাচার করি দরশন 
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত, (১:২) 


‘ধরিয়! বঙ্গের গল! কাল নিশীথিনী 
নীরবে নবাব ভয়ে করিছে রোদন ১... 


পৃতিপ্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ, 

ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায় । 

বিরাম দায়িনী নিদ্র। ছাড়ি বঙ্গালয় 

কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয় । (১:৫) 


কিন্তু মন্ত্রণাগারে, এই ‘কীচক-যবনের’ বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘ 
সংলাপে দ্িধাগ্রস্ত কবির প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। মন্ত্রী’ বলছেন 


কৃতদ্বতা মহাপাপ !... 
একে রাজ বিদ্রোহিতা ! তাহে অনিশ্চিত 
এই পাপ পরিণাম-__হিত, বিপরীত! 0১: ১৭) 


“সংহাসন্চ্যুত করি অভাগা নবাবে’ যে ‘আপন প্রভাবে" 'রাজদণ্ড নেবে সে যদি 
‘যমদণ্ড’ ধারণ করে অথবা, 


কেননা, 


নাদের সাহার মত যদি কেনিজন 
দিল্লী বিনাশিয়া আসে বক্ষে বীরভরে 
তাহলে, কেমনে রাখিবে ধন, বাঁচাবে জীবন...” (১ ১৮) 


সহজে দুর্বল মোর! চির পরাধীন 

পঞ্চশত বৎসরের দাসত্বজীবন 

করিনাছে বঙ্গদেশ শৌর্ষ-বীর্য্য-হীন 

রক্ষিতে আপন দেশ অশক্ত এখন! 0১৮) 
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অবশ্য নবাবকে দমন করে যদি আপন (হিন্দুদের) হাতে রাজ্যভার তুলে নেবার 
শক্তি থাকে তবে ‘রণসাজে’ সজ্জিত হওয়া চলে নতুবা কি কাজ কৌশলে? 
বরং, 
অধীন থাক এখন যেমন। 
রাজ্মপদে মন্ত্রিপদে আছি বিরাজিত 
অদ্ৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত। (১২ ১৯) 
সিরাজ দুর্দান্ত অতি নিষ্ঠুর পামর 
মনি আমি! কিন্ত লোকে বনের শাঞ্দুল . 
পোষে নাকি, পোষে নাকি কাল বিষধর 
বুদ্ধির কৌশলে ?......... (১:২০) 
ৃ্‌ নাহি কাজ অতএব পাপ মগ্ণায় ;}” (১2২১) 
কিন্ত জগংশেঠ ঘোষণা করলেন ঃ 
সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন ? 
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম--সমস্ত পৃথিবী 
শিরাজদ্দৌলার যদি হয় অনুকূল 
অথব! মানুষ ছার, তুচ্ছ ক্ষীণজীবী 
করেন অভয়দান যদি দেবকুল 
তথাপি-_তথাপি এই কলঙ্কের কালী 
সিরাজদ্দোলার রক্তে ধুইব নিশ্চয়। (১ £ ২৬) 
যেই প্রতিহিংসা অগ্নি-ভীম দাবানল 
অলিছে- হৃদয়ে মম, প্রতিজ্ঞ আমার 
সিরাজদ্দৌলার তপ্ত শোণিত তরল 
নিবাইবে সে অনল ।......... (১:২৭) 
**বজমাঁতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার (১:২৮) 


অতঃপর রাজা রাজবল্লভ সিরাজের পাপের বর্ণনা দিচ্ছেন-_সিরাঁজের পাপ 
. ঘর প্রক্কতিতে নাহি সম্ভবে কখন। 
মনুষ্য হৃদয় নহে পাপামভ্ত এত। (১: ২৯) 
০৮৬ কিছু দিন আর 
সতীত্ব রতন এই বঙ্গের ভাগারে 
থাকিবে না, থাঁকিবেন। কুলশীলমাঁন 
বঙ্গবাসীদের হায়! 
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‘প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাসের’ “ইংরেজ বণিকের' আশ্রয় গ্রহণ ও ‘কলিকাতা জয় কালে" 
'অন্ধকুপ অত্যাচারের” কথা বলে রাজবল্পভ বলছেন 


এই ত কলির সন্ধ্য।... (১:৩৩) 

এই কালে এত বিষ !-_ পুর্ণ কলেবর 

হবে যবে এ ভুজঙ্গ, গ৷ জানি তখন 

হবে কিব। ভয়ঙ্কর তীব বিষধর । (১ £ ৩৪) 


স্থতরাং 
সহৃদয় ইংরেজের লইয়। আশ্রয় 
রাজ্বযত্রষ্ট করি এই হুরস্ত যুবায় 
( কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয় 1) 
সৈম্তাধ্যক্ষ সাধু মিরজ্জাফরের করে 
সমর্পি এ রাজ্যভার | (১ ৩৫) 


কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন =_ 
একে ত অদুরদশী নৃশংস যুবক 
আজন্ম বিত পাপে । হিংসা অহঙ্কার 
অলঙ্কার তার । তাঁছে পথ প্রদর্শক 
হয়েছে ইতরমন যত কুলাঙ্গার 
নীচাশয়। (১2 ৩৭) 
ইহাদের ছুরবস্থ। করিতে মোচন 
কি যত্ব ন৷ করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব 
বীরশ্রেষ্ঠ আলিবদ্ধী, সমরে শমন 


শিবিরে অপদক্ষপাতী অমায়িক ভাব । 
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জ্বল 


ছিল ভন্ম-আ.চ্ছাদিত বহ্ছির মতন 
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জন ! 
ছিল সেই সিংহাসনে, ইন্দ্রের মতন 
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদ্বশ শুর 
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর ! 


বঙ্গীয় হিন্দুদের দাসত্ব 'শৃঙ্খল” “জেতৃভেদে কতবার” নতুন হবে এ কথা ভেবে 
কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন 
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গিয়াছে পাঠান ; 
গতপ্রায় মোগলেরা ; কিন্ত শৃঙ্খলিত 
আছে এক ভাবে যত ভারত সন্তান 
সাদ্ধ পঞ্চশত বর্ষ ! না জানি কখন 
ভারত দাসত্ব বিধি করিবে মোচন ! 
তাছাড়া ইতিপূর্বে মন্ত্রী করে পুণ্িয়ার পাপী ছুরাচারকে ঘষে বরণ কর! 
হয়েছিল সে ‘স্ুরামত্ত কামাসক্ত” “সংগ্রামে” পরাস্ত হয়েছিল এবং নিতান্ত 
 প্লুাফলে'ই ‘নবাব কোপ’ থেকে সকলে রক্ষা পেয়েছিল। পুণিয়ার এই “পাপী 
ছুরাচার? হচ্ছেন পূণিয়ার নবাব, পিরাঞ্জের প্রতিদ্ন্ধী ভ্রাতা শওকত জঙ্গ। চরিত্র 
দৌর্বল্য ও সৈন্যের স্বল্পতা তার পতনের কারণ ।১ 


এখন 'অন্ধকৃপ-অত্যাচার প্রতিবিধাঁনিতে এসেছে বৃটিশ সিংহ বীর অবতার’ ; 
হুগলীতে “সভয়ে সিরাজদ্দৌল] ত্যাজিল’ সমর আর চন্দননগরে ছুদ্ধর্ধ ফরাসীদেরও 
পরাস্ত করেছে ইংরেজ ৷ 


চক্রীন্তকারীদের এই ইংরাঁজ নির্ভরতা সন্বন্ধে কালিবিষ্কর দত্তের মন্তব্য £ 


So when after a few 96215, Mir Jafar and some of the 
influencial Zaminder of Bengal assambled in the house of 
Jagat” Seth at Murshidabad to devise plans for the overthrow 
of Sirajuddaulah, the wisest of them, Maharaja Krishnachandra 
of Nadia, Suggested the advisability of inviting the help of 
the English against the Nawab, because of their efficient admi- 
‘ nistration of Justice, and steady protection of those who sought 
their help. 


১ Sarkar, J. N., History of Bengal Vol Il (ed by Sarkar J. N.), Dacca, 
University of Dacca, 1948, p 478-80 


R Datta Kalikinkar, Alivardi and his Times, Calcutta 1939, p 118; 
562 815০ মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন, মছারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র, 
প্রথম সংস্করণ শ্রীরামপুর ১৮০৫ পৃ ৬৯-_৭০, লণ্ডন সংস্করণ ১৮১১ পূ ৪৬--৪৭, 
দুম্পাপ্য গ্রন্থমালা £ ২ কলিকাতা ১৩৪৩ পৃ ৩৫ ; 
আমার উন্মেষ যুগের বাংল। গদ্ধে মুসলিম প্রসঙ্গ’; সাহিত্য পত্রিকা, ঢোকা, 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়) পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষ। ১৩৬৮ পৃ ১১৩--১১৭ দ্রষ্টব্য । 


—৩০ 
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কিন্তু এত পরামর্শের পর রাণী ভবানী সমগ্র দেশের যে চিত্র উপস্থিত, 

করলেন তা সম্পূর্ণ বর্তমান ষড়যন্ত্র বিরোধী । ‘আরঙ্গজিব সনে” ‘মোগল গৌরব 
রবি’ ‘অস্তমিত’, “দিল্লীর পতনের' দেরী নেই, দাক্ষিণাত্যে ফরাসী বিক্রম মহাবল 
ক্লাইব দমন করেছেন ; একদিকে “যবনেরা ক্রমে হতব্ল' হচ্ছে অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে 
মহারাষ্ট্রপতি হচ্ছে বিক্রমশীল এবং কিছু দিন পরেই ‘মহারাষ্ট্রপতি হবে ভারত 
ভূপতি?। | 

অচিরে হইবে পুণ: ভারত-উদ্ধার। 

সাদ্ধ পঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে 

আসিবে ভারত নিজ সস্তানের করে। (১:৫৫) 
কিন্তু ইংরেজের বলবৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এ সব আশা ছুরাশায় পরিণত হবে। 
“বঙ্গদেশ তুচ্ছ কথ!’ 

আছে মছারাষ্ট্রীয়েরা বিক্রমে যাহার 

মোগল সাম্রাজ্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত কম্পিত, 

দস্থ্যব্যবসায়ী তার], হবে ছারখার 

বুটিশের রণদক্ষ সৈনিক সহিত 

সন্মুখ মরে 1..... (১৫৪) 

»-০০,**,০*০সিরাজদ্দৌলায় 
করি রাজ্যচুত, শান্ত হবে না ইংরাজ। (১৫৭) 


ড়া 
0, জানি আমি যবনের। ইংরাজের মত 


ভিন্নজাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল । 

যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত 

সাদ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল 

একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদুরিত 

জেতা জিত বিষভাব, আৰ্য্যস্ুত সনে 

হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ; 

নাহি বৃথ। দ্বন্ব জাতি-ধর্ষের কারণে । / 
অবশ্য সম্পূর্ণরূপে তাদের এদেশীয় বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না; 

অশ্বথ-প্াঁদপ-জাতি উপবৃক্ষ মত, 

হইয়াছে যবনের৷ প্রায় পুয়িণত। (১ ৫৮) 
বিশেষত “তাদের এই পতন-সময়’ “পাতশাহ” “নবাব সকলেই হিন্দুদেরই ‘হাতের 


পুতুল: । 
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কি সৈন্য, রাজকোধ, রাজমন্তরণায় 
কোথায় ন৷ হিন্দুদের আছে অধিকার 
সমরে, শিবিরে হিন্দু প্রধান সহায় । (১:৫৯) 


অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গে 


কিব। ধর্মে, কিব! বর্ণে আকারে, আচারে, 
ভয়ানক অসাদৃশ্য ! 


বানিজ্য করতে এসে তারা রাজ্য বিস্তার করছে। “বীরশ্রেষ্ঠ স্বীয় নবাব’ 
বৃদ্ধ আলিবন্দি'ও ‘চিরদিন’ মনে করতেন, 'অচিরে ভারত হবে বুটিশ-অধীন? | 


বাণিজ্যের ব্যবসায়ে, নবাব'ছায়ায় 
এতই প্রভাব ষাঁর, ভেবে দেখ মনে 
নবাব অবর্তমানে, এই বাঙ্গালায় 

কে অ'টিবে তার সনে বীর-পরাক্রমে 


এহেন স্পষ্টোক্তির পর ‘ইন্দ্রিয়'লালমা-মত্ত সিরাজদ্দৌলায় রাজচুযুত' করতে রাণী 
ভবানী অনিচ্ছুক নন বটে; যদিও স্বগতোক্তিতে তিনি বলছেন-_-আহা ! কিন্ত 
_ অভাগার কি হবে উপায় 1” কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি সম্পুর্ণ বিমুখ । 
‘দাসত্ব অদহা' হলে বরং ‘বন্ধ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে” উড্ডীণ করবার জন্য 
'সন্মুখসমরে * প্রবেশ করাই শ্রেয় । 


দ্বিতীয় সর্থে কবি বৃটিশ শিবিরে চিন্তামগ্ন ক্লাইবের দুঃসাহস ও বীরত্বের প্রশংসা- 
গাথা রচনা করেছেন। কিন্তু চতুর ক্লাইবকে কবি অকলঙ্ক চরিত্ররূপে উপস্থাপন 
করেননি । ক্লাইবের দৃষ্টি ‘দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞক বটে তবে তা আবার “দেখায় চিত্তের সুপ্ত 
দুপ্রবৃত্তি যত” । ছলে ও কৌশলে চক্ৰান্তকারীদের সাহায্যে তিনি উদ্দেগ্য সিদ্ধ করতে 
চাঁন। স্বীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন, তাই তীর চিন্ত! 


একই ভরস! মিঘ্ুজাফর যবন। 

যবনের! যেইরূপ ভীরু প্রবঞ্চক, 

ইহাদের সন্ধিপত্রে বিশ্বাস স্থাপন 

করি কোন মতে? যেন ভীষণ তক্ষক 

আছে পাপী উমিচাদ, ফণা আস্কালিয়া? (২:২৪) 
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যদি এই সন্ধি মিরজাফরের সনে 

হয় দুষ্ট নবাবের ষড়যন্ত্র সার ; 

সসৈম্ত সমরক্ষেত্রে না মিশিয়। যদি 

পাশে সেনাপতি নিজে সন্মুখ সমরে ; 

তবেই ত বিপদের না রবে অবধি 

পড়িব পতঙ্গ যেন অনল ভিতরে । 

এই স্বল্প সেন। লয়ে কি হইবে তবে, 

ভেলায় ভর! করি ভাসিয়। অর্ণবে? (২:২৫) 
তাছাড়া! 

কিন্ত যদি আমাদের হয় পরাজয় 

বাঙ্গালার স্বর্ণপ্রস্থ বাণিজ্যের আশ! 

ডুবিবে অতল জলে ; থুচিবে নিশ্চয় 

ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা । (২: ২৬) 


নিজের অতীত বীরত্বের কথা স্মরণ করে আজ “নরাধম কাপুরুষ যবনের করে? 
মৃত্যুবরণ করলে অন্তরে খেদ থাকবে একথা ক্লাইব যখন চিন্তা করছেন তখন 
'জ্যোতিবিমণ্তিতা' ‘ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী'র সর্গায় আবির্ভাব হল এই ভীরু ‘বাছনি’কে 
সান্তনা দেবার জন্য । 
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায় 


অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপুর্ব অধ্যায় 
যখন 


সোনার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর 

মহারাত্রী মোগল ব। ফরাশি দুর্জয় 

করিবে না রক্তপাত ;... 

দিলীর ভাণ্ডার রাশি করিতে লুঠন 

ভীমবেে দস্থযল্নোত আমিবে না আর} (২3 ৪০) 
‘ভারতের’ প্রতি বিধিবাম । তাই-- 

বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র বটন-অধীন। 

বিধির নির্ববন্ধ বাছা খণ্ডন ন! যায়। (২ 288) 
এবং অচিরেই 


ভাসিবে যবন লক্ষ্মী শোনিতে স্মরে ( হে: ৪৬) 
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তাই, আজ যখন 
যবনের অত্যাচার সহিতে ন! পারি 
হতভাগ্য বঙ্গবাসী-_চিরপরাধীন-__ 
লয়েছে আশ্রয় তব, দমি অত্যাচারী, 
যেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাশে আসীন 
স্বর্গচ্যুত করি তারে নিজ বাহুবলে 
শান্তির শারদ শশী করিতে স্থাপন । 
ভাবে নাই এই ক্ষুদ্র নক্ষত্রের স্থলে 
উদিবে নিদাঘ তেজে বৃটিশ তপন 
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দয় 
ডুবিবে বৃটিশ রাজ্য, ডুবিবে নিশ্চয় । (১৪৪৯) 


তৃতীয় সর্গ 'পলাশির ক্ষেত্র । সিরাজের মঞ্চে প্রবেশ । এবং প্রবেশের সঙ্গে 
সেই কবি প্রথম সর্গে মন্ত্রী ও রাণী ভবানী উক্তিতে যা বলেছিলেন তাই 
এখন স্বকণ্ঠে ধ্বনিত করে উঠলেন। “পাপাত্মা যবনের’ “চিররুচি স্বাধীনতা ধন’ 
হারাবার পলাশী ক্ষেত্রে বিরাজে সিরাজদ্দৌল! স্বর্ণ সিংহাসনে বেষ্টিত রূপসীদলেঃ । 
এই বিলাস মন্দিরের অতুল এঁশ্বর্ধে আজ সিরাজ বিমর্ষ । কবি আর্ত কণ্ঠে বলছেন 


ধিক রাজ! কৃযওগন্দ্র! ধিক উমিচাদ ! 
যবন-দৌরাত্ম্য যদি অসহ্য এমন, 

ন! পাতিয়। এই হীন ঘৃণাস্পদ ফাদ 

সন্মুখ সমরে করি নবাবে নিধন, 

ছিডিলে দাসত্ব পাশ, তবে কি এখন 

হ'ত তোমাদের নামে কলঙ্ক এমন? (৩:৭) 


রে পাপিষ্ঠ রাজ! রায়তুর্ল ভ দুর্বল ! 
বাঙালী কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক 

ডুবিনি ডুবিলি পাপি! কি করিলি বল্‌? 
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক ৷... 


প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান। 
প্রতিদিন বাঙ্গালির শত মনস্তাপ, 
প্রতি মনস্তাপে তোরে দিবে শত শাপ। 
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সিরাজ বিমর্ষ-সেকি ওই পাপ মন্ত্রণীর সংবাদ পেয়ে, ন! কুস্থুমশরাঘাতে ! 
কবি বলছেন যাই হোক না কেন, ' 'উদ্ভুক কামের ধ্বজাকালি হবে রণ” 
কিন্তু অকম্মাৎ ইংরাজের রণবাছ ধ্বনি শুনে নবাবের-- 

ঘুরিল মস্তক, ভয়ে কাপিতেছে অঙ্গ 

শিরন্ত্রাণ পড়ি ভুমে দিল গড়াগড়ি! (৩১৮) 
কৰি বলছেন, “বিধবার অক্রধারা, অনাথ রোদন, সতীত্বরতন হারা রমণীর 
মুখ’ ইত্যাদি দেখেও যার বদন কখনো! যান হতনা তার কেন আজি হল": 
সজল লোচন?’ সিরাজ ভবিষ্যৎ ভেবে শিহরিত হচ্ছেন। এক রাজ!’ গেলে 
'অন্তরাজা' আসবে, 'বাঙ্গালার সিংহাসন শূণ্য নাহি রবে’, তাঁর মৃত্য 
হলেও প্রজার দুঃখবোধ করবে নাঁ। সুতরাং আততায়ী সেনাপতি পাপ 
কুলাঙ্গার, অনায়াসেই যড়ঘন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। এবং চক্রান্ত কথ! জেনেও 
তাকে জীবিত রাখাই হয়েছে মুর্খতা। তাছাড়া ক্লাইবের পত্রে নিশ্চিত থাকাও 
ভুল হয়েছে। তবে, 

কে জানে ইংরাজ জাত এত মিথ্যাবাদী? 

এত আত্ন্তরী ? এত কাপট্য-আধার ? 

কথায় সপক্ষ হয়, কার্ষে প্রতিবাদী ? 

তাদের ভরসা আশা যমরীচিক। সার? (0৩: ৩২) 
কিন্তু কবি যখন বলেন এই ভীষণ “ষড়যন্ত্র দন্তে’ পড়েছে ‘উনবিংশ বর্ষের 
“শিশু-মাত্র'” এই দিরাজদৌলাহ, তখন সিরাঞ্জ চরিত্রের পাপকর্মের এ যাবৎ প্রদত্ত 
বর্ণন! কিঞ্চিৎ বিক্ষারিত বোধ হয়। পিরাঁজ চরিত্রের দুর্বলতা সম্বন্ধে বিদেশী 
এঁতিহাসিকের! উদ্দেশ্যমুলকভাবে উচ্চকণ্ঠ। এমনকি সিরাজের ওথাকথিত “প্রিয়বন্ধু” 
কাঁশিমবাজারের ফরামী কুটির প্রধান ল'র অভিমত £ 


The character of Sirajud-dowlah was reputed to be one of the ০151 
ever known. In fact he had distinguished himself not only, by all 
sort of debaucheries, but by ৪ revolting cruelty...... Everyone 
trembled at the name of Sirsjud-dowlah.”২. 


১ স্যার যহুনাথের মতে সিরাজের বয়স ছিল ২১ বৎসর, 996 Sarkar, J], N, 
9%.৫%* ; এ প্রসঙ্গে বিস্তর মতভেদ আঁছে। 

২ Memoirs of Monsieur Jean Law, trans in Hill, S.C. Bengal in 1756- 
57 Kol III (Indian Records Series) 1911, p 162, quoted in 
Sarkar, J. N. : 0p cit, 469, 
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ফরাসী ও ইংরেজদের প্রিয়পাত্র মুসলিম এতিহাসিক গোলাম হোসেন সমার্থক 
মন্তব্য করেছেন।১ বলাবাহুলা, পতনযুগের একজন মধ্যযুগীয় নবাব চরিত্রে দুর্বলতা 
বিচিত্রবপ্ত নয়। কবির বর্ণনায় তার কিঞ্চিৎ রঞ্জনাতিরেক ঘটেছে। কারো 
কারো মতে পিরাজদৌল্লার পতনের প্রধান কারণ আলিবদ্দীর অতিরিক্ত সেহে 
বাষ্্রপরিচালনার উপযোগী সকল শিক্ষা লাভ না করা ঃ 


“He was given no education for his 1019 duties, he never 
‘learnt to curb his passionate impulses, none durst correct his 
vices, and he was kept away from manly and martial exercises as 
dangerous to such 8 precious life.”২ 
অন্যদিকে সিরাজ চরিত্রের অধিকাংশ আরোপিত দোষ ম্থালনের সাম্প্রতিক প্রয়াসে 
এ সব কথা অস্বীকার করা হয়েছে। 


যা হোক, কাহিনীঅঙ্গে অতঃপর সিরাজের ‘নিজ অনুচর+কে মিরজাফরের চর 

ভেবে আতঙ্কিত হওয়া ; ক্লাইবকে প্রাণের বিনিময়ে রাজ্যদান করার চিন্তা, পুনরায় 
অবিশ্বাস); বেগম পরিচারিকা’কে ‘শত্রচর’ ভাবা ; মিরজাফরের পায়ে ‘রাজমুকুট’, 
‘রাজদণ্ড’ “তরবারী” রেখে জীবনভিক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘উন্মাদ আকারে’ ‘বিস্তৃত 
নয়নে’ ‘কম্প কলেরবে’ ছুটে যেয়ে ‘অবিশ্বাসী-আততায়ী-বধিল জীবন !' বলে 
বেগমের বাহতে মূ্ছিত হয়ে পড়া এবং তদবস্থায় ছয়টি স্বপ্দর্শন কিঞ্চিৎ নাটকীয়, 
বল! চলে অতিনাটকীয়, তবে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশেষত যষ্ঠ স্বপ্নের শেষে 
অন্ধকূপে নিহতদের অভিশাপ হাস্যোদ্রেকী ৷ 

দেখিবি দেখিবি পাপি! জীয়ন্তে যেমন 

ইংরাঁজের প্রতিহিংনা মলেও তেমন। (৩:৪৪) 


গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে অন্ধকুপ হত্যা" হলওয়েল ও মিলের মিথ্যা গল্পপ্রচার 





১  Tabatabi, Seid-Gholam-Hossein, 58" Mutagheirn, Trans by Nota- 
manus, reprint, Calcutta. n.d. 9০] 25 0122. 


হ Sarkar, J. N., History of Bengal, II, 468. 
see also, Seir Mutagherin, II, 64-65. 


৩ Nadvi, Sayed Mauzffaruddin, An impartial stndy of Nawab Siraj- 
ud-dhwla, The Proceedings of the Pakistan Historical Conference 
(Third Session) Dacca 1953, (Karachi, Pakistan Historical Society 
1955) p 190-202. 
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মাত্র’ ও এই দুর্ঘটনার জন্য সিরাজদ্দৌলা দায়ী নন। 
Neither can we say that Nawab was responsible for 1...... 
Holwell and Mill are utterly unreliable.’ 
এই পর্গেই ক্লাইবের পুনঃ পরিচয় আদৌ গোরবব্যঞ্জক নয়। বরং ইংরেজের যে 
বাঁহুবলের প্রশংসায় কবি ইতিপূর্বে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন এখানে তারই অন্তঃসার- 
শৃণ্যতাকে ব্যক্ত করেছেন । ক্লাইবের উক্তি ৪ 
একে ত সংখ্যায় অল্প মম সৈন্যদল 
তাঁছাদের মধ্যে তাহে নাহি একজন 
সুশিক্ষিত যুদ্ধশাস্সে ; প্রায় ত সকলে 
সমরে অদূরদশী শিশুর মতন । 
অধিকাংশ এইমাত্র লেখনী ছাড়িয়। 
অনিচ্ছায় তন্ববারী লইয়ছে করে; (৩:৫২) 
"মাসের পথ’ স্বদেশে’ ফিরে যাবার উপায় নেই; ‘ভাগিরথী নদী” পার না হতেই 
‘কালদম দুরন্ত যবন’ ‘জনে জনে নিজহস্তে বধ করবে । সুতরাং “কি কাজ 
পালায়ে তবে শুগালের প্রায় ।' বরং “বীরের পুত্র’ 'যুদ্ধব্যবসায়ী*-দের রণক্ষেত্রেই 
অনস্তশয়ন ভাল। এরপর ‘প্রিয়ে ! কেরোলাইনার' উদ্দেশ জনৈক বৃটিশ যুবকের 
হতাশাময় বিরহগীতি তাৎপর্যপূর্ণ । 
চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ! | মিরমদনের পতনে নবাব সেনা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলে 
দেশপ্রেমিক মোহনলাল গর্জন করে উঠলেন 
পাড়া রে! দাড় রে ফিরে। দডি। রে যবন ! 
দাড়াও ক্ষত্রিয়গণ ! 
যদি ভঙ্গ দেও রণ,” 
গঞিল। মোহনলান,--“নিকট শমন।...(৪ £ ২৩) 





১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য রহমান, মুজিবর, ‘‘অন্ধকুপ হত্য।”*রহস্য, (মালদহ, তফাজ্জল 


১৯৩৮) দ্ৰব্য 
ই Halim Dr. A., in the History of Freedom Movement, Karachi 1947 
Voll, ch XI, DD 351-2. 
See also Sarkar, J. N., op.cit. pp 476-77, 488 
Hill, IL, XCIV, XCVI CXLXI (cited in Sarkar, ibid) 
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--৩১ 


“সেনাপতি! ছি ছি একি! হা ধিক তোমারে 1... 


দেখিছ ন। সর্বনাশ সন্মুখে তোমার : 
যায় বঙ্গ সিংহাসন, 
যায় স্বাধীনতা ধন, 
যেতেছে ভাঙসিয়৷ শব, কি দেখিছ আর? (8:২৮) 
ভেবেছ কি সুধু রণে করি পরাজয় 
_ রণমত্ত শত্ৰুগণ 
_ ফিরে যাবে ত্যজি রণ, 
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়? (৪ 2 ২৯) 


মুখ তুমি! মাটি কাটি লাভি কহিন্তুর 
ফেলিয়। সে রত্ব হায় ! 
কে ঘরে ফিরিয়৷ যায়, 


বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়। প্রচুর? (8 £ ৩০) 


কিম্বা, যেই পাপে বঙ্গ করেছে পীড়িত 
হতভাগ্য হিন্দুজাতি 
দহিয়াছ দিবারাতি 
প্রায়শ্চিন্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত! ...৫৪ £ ৩১) 


নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়, 
দাসত্ব শৃঙ্খল-ভার 
ঘুচিবে না জন্মে আর 
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয় ! (৪ £ ৩৩) 


যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত 
সেই হিন্দু জাতি সনে 
নিশ্চয় জানিও মনে 
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।...(৪ £ ৩৪) 


" হারাম্‌নে হারাস্‌নে, রে মূখ যবন! 


হারা নে এ রতন! 
এই অপাথিব ধন। 
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন। (৪:৩৮) 


২৪১ 
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চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিন্থ এখন ।..(৪ £ ৩৯) 
চির-উপাঞ্জিত সেই কুলের গৌরব... 
ততধিক যবনের কি আছে বিভব ?,.€8 £ ৪১) 


ভারতের লাগি তবে কর সবে রণ (৪:৪২) 
কিন্তু যুদ্ধে যখন ইংরাজ সৈঙ্ক প্রায় পরাস্ত হয়ে এসেছে তখন নবাব পক্ষ থেকে 
যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা! করা হল। স্থবোগ পেয়ে ইংরেজরা শত্রু নিধনে উল্লসিত 
হয়ে উঠল ; অন্তগেল যবনের গৌরব ভাস্বর” । আহত মোহনলাল অস্তগামী 
সূর্যকে উদ্দেশ্য করে এবার বেদনাবিদ্ধ অশ্ররুদ্ধ কে বলতে লাগলেন = 

কোথায় ভারতবর্ষ !--কোথায় ব্বটন !...(8 ৬৩5 8৪) 

সেই সে ইংলণ্ড আজি হুইল উদয় 

ভারত অৃষ্টাকাশে স্বপনের মত... 


বহুদিন আর 

কাষ্ঠপুতুলের মত অভাগ। যবন 

বগ-রঙ্গ-ভুমে নাহি করিবে বিহার 

কলঙ্কিত করিবেন। বঙ্গ সিংহাসন । 

স্বাধীনত৷ শেষ আশ। গেল প্ুরিহরি ! \ 

যবনের অবনতি করি দরশন, 

নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বদ্ধিত, 

কোন্‌ হিন্দু চিত্ত নাহি,--নির়াশাসদন_ 

হয়েছিল স্বাধীনত৷ আশায় পুরিত? (...৬) 
সুর্য অস্ত যাচ্ছে । মোহনলাল বলছেন বঙ্গ-উদয়-অচলে তার পুনরায় ওঠার কোন 
প্রয়োজন নেই । 

ভারতে আলোক কিছু নাছি প্রয়োজন ! 

আজীবন কারাগারে বসতি যাহার, 

আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ ! (...৭) 
আর “চির-অধীনা” ‘ভারতের’ সুখ” ‘অসুখ’ কি? ‘পরাধীন স্বর্গবাস” থেকে স্বাধীন 
নরকবান শ্রেয় । “চাহিনা খ্বর্গের স্থখ, নন্দন কানন, যদি পাই,_কিন্তু হায় ফুরাল 
স্বপন ! অবশ্য 
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ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন 

আজি হতে যবনেরা হল হতবল 

কিবা ধনী মধ্যবিৎ কিব। দীন হীন 

আভি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল 1... €...১৬) 
এখন শরীর কাপে স্মরি অত্যাচার 

করান-কপাণ-মুখে ধর্শের বিস্তার ।...(...১৭) 


কিন্ত বৃুখা,__নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায় | 

জানি আমি যবনের পাপ অগণিত ; 

জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায় 

প্রতিহব্রে ইতিহাস আছে কলস্কিত। 

আছে,-_কিন্ত হায়! এই কলঙ্ক সাগরে 

ছিলন। কি স্থানে স্থানে রতন নিচয় 

চিরোজ্জন, ইতিহাসে রক্ষিত আদরে? 

ছিল কি অত্র/টমাত্র সম নৃশংসয় ! 
পাপী আরঙ্গজ্জীব, আলাউদ্দীন পামর, 

ছিল যদি, ছিল নাকি বাবর, আকবর ?...(...১৮) 


স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্ধ্যরাজ্য পরে, 
তেমতি যবন রাঙ্গ্য -স্বজাতি প্রবণ 
যতই কলঙ্কে খ্যাত, কিন্ত স্থানান্তরে 
এত কলুষিত বোধ হত না কখন! 


'এশ্বর্ধে বীর্ধে এই ধরাতলে যে ঘিবনের সমকক্ষ কেউ ছিল না বাঙ্গালীর 
মন্ত্রণায়' বণিকের করে” আজ তার পতন হল। অথবা “রমনী অঞ্চলে” বাধা, 
বিলামমগ্ন এখনকার এই ঘবন-কুলাঙ্গারেরাঁ কি সেই পাঁচশ’ বছর আগের 
‘ভারতরাজ্য’ স্থাপনকারী ছুূর্ববার-বিক্রমশালীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী? অথব! 
“ভারতেই, কোন গ্প্তবিধ আছে যার প্রতিক্রিয়া বীরসিংহ”কে “কামিনীকে!মল' 
করে ফেলে? যার ফলে--“চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখনও হবে না! 

এই সুদীর্ঘ বিলাপের পর মোহনলালের মৃত্যু হল। স্মর্তব্য যে, এই 
সব উক্তি প্রথম প্রকাশকাঁলে কবির নিজের উক্তি হিলেবেই প্রচারিত হয়েছিল, 
পলাশির যুদ্ধ সমালোচনাকালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছিলেন, “যদি এই বাক্য কয়টি 
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কবির মুখ হইতে নিঃস্থত ন! হইয়! স্বদেশ বৎসল মোইনলালের মুখ হইতে 
নিঃসারিত হইত, তবে আর কথাই ছিল না৷?” সম্ভবত এই সমালোচনায় 
উন্্ধ হয়েই কবি পরে নিজের কথাকে মোহনলালের সংলাপে পরিবর্তিত করে 
দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মোজাফফর নামায় এ বক্তৃতা সিরাজের বলে 
উল্লিখিত হয়েছে । | 
“‘Siraj-ud-daula on seeing the signs of weakness and defeat 
among his troops, told them, high and low, about the good 
qualities of Alivardi, and said, “The effect of handing Bengal 
over to the English will be nothing but ruin and loss. Fight 
bravely now, that you may not be ranked among cowards’’২ 
এ বর্ণনার সঙ্গে নবীন সেনের পরিচয় ছিল না সম্ভবত ; থাকলে সিরাজের চরিত্র 
অধিক মর্ধাদাবান হতে পারত। অবশ্য 


‘Jt is difficult to regard Siraj-ud-daulah as a national 11910 
in the strict sense of the term. His public and private character 
lacked those qualities which would have enabled him to face 
difficulties and danger. He would have made a greater azpeal 
to the imagination of the posterity if he had fought heroically 
and lost his life in the battlefield. Then again he left the 
capital for Patna when the valiant course would have be:n 
to organise the defence of the capital.’ 


প্রথম সর্গের রাণী ভবানী ও চতুর্থ সর্গের মোহনলালের প্রসঙ্গে কবি 
এত উত্তেজিত বোধ করেছেন যে পঞ্চম সর্গের নাম দিয়েছেন ‘শেষ আশা’ । 
সিরাজ নিহত হবার: সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার সকল আশাই শেষ হল। এবং 
‘ইংরাজ বণিক করে? ‘এই বঙ্গ সিংহাসন, অচিরে পণ্যন্রব্যে পরিণত হবে। 
‘ভবিষ্যৎ অন্ধ মূর্খ, “অহিফেন মুগ্ধ মিরজাফর পামর হবে ক্লাইবের হাতের পুতুল। 


১ ঘোষ, কালীপ্রসন্ন, পলাশির যুদ্ধ”, বান্ধব, ঢাকা, ১২৮২; বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ও পান, পূর্বোক্ত পৃ ২৪৩-৪। 





2২ KaramAli’s Muzaffar Namah, translated by Sarkar, J. N. in 
Bengal Nawabs, Asiatic Society, Calcutta, 1952, p 76. 


.S Halim, Dr. A., in op. cit. 
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রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের মত কবি বঙ্গভূমির উর্বর স্বর্প্রসবিনী রূপকেই যত 
বৈদেশিক আক্রমণের কাঁরণ ভেবে আক্ষেপ করছেন। 
সিরাজ হত্যার আগে আর ছুটি মুসলিম চরিত্র এ কাহিনীতে এসেছে 

নবাবের স্সেহচ্ছাঁয়ায় বদ্ধিত মিরণ ও মহম্মদ্ীবেগ । মিরণ সিরাজের বেগমদেরকে 
নৌকাডুবী করে হত্যা করেছে; মহম্মদীবেগ স্বয়ং সিরাজকে ! কৰি এই ছুই 
পাপিষ্ঠের চরিত্র ্বর্লকথায় সুষঠুরপেই চিত্রিত করেছেন। সিরাজের “শিবির সঙ্গিনীর 
কারাযন্ত্রণা কৰি চিত্তেবেদনার সঞ্চার করেছে । কৰি এ ‘সঙ্গিনীর’ নাম উল্লেখ করেননি, 
‘নতী’ নারী বলেছেন এবং জানিয়েছেন ‘যে চাহে পশুত্ববলে রমণী প্রণয়” সেই মিরণ 
অপেক্ষা মৃত্যুকে সে শ্রেয় জানে । বলাবাহুল্য এ নারী সিরাজের প্রধান! মহিষী 
লুৎফুননিস! ৷ ১ সর্বোপরি সিরাজের আসন্ন পরিণাম চিন্তায় কবি ব্যথিত হয়েছেন । 
‘হতভাগ্য ; ছুরাচার, যুবক ছুর্জন !' সিরাজকে বধ করতে উদ্যত ঘাতকের 
উদ্দেশ্যে কবি ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছেন 

ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও! আপনার পাপে 

ডুবিতেছে যেই পাপী, কি কায তাহারে 

বধিয়া আবার ?..... (৫:88) 


কি করিস! কি করিস! ওরে অঙ্গচর ! 
তুলিস ন। তীক্ষ অসি, ওরে স্বশংসয় ! (৫ 2৪8৭) 
এবং সিরাজের মৃত্যুতে “নিবিল তখন ভারতের শেষ আশী?। 


২ 

স্থৃতরাং বাহাত সিরাজের পতন ও ইংরাঁজের জয় কাহিনীর বিষয় হলেও 
কবি নবীন সেন ভিন্নতর আবেগে আন্দোলিত হয়েছেন । হীন চক্রান্ত জালে 
অপরিণামদরশ্শী বাঙাল'রা কিভাবে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে তার 
এক ভীষণ সুন্দর মর্মস্পর্শী চিত্র তিনি রচনা করেছেন। বিচক্ষণ রাণীভবাণীর 
উক্তি ও রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে মোহনলালের ব্শ্রকখ আবেদন 
কবিরই হৃদয়াতি। ক্লাইব চরিত্রে কোন বীরোচিত পৌরুষ নেই। তার জয় 
যে নিতান্তই এক হীন চক্রান্তের ফল, এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য নবীন 
সেনের দৃষ্টি ছন্ছমুক্ত ছিলনা বলে একাব্যে দেশাত্ববোধের গভীর মর্মস্পর্শী 
১ Karam Alis’ Muzaffar Namah, Bengal Nawabs, P 78. 
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আবেগের পাশাপাশি ইংরেজ. তোষণের স্থুল নিদর্শন বিদ্যমান। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে : “কবি ইহার একটি বিদ্যালয় পাঠ্য” সংস্করণও প্রকাশ করেন। ১ 
. বস্তুত এতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য কবির কাছে স্পষ্ট ছিলনা । বস্কিমের ভাষায় 
'পলাশির যুদ্ধ .এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত । পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত ৷ 
কেনন! ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। স্থতরাং কাব্যকারের ইহাতে 
বিশেষ অধিকার ।, ২ এবং সমকালীন অন্য সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষের 
ভাষায়, “পলাশির যুদ্ধ বলিলে বালকের! মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাস পুস্তক 
স্মরণ করে এবং বৃদ্ধেরা বিলাতের কোন প্রসঙ্গ মনে করিয়া বীতস্পুহ হন! 
কিন্তু যাহাদিগের চক্ষু দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়াছে'"*তাহাদিগের নিকট-*'পল!শির 
যুদ্ধ বর্তমান ভারত ইতিবৃত্তের প্রথম পু; পল।শির যুদ্ধ ভারতের নিয়তি- 
নেমির শেষ আবর্ত1৮ * 


বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ উভয়েই, বায়রণ সুলভ আবেগ|তিশয্য ও প্রবল 
সহানুভুতিকে নবীন সেনের রচনার, পলাণির যুদ্ধের নানা অসমঞ্জস ঘটনা 
সংস্থাপন! ও মন্তব্যের কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। কালীপ্রসন্ন বলেছেন, 
“এ শোক কি?-না, মোগলের দুঃখে দুঃখ, শত্রুর জন্য সহামুভুতি, উৎগীড়কের 
জন্য উৎগীড়িতের সকরুণ খেদ, অথবা কারণ বিনা কার্ধ্য। ভাল, শোকের ভ্রোতই 
প্রবাহিত হউক; অকস্মাৎ আবার ক্রোধের ক্ষুত্তি কোথা হইতে? যদি মৌগলের 
ছুঃখেই দ্রবীভূত হইয়া থাক, তবে আবার তাহাকে 'পাপাত্বা, ও 'যবন? বলিয়া 
তিরস্কার কর কেন? আর বাঙ্গালিদিগেরই বা সেই পাপাত্মা যবনের নিপাত 
গীতে বিশেষ দুঃখ কি?””* এবং বঙ্কিম এই অসামগ্জস্তের ব্যাখা করেছেন- 
বায়রণের মত 'নবীনবাবুরও যখন ন্বদেশবাৎসল্যের আ্োতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন 
তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না! এবং ‘অনেক সময়েই নবীন 
বাবু-**বর্ণনায় অনর্থক কালছরণ করেন।” * 


১ বন্দোপাধ্যায়, ঝজেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সাধক চরিতমাল।--৪১ £ নবানচন্তর মেন, 


বঙ্গীয় সাহিত্য গরিষৎ, দ্বি-স, কলিকাত) ১৩৫১, পু ১৬ 
২ চট্টোপাধ্যায়, বক্ধিষচন্্র পূর্বোক্ত, পৃ ৯০৭ 


৩ ঘোষ, কানীপ্রপন্ন, পূর্বোক্ত, বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাল, পুৰ্বোজ _ 
৪ এ পৃ ২৩৮ 
৫ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, ৯০৮ সি 
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কিন্তু এই মন্তব্য নবীনসেনের সীমাবদ্ধতার যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। বস্তুত 
যুগধর্মেই ওর বীজ নিহিত রয়েছে । নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত স্বাধীনতার 
কামনার অংশীদার রূপে মুসলমানদের কল্পনা করতে, মুসলমানদের এ-দেশী 
বলে মেনে নিতে অসমর্থ। নবীন সেনের কবি কল্পনায়ও ইংরাজ অপেক্ষা 
মুনলমানদেরকে আপন বলে মনে হলেও একাত্ম মনে হয়নি। অন্যদিকে 
ডেপুটি নবীন সেনের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বিরোধিতা করাও অসম্ভব 
ছিল। ফলে সিরাজ সম্পর্কে একাধারে বিদ্বেষ ও সমবেদনা, রাইব সম্পর্কে প্রশংসা 
ও নিন্দা, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রবল উচ্ছাস ও ইংরেজ তোষণ, মারাঠাদের দস্থ্ 
ব্যবসায়ী বলা আবার তাদের কেন্দ্র করে স্বাধীনতার কামনা, ইত্যাদি পরস্পর 
বিরোধী ধারায় নবীন সেনের চিন্তা প্রবাহিত হয়েছে। যুগধর্ম-বশ বলেই 
বঙ্কিম মানসের দোলাচলবৃত্তিতে এর সমর্থন মেলে । তবু “যদি উচ্চস্বরে রোদন 
যদি আস্তরিক মর্স্মভেদী কাতরোক্তি, দেশবাৎমলের লক্ষণ হয়,--তবে সেই 
দেশবাতসল্য নবীন বাবুর এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ 
হইয়াছে।”২ এখানেই পলাশির যুদ্ধের সফলতা । 


২ 

নবীন সেনের পরবর্তী কাব্য রঙ্গমতীর (১৮৮০)* নায়ক বীরেন্দ্র তপস্থিণীর কাছে 
মনের কপাট খুলতে যেয়ে হিন্দু ভারতের এই্বর্যময় দিনগুলির কথা চিন্তা করেছেন । 
এবং ভারতের সেই দিন কি ভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সে স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। 
সেই প্রসঙ্গে শিবাজী ও মহারাষ্ট্র শক্তির উত্থানের কথা আছে। সুতরাং 
এখানকার হিন্দুরাষ্ট্র পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত ‘সর্বভারতীয়’ এবং রঙ্গমতীতেই 
ত্রয়ী কাব্যের মূলমন্ত্র পূর্বস্থত্র লক্ষ্য করা যায়। 

মুসলমানদের পঞ্চশত বৎসরের ঘোর নির্যাতন, বীরেন্দ্রকে পীড়িত 
করেছে এবং 'শিবজী'র সঙ্গে নাটকীয় পরিচয় ও দীক্ষা তাকে নবজীবন দান 


১ দ্রষ্টব্য আনন্দ মঠ। 
বন্িমচন্দ্র, পূর্বোক্ত, পু ৯০৮ 








৩ সেন, নবীন চন্দ্র, রক্গমতী, কবিবর নবীনচন্ত্র সেনের গ্রন্থাবলী, চতুর্থ ভাগ টির 
সাহিত্য মন্দির, পৃঃ ১২৯-১৯৪ 


২৪৮ সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্য।--১৩৬৮ - 


করেছে। দন্থ্য শিবজী'র ‘পুণা দুর্গ" আক্রমনের ফলে 'দিল্লীশ্বর” বাহিনীর 
সৈনিক বীরেন্দ্র বন্দী হলেদ। আত্মপরিচয় দিয়ে শিবজী বললেন £ 


বীরেন্দ্র ! শিবজী HY 

দস্যু, শিবজী তঙ্কর ; কিন্ত আর্ারক্ত 
সেই শিন্জী শিরায় বহিছে বিদ্্যুত- 
বেগে ; সেই খরসজ্রোত নিবারে কেমনে ? 
আধ্যের সন্তান মোর! হায় ! আমাদের 
অদ্ৃষ্টেতে দস্্যত্ব-লিপি শিখিল!া বিধাতা 
আর এই নৃণংসয় দস্থ্যর সন্তান, 
পিতৃদ্বেহী, ভ্রাতৃহস্তা, পাপী আরঙ্গজীব, 
আজি সে ভারতপতী দিল্লীর ঈশ্বর 1... 

জান কি তুমি সোনার ভারত 
“বর্ষ জাছিল কাখার ? সেই রাজ্য হাঁয়! 
কোন হন্মনীতি বলে পেয়েছে যবন 
ঘোরি গিজনী ছিল কিছে ধর্মের যাজক 
দস্গ্যত্ব ন্থ্যত্ব বলে ভারতে যবন ? 
করিয়াছে অধিপত্য ! দস্থ্যত্ে সে রাজ্য 
আজি করিছে শাসন দোর্দিও প্রতাপে 
কি পপ দস্যত্বে তবে করিতে হরণ ? 
বীরেন্দ্র দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম !... 


‘ভারতের স্বাধীনতা ! মহারাষ্ট্র জয়!” 
সাধিব এ মন্ত্র আমি |” 


শিবাজীর প্রশ্নের উত্তরে বীরেন্দ্র বলেছেন যে দাসত্বের জন্য নয়, 'িবনের 
যুদ্ধনীতি' শিখতেই তিনি মোগল দলে যোগ দিয়েছিলেন। শিবাজীর কাছে 
তিনি প্রতিজ্ঞ! করলেন, “আর্ধা অরি বুকে’ 'আধ্য সুত পরাক্রম' শোনিতাক্ষরে 
লেখাই হবে তার ত্রত ! 

পরে কুচক্রী পিতৃব্য মর্কট রায়, দস্্যপতি বেঞ্জামিনের বিরুদ্ধে, শায়েস্তা 
খাঁর সপক্ষে অস্ত্রধারণ ভরতে বললে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বীরেন্দ্র আপত্তি করলেন। 
চতুর মর্কটরাঁয় বললেন ‘যবন বিন্ধ্য হতে হিমাচল শাসিছে বিক্ৰমে’; “ভারত 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৪৯ 


উদ্ধারের” জন্য তাই কৌশলে অগ্রসর হতে হবে । যবনের সহায়তায় চট্টলের 
পিতৃসিংহাসন বর্তমানে রক্ষা করলে, পরে পশ্চিমে শিবজী ও পূর্বে বীরেন্দ্র 
একযোগে “বিজয় শঙ্খ' বাজালে ‘কাপিবে যবনলক্ষ্মী” ৷ তাছাড়া ‘আৰ্য্য অরি নহে কি 


হে মগ পর্ত্গীস’ _ এ যুক্তিতে বীরেন্দ্র পুনরায় মোগল দলে যোগ দিতে চললেন । 
কাব্যের শেষাংশে কবি আক্ষেপ করেছেন । 


ভারত সন্তান 
এত দীর্ঘ শিক্ষ। পরে শিথিল ন। আজি 
জাতিত্বের মহামন্তর 


লক্ষ্যণীয় যে নবীন সেন পলাশীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতী উভয় কাব্যেই শিবাজীকে 


'দন্্য’ সম্বোধন করলেও তাকে সর্বভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছেন । এই চেতনাই পরবর্তী কালে যোগীন্দ্রনাথ বস্তুর ‘শিবাজী’ 
কাব্য রচনার মূলে ক্রিয়া করেছে। ‘শিবাজী’ কাব্য আলোচন! কালে এ প্রসঙ্গে 


বিস্তৃত আলোচন! করা হবে । 





৩ 


ত্রয়ী’ কাব্যের গৌরব এখানে যে এর ভাবকল্পনাটি অতি মহৎ। একটি 
অখণ্ড মহাভারত “The Great Indian Empire’—এর স্বপ্ন এ কাব্যের ম্মমূলে 
প্রেরণা জুগিয়েছে। যে নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ সন্মখে রেখে শ্রীকৃষ্ণ আর্য 
আ্যকে মিগিয়েছেন-_খণ্ড খণ্ড ভারতের এক অখণ্ড রূপদান করেছেন, সেই 
গীতোক্ত নিফ্কাম প্রেম ধর্মের আদর্শই ছিল কবির মূল মন্ত্র । তাছাড়া অর্জুনের 
বাহুবল, ব্যাসদেবের জ্ঞান, স্ুভদ্রার প্রীতি ও শৈলের প্রেম --এই সকল গুণের 
সম্মিলনেই যে কল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব? এ বিশ্বাস নবীন সেনের ছিল । আর 
জীকৃষ্ণের মধ্যেই একাধারে জ্ঞান, স্বপ্ন ও প্রেমের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। 
বস্কিমগ অন্ুরাপভাবেই আদর্শ পুরুষের কল্পনা করেছেন। ২ কিন্তু নবীন সেনের 








১ বৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬) 
২ দ্রষ্টব্য, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র 


৩২ 


২৫০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত. সংখ্যা, ১৩৬৮ 


উদারতা এখানে যে যেখানেই যেকোন মহাপুরুষের জীবনে তিনি তার প্রতি- 
ফলন দেখেছেন সেখানেই তিনি তার বন্দনা করেছেন?, বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা 
করেছেন। বলেছেন: “ধর্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীর ধর্মগুরু সকল যথা, 
শ্রীকৃষ্ণ, বৃদ্ধ, খৃষ্ট, হজরত নহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য বিভিন্ন যুগে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
অতএব তাঁহারা সকলেই আমাদের নমস্ত। আমাদের ধন্মান্ধতা শুধু ভ্রান্তিমাত্র 1” 


তাই ত্রয়ী কাব্যে কথিত “এক ধৰ্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন’ এর অর্থ 
হিন্দুধর্ম, হিন্দু জাতি ও আদর্শ নায়ক শ্রীকৃষ্ণ হলেও ত্রয়ী কাব্য প্রাচীন সনাতন 
মহাভারতের প্রচার নয় আধুনিক দৃষ্টিতে তা নবরূপে গঠিত, উনিশ শতকের 
মহাভারত’ ।১ মহাভারভের শ্রীকৃষ্ণ একদা আর্য হিন্দুর মহাসাম্রাজ্য স্থাপন 
করেছিলেন বলেই তিনি ‘ভগবান স্বয়ত। নবীন সেন সেই সাম্রাজ্য স্থাপনের 
আবেগাকুল স্বপ্ন দেখেছেন, “বুঝিলাম তাহার পদাঙ্ক অন্থুদরণ না করিলে 
ভারতে আবার সেরূপ ধম্মরাজ্য স্থাপিত হইবেন! ।' প্রাচীন মহাভারতের 
এই নব পরিকল্পনায় নবীন চন্দ্র ইংরেজী শিক্ষিত সমকালীন হিন্দুমধ্যবিত্তের 
ভাবস্বপ্পে আলোড়ন স্থ্টি করেছিলেন। বলাবাহুল্য, উনিশ শতকের এই মহা- 
ভারত পরিকল্পনায়, এই মাদর্শ রাষ্ট্র চিন্তায় নবীন সেনের দেশাত্মবোধ তুঙ্গতম 
পরিণতি লাভ করেছে। 


১. “Jf executed 80500209155 many will probably consider 1 as the 
Mahabharat of the Nineteenth Century.”——-বক্ষিমচন্ত | 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৫১ 
৭ প্রসননকুমার নাগ 
প্রসন্নকুমার নাগের রাজপুতাঙ্গনা কাব্য” এ যাবৎ সমালোচক কর্তৃক 


অনাদূত ও অনালোচিত একটি কাহিনী কাঁব্য। বলাবাহুল্য গ্রন্থটির কাব্যমূল্য 
গৌণ এবং আমাদের বিষযান্ুগতাই কাব্যটির বর্তমান আলোচনাভুক্তির কারণ ৷ 





কবি বা প্রকাশক গ্রন্থটির রচনাকাল বা প্রকাশকাল উল্লেখ করতে 
ভুলে গেছেন। ডঃ স্থকুমার সেন এই কাব্যটিকে মধুস্দনের 'বীরাঙ্গনার 
অনুকরণে” ১৮৮৩১ ?৮৪ ও ?৮৫ সালে লেখ! কাব্য গুলির পূর্বে উল্লেখ করেছেন।? 
অর্থাৎ সম্ভবত ১৮৮২-৩ সালে এটি রচিত। অবশ্য নামের সাদৃশ্য (বীরঙ্গনা_ 
রাজপুতাঙ্গনা) ছাড়া ড: সেন কেন যে কাব্যটিকে বীরাঙ্গনার অনুকরণ 
বলেছেন তা স্পষ্ট নয়। আমাদের মতে এটি বরং রঙ্গলালের সচেতন অনুকৃতি | 

কাব্টি ‘His Highnes Sir Fateh Sing Bahadur, G.C; 5. ! 
Maharana of Meywor’ কে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং ‘উৎসর্গ পত্রে’ কাব্যবিষয় 


সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘The romantic story of the desolation of 
chitore and of the golden deeds of the citizens thereof. 


বস্তুত আকবরের চিতোর বিজয় এ কাব্যের বিষয় । এবং উৎসর্গ পত্রান্কুষায়ী 
চিতোরবাসীদের ও কাব্যে রাজপুতাঙ্গনাদের বীরত্ব প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য। 
কবি কোথাও উল্লেখ ন| করলেও সম্ভবতঃ টডের রাজস্থান থেকেই এ কাব্যের 


উপাদান সংগ্রহ কর! হয়েছে ।* ফিরিস্তার বর্ণনায় আকবরের একবার চিতোরাখি- 
কারের কথা আছে।* কিন্তু টড দুবার আক্রমণের কথা লিখেছেন। আবুল 


১ নাগ, প্রসঘ্কুষার, রাজপুতাজন। কাব্য, "শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 

, কুম্তলীন প্রেস হইতে শ্রী ুর্ণচন্্র দাস কতৃক মুদ্ৰিত,’ 

২ পকীরাজনার অনুকরণে “কাব্য” লেখ। হইয়াছিল- রামকুমার নন্দীর বরীঙ্গন। 
পত্রোত্তর’, প্রসন্নকুমার নাগের 'রাজপুতাজন।» গুরুনাথ সেন গুপ্তের “বীরোত্তর+ 
(১৮৮৩), যাদবানন্ন রায়ের ‘বীরসুন্দরী’ (১৮৮৪), অধিকাচরণ গুপ্তের “পত্রাষ্টক” 
(১৮৮৫), ইত্যাদি ।”-_ সেন, সুকুমার, পুর্বোভ, পৃঃ ১৫৪ । 

৩ ৪$ee Tod, op.cit. vol. 15 p. 378— 384 


8 Ferishta, 15 299 f. 
& Tod, ibid p 378—9 
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ফজল সুস্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, ‘but there is also difficulty in 
believing the alleged fact to be an invention’ > কবি অবশ্য সর্বত্র 
টডকে অনুসরণ করেন নি। জয়মল্ল, পুত্ত, সহিদাসের বীরত্ব এবং উদয়সিংহের 
বর্ণনায় যেমন তিনি টডাহ্গুলারী তেমন আকবরের চরিত্র নির্মাণে ও রাজপুতাঙ্গ- 
নাদের বীরত্থগাথায় তিনি স্বকল্পনা-নির্ভর এবং স্পষ্টত রঙ্গলাল প্রভাবিত । ফলত 
প্রসন্নকুমারের কাব্য এতিহাসিক ক্রটিপূর্ণ এবং অন্তত টডকে পূর্ণ অবলস্বনরূপে 
গ্রহণ না করায় তার কান্যে উপস্থিত সকল অজ্ঞতা ও ক্রটির দায়িত্ব তারই ৷ 


॥২u 


প্রথম সর্গ, দূত সংবাদ’ । কুস্তোদর সংবাদ এনেছে ‘যবনের অগনিত চমু পারাবার 
চিতোর অবরোধ করেছে। মোগল শিবিরে 


উন্নত আনে বীর 
আকবর বিজয়ী দিললীশ্বর প্রতিভায় 
জগত ঈশ্বর (8) 


অত্যন্ত ক্রোধান্বিত। কেনন! সমগ্র ভারত তার বশ্যত স্বীকার করেছ, 
‘দিল্লীশ্বরে কন্যারত্বে মৈত্রীসুম্পে' সকলেই ভজনা করেছে, কেবলমাত্র “মিবার 
নাকয় কথা আত্ম-অভিমানে’। তাই “প্রেমাহ্বান, ভেদদান, ভীতি-প্রদর্শন’ 
কিছুতেই ফল না হওয়ায় আকবরের প্রতিজ্ঞা - 

অতীব ির্দায়ভাবে বধিব এবার 

চিতোরের জনপ্রাণী, পৌড়াইব 

প্রতি গৃহ. প্রতি তরুলতা, ভুতলিব 

প্রতি সৌধ তুষার ধবল অদ্রভেদী, 

শৃঙ্খলি রাণায় রাখি লৌহের পিঞ্জরে 

ঝুল৷ইব দিল্লীর তোরণে। 


দূত সংবাদ শেষ করতেই সভায় “অনলাক্ষবীর এসে জানালেন যে 'হীনচেতা 
কাপুরুষ উদয় ছুর্মতি'র ‘দুর্ববাক্য” ও দছুরববযবহারে পরিতপ্ত” ও ‘অতীব কথিন হৃদয়’ 


১ Smith. V.A., 4125 the Great Mogul, Dp 81; 
also quoted in Tod, ibid, p 380 fn, 
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হয়ে “দর্দীরগণ' এখন আর মেবার রক্ষায় সন্মত নন! এ কথা শুনে 'জয়মল্ল'** 
ভল্পপাণি’ সগর্জনে ঘোষণা করলেন 
যবন কদলী- 
বন দনিয়৷ সমরে, রাণার প্রসাদে 
ফিরিবার পথে প্রতি নরাধমে ধুব 
তাড়াইব রাজ্জড্রোহী রাজস্থান হ'তে ;... 
১১৯,০০০ কি কব কাপুরুষ 
রাণাঃ । | (১০) 


নিবীন যুবক পুত্ত’ রাণার প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে বললেন ‘ভীরুচিত্ত অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
সবণিত'। অনলক্ষ সদস্তে ‘তুচ্ছ যেচ্ছ” বলায় মোগল-বিক্ৰমসচেতন অতিবৃদ্ধি 
বীরসিংহের সঙ্গে তার তর্কযুদ্ধ শুরু হল; জয়মল্ল আগু বিপদ স্মরণ ক'রে 
বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে এ সঙ্কটে রাণার পরামর্শ নিতে চললেন, কেননা ঃ 


রণভীরু কাপুরুষ তবু রাণ৷ রাজা, 
প্রজার পরম মান্য পরম দেবতা, (১৬) 


ওদিকে, দ্বিতীয় সর্গেঃ অন্তঃপুরে রাণার অবস্থা করুণতম-- 
কিন্ব। বঙ্গ অধিরাজ সেনাকুল গ্লানি 
লক্ষণ দুৰ্ম্মতি যথা গ্রেচ্ছ সমাগরমে (১৭) 
রাণীর উক্তি = 
লভি জন্ম বীরকুলে ডর কি যবনে ? 


কেন ডর? আপনি দুর্ববল যদি, লক্ষ 
সেন! তব মহাবল সমর দুন্মদ... 


তাছাড়া রাণা অসমর্থ হলে রাণী ও রাজপুতাঙ্গনাগণই দেশরক্ষার্থে সমরে ব্যাপৃত 
হবেন। 
অবিলম্বে 
পশিব সংগ্রামে, পারি যদি পাখালিতে 
যবন-শোনিতে নাথ, পৌওলী-প্রান্তর 
ফিরিব পুজিতে পুণ ও পদ পঙ্কজ 
নতুবা সমরানে শোব ফুল্লমুখে । 
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শুণ্য এ চিতোর পুরী ত্যাজিয়৷ তখন 

যেও তুমি কাপুরুষ য্নেচ্ছ রাজ পাশে, 

যাচিও শরণ তার, জীবন মমত। 
যদি তখনো না ঘুচে, ধন্মপরায়ণ - 

বীর মোগল-তিলক, দিবেন অভয় 

তিনি পরম দয়ালু, ... 


এ কথা৷ শুনে রাণা স্বীয় দুর্বল চিত্তত! স্মরণ করেছেন। কাব্যের শুরু থেকেই 
এই রাঁণা চরিত্রকে কাপুরুষ করে চিত্রিত করা হয়েছে যদিও যথেষ্ট কারণ বা 
ইজিত নেই সেই ভীরুতার পেছনে! সৈন্য সামন্ত সকলেই সমর চিন্তায় 
উচ্চকিত কেধলমান্র রাণাই ভীত বিহ্বল। তাই তার আক্ষেপবাণী নিতাস্তই 
'ছুর্বলের স্বীকারোক্তি । কোনরূপ কাব্যিক মহিমা কবি তার উপরে আরোপ 
করতে চান নি। 


তৃতীয় সর্গে ‘মন্ত্রণা', মুসলমানদের চিতোর আক্রমণের উন্দশ্যে সম্বন্ধে 
আলোচনা ৷ রাণার বয়স্য--জহরলীলের ধারণা ঃ 
দুৰ্ম্মদ যবন দল 
ধনলোভী, ধনরত্বে রজত কাঞ্চনে 
তুষিলে ত্যাজিবে ধুব চিতোর নগরী (২৬) 


কিন্তু ‘বীরেন্দ্র রাবত মাদেরী-বুমণি'র মতে 
হিভবে কুবের শ্রেচ্ছ 


নহে কভু তুচ্ছ ধনের ভিখারী, উচ্চ 
আশ। তার প্রভুত্ব বিস্তার, (২৭) 


সহিদাস বললেন ‘সন্ধি অসম্ভব; স্বাধীনতা বিনিময়ে অথবা সম্ভব ।' কিন্ত 
সংসারে একমাত্র সুখ স্বাধীনতা” । | 

আর রাজপুত বীরেন্দ্র কুলের ধবর্জা 

স্বাধীনত। প্রিহ, ঢালিবে সে স্বাবীনতা 

যবন চরণে রক্ষিতে জীবন ধন 

অনিত্য অসার? অসম্ভব 1 যুদ্ধ বিন! 

অন্তোপায় নাহি...... 
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ধীর সিংহ যুদ্ধে সংশয় প্রকাশ করলে বীরেন্দ্র পুত্ত বললেন “চিতোরের ভূমিখণ্ড 
হৃদপিণ্ড সমজ্ঞান করে রাজপুত" সুতরাং ছূর্বল রাণা উদরয়সিংহ বিয়োগে ক্ষতিবৃদ্ধি 
নেই কিছু। 

জয়মল্ল “কুতর্কে” সময় ব্যায়ের পক্ষপাতী নন স্থুতরাং দ্রুত সিদ্ধান্তে চিতোর 
পক্ষের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল ৷ “সহিদাস সালুন্ব-ঈশ্ঠর' ‘অযুত সৈনিক বলে' 
স্ু্যদ্বার* রক্ষা করবেন ; পুত্তের “দ্বাদশ সহত্র সেন!’ “সমর ছূর্মদ লক্ষ শ্্রেচ্ভ সৈন্য বল, 
স্বরূপ; 'ঝালোর পতি শনিগুরু'র ‘অধুতার্দ্ধ চমু’ বর্তমান বল লক্ষার্ঘ-ষবন-সম”; “দেবল 
পতি আরন্দম বলী রাঘব কুলতিলকের' ঝালোরের সৈম্তসম'*-সৈম্য বল’ ; দশ্বরদাস 
রাঠোর গৌরব’ 'ত্রিসহজ্র দৈম্তবল” ; ‘গৌরব গম্ভীর? ‘তুয়ার রাজের” ‘অযুত সৈনিক 
বল সম্বল’; “বিকট মুরতী’ করম টাদের সহস্র সৈনিক ; এবং জয়মল্ল ভল্পপানি 
বীরেন্দ্র কেশরীর “বিংশতি সহস্র সৈন্য মহাবল, প্রতিসেনা পঞ্চ অশ্ব বল।” + 


চতুর্থ সর্গ “কবি, কাব্য ও রস'--এ কাব্যের জন্য সম্পূর্ণ অবান্তর এবং 
স্বতন্ত্র কাঁব্যরস স্জনেও অসমর্থ। এ সর্গের শেষে পুত্ত নিদ্রিত হলে তীর স্ত্রী 
কমলা স্বামীর | 
উদ্ধ ভুঞ্জে মহা অসি চিত্রিয়। যতনে 
ফলকে লিখিল! তাঁর বাপ্পা মছানাম 
সুকঠে লিখিল। বাঁমা, “সন্মুখ সমরে 


যুঝ প্রাণপণে, কভু পৃষ্ঠ না দেখাবে 1” 
বলাবাহুল্য, ‘সুকণ্ডে লিখিল!” অর্থহীন প্রয়োগ । 


পঞ্চম সর্গে রাণার ‘পলায়ণ’। কবি কাব্যাঙ্গে ও পাঁদটাকায় উদয়সিংহের 
ইতিহাস কিঞ্চিৎ বর্ণনা করে রাণার এই কাপুরুষতার জন্য আক্ষেপ করেছেন । কিন্তু 
টডের মতান্ুঘায়ী যুদ্ধ শেষে উদয়পিংহ পালিয়ে যেয়ে উদয়পুর স্থাপন করেন । ২ 
ষ্ঠ সর্গে ‘সমরসজ্জা’--ত্রিদিব! শর্ববরী রণ হইল তুমুল 


সপ্তম সর্গে 'সআটের কুটনীতি। 'রত্ব সিংহাসনে বীর আকবর বিজয়ী 
স্তিমিত লোচনে’ বসে আছেন। “অদূরে | 


১ Tod, op.cit. p 379-80 
২ See ibid, p 383-4 


২৫৬ সাহিত্য পত্রিক | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


‘বীর সেলিম দুর্ম্মদ সম্রাট প্রন্থুন+, গীয়াস, নাসের শুর, বেরাম প্রবীর" -স্পন্দহীন 
বিষণ বদনে’ দাড়িয়ে আছেন। যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ধারিত না হওয়ার আকবরের 
মনে দুশ্চিন্তা ; এই দুশ্চিন্তার পরিচয়-_ 


কি কুক্ষণে হায় 
এন রাজস্থান, মুষ্টমেয় রাজপুত, 
অসংখ্য সৈনিক মম সমর কুশল 
চিররণজয়ী , পড়িছে মোগল সেন। 
প্রতি রণে কত শত, রাজ পুত প্রতি 
রণে লভিছে সুনব বল। গেল নাম, 
গেল আকবর গৌরব, ভূবিল মোগল 
ঘোর কলঙ্ক নাগরে । 


বলাবাহুল্য, এই আতঙ্কিত-চিন্ততা ইতিহাসের আকবর সুলভ নয়। এরপর 
অনলাক্ষ ও ধীরসিংহের বাকযুদ্ধের মত আকবরের সভায় প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে 
প্রবীন নাসের ও নবীন গীয়াসের বাকযুদ্ধ সত্রাটের হস্তক্ষেপে বন্ধ হ’ল৷ নাসের 
পরামর্শ দিলেন ‘কেবল কৌশল-বধ্য বীর বাপ্প।-কুল' | কিন্ত আকবর কৌশলকে 
বীরধর্মোচিত মনে করেন না! অবশেষ বৃদ্ধ মন্ত্রী বেরামের পরামর্শে তিনি রাজী 
হলেন এবং মন্ত্রী সহঅ্র স্থবর্ণধুদ্রা ঘোষণা করলেন জয়মল্লকে হত্যা করবার 
জন্য । “অপ্রিয়দর্শন শঠ নামে খা আলম” স্বীকৃত হল। 


খাঁ আলম সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাজপুত শিবিরে এল। প্রস্তাব হেতু 
রাজপুত শিবিরে উৎসব শুক্র হল। অবশেষে সকলে নিদ্রিত হলে অস্্রহীন 
হ'য়ে জয়মন্ত্র “সৈনিক পল্লী’ দর্শন করে আপন শিবিরে চল্লেন। এমন সময় 
আলম তাঁকে সুতীক্ষ ভল্নে’ বিদ্ধ করল ৷ সুদীর্ঘ বিলাপ উচ্চারণ করে জয়মল্প 
মৃত্যু বরণ করলেন। / 





১ টডের বর্ণন৷ অনুযায়ী চিতোর আক্রমণ কালে আকবরের সঙ্গে জাহাঙ্গীর ছিলেন 
না। টড লিখেছেন এই সময় he ( Akbar) had just attained his twenty 
fifth year...’ সুতরাং আকবরের ২৫ বৎসর বয়সে সেলিমের পক্ষে ‘বীর’ বেশে 
সমরাঙ্গনে উপস্থিতি সম্ভব নয় | 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৫৭ 


অষ্টম সর্গ সমর ৷ পুত্তের প্রতিজ্ঞা 
মরিলে পাইব স্বর্গ রণে 
দেব-মানব-ছুল্ল ভ,ব চিলে মিবার | 
যুদ্ধে সহিদাস জয়মন্তের হত্যাকারী আলমকে বধ করলেন। এবং অতঃপর 
আকবর অগ্রপর হ'লে তাকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন। 
ভাঁষিলা আরক্ত নেত্রে মোগল তিলক 
আকবর, “বধিলে তোরে রে বীর-পাংশুল, 
নাহি যশ: এ অসির, লোকে বলে, ভাষে 
যদি উচ্চ নীচ, উচ্চ উড়ায় হাসিয়া 
তেই ক্ষমিলাম তোর ধৃষ্টতা অধম । 
সহিদাসের প্রত্যুত্তর ঃ 


সক্ষমের ক্ষমা! 
অলঙ্কার বটে, অক্ষমের ক্ষমা ভীবে। 
নহে কি ভীরুতা ? (১২৩) 


এ হেন বাক্যাল(পের পর যুদ্ধে আকবর সহিদাসকে হত্যা করলেন। 


কাব্যে বণিত জয়মল্লের ‘গুপ্ত হত্যা" ও সহিদাসের মৃত্যু ইতিহাস-সম্মত 
নয়। সহিদাস 'সির্যদ্বার’ রক্ষা কালে মৃত্যু বরণ করেন।১ জয়মল্রের মৃত্যু 
সম্বন্ধে মতান্তর আছে। টডের মতে When a ball struck Jaimall, 
who took the lead on the fall of the kin of Mewar. His 
soul revolted at the idea of ingloriously perishing by a distant 
blow.* অন্যদিকে আকবর স্বয়ং জয়মল্লকে নিহত করেছেন এ কথা আবুল ফজল” 


, ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের* বর্ণনায় জানা যায়; আকবর জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বের 
ভূয়সী প্রশংসাও, করেন ।* 


Tod, op.cit. 9 389 

ibid p 38! 

Abdul Fazl, Allami, The Ain-i-Akbari, Vol 1, p 116, 617 

‘He (Akber) named the matchiock with which he shot Jeimul 
Singram being one of great superiority and choice, and with 
which he slain three or four thousand birds and beasts’’—Jahangir 
Nama, Ed, Rogers-Beverage, 45, quoted in Tod, op.cit, ঢ 382 f.n. 
see also Badaoni, Muntakhabat tawarikh, ed. G. S.A. Ranking, W.H. 
Lowe, E.B. Cowell, Calcutta 1884—98 Vol 11, p 107 


& Tod, p 380, 382, 382 f.n. (Berniers impression) 


[CE MS 


২৫৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


নবম সর্গে অঙ্গন! সংগ্রাম । মোগলের জয়নাদ চিতোর অন্তঃপুরে পৌছুতেই 
সকলে বিচলিত হয়ে পড়ল। পুত্তের জননী “দেবী কর্মদেবী"র নেতৃত্বে 'নারীব্রজ' 
রাজস্থান রক্ষার্থে রণাঙ্গনে চলল। নারীদের যুদ্ধসজ্জা মধুস্থদনের প্রমীলার রণ" 
সঙ্জার বার্থ অনুকরণ । যুদ্ধক্ষেত্রে নারী-_বাহিনী দর্শনে নম্তস্তিলা যবন তরু” । 
অত:পর যবন সৈন্যদের মুখে রাজপুতাজনাদের রূপ বর্ণনা করে পাঁচটি গান 
( পৃঃ ১৩৪--১৪৬) সংযোজিত হয়েছে। গানগুলি অবাস্তবতায় হাস্যকর এবং 
অকাব্যিকতায় গীড়াদায়ক ৷ £২ পৃষ্ঠা ব্যাপী পাঁচটি গান শেষে ঃ 


অবাঁক অঙ্গলা চমূ হেরি গ্রেচ্ছ চমু 
অবাক যেমাতি গ্লেচ্ছ হেরি বামাদলে 
বিশ্ববিমোহিলী। (১৪৭) 


মুসলমান সেনাদল রাজপুতাক্রনাদের “বিশ্বমোহিনী? মুক্তি দেখে মুগ্ধ আর বামাদল 
মুসলমানদের শ্মশ্রমণ্ডিত দীর্ঘ দেহ দেখে অবাক। বকর্ম্মদেবী 'নিরশ্র যবনে? 
অস্ত্র হানতে বামাদলকে নিষেধ করলেন। তিনি স্বীয় পুত্র পুত্তের সন্ধানে 
চললেন; সংবাদ এল পুত্র নিহত ।১ মোগল শিবিরে জয়বাদ্য বাজল। 
কর্ম্মদেবীর নেতৃত্বে রাজপুতাঙ্গন.রা যুদ্ধে ব্যাপৃত হল। সংবাদ পেয়ে আকবর 
যুদ্ধে ছুটলেন। মোগলবাহিনী নারী অস্রাঘাতে মোহনিদ্রা ভেঙ্গে যুদ্ধে 
মন্ত হল। কিন্ত 


“কর্ণ্দদেবী প্রায় সমস্ত অঙ্গন! সেনা যুদ্ধে বিনষ্ট! দর্শন করিয়। জয়লাভে হতাশ 
' হইয়া হস্ত হইতে অনি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলেন; এবং তন্মছুর্তে 
কমল! প্রভৃতি পঞ্চদশটি রমণী (যাহার) অবশিষ্টা ছিলেন ) নিজ হস্তের জসি 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । যবন-দলনী কর্মদেবী যবন-নিধনে কেন অন্তত 
হইলেন, পাঠকের হৃদয়ে এই প্রশ্ব উদিত হইতে পাঁরে। ইহার কারণ এই 
কন্মদেবী যে উদ্দেশ্যে হৃতসংকল্প হইয়া সমরাঙনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
যখন দেখিলেন যে সে উদ্দেশ্য (পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশরক্ষা ) 
সফল হইবে না, তখন অযথা কতিপয় যবন বিনাশ করিয়া ফল নাই 


১ অহিদাসের মৃত্যুর পর পুত সুর্যদ্বার রক্ষা কালে নিহত হল! 0৫, ০p, cit 
p 380 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৫৯ 
বিবেচনায় যবন বিনাশে ছুঃখান্ুতব করিয়। অসি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন | 
অথবা রাজপুতাঙ্গনারা আসর বিপৎকালে জ্রহরবত অবলম্বনে অগ্রিকুণ্ডে 
প্রবেশপুর্ববক প্রাণত্যাগ করিয়। থাকেন! সম্ভবত তৎকালে তাহাদের মনে 
জহরব্বতাবলঘ্বনে দেহত্যাগের বাসন! হওয়ায় অসিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
(পৃ ১৪৫, পা. টী) | 


রাজপুতাঙ্গনারা অসিত্যাগ করা মাত্রই আকবরের আদেশে সেনাপতি তাদের 
বন্দী করলেন। . 

টডের বর্ণনায় আকবরের প্রথমবার চিতোর আক্রমণকাঁলে “The success- 
ful defence is attributed to the masculine courage of the 
Ranas concubine queen, who headed the sallies into the 
heart of the Mogul camp, and on one occasion to the 
emperors head quarters. The imbecile Rana proclaimed 
that he owed his deliverance to her; when the chiefs 
indignant at this imputation on their courage, conspired 


and put her to death.’> অভ্যন্তরীণ এই গোলযোগকালে আকবর দ্বিতীয়বার 
চিতোর আক্রমণ করেন* এবং এই যুদ্ধে পুত্তের মাত! (নাম উল্লেখ নেই )ও স্ত্রী 
এবং অন্যান্য রাজপুতাঙ্গনাগণ বীরত্ব প্রদর্শন করে অবশেষে জহরত্রত পালন করেন।” 


“এই রাজপুতাঙ্গনাদের সম্বন্ধে আকবরের চিত্তচাঞ্চল্যের কোন এঁতিহাসিক 
সংবাদ দেখিনা ; এমনকি টডের বর্ণনাতেও তা নেই । কিন্তু কবি দশমসর্গে 
রঙ্গলালের অনুরূপ ‘অপুূর্বব কারাগৃহ’ নির্মাণ করেছেম। ১৫৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 


“সাগর যেরূপ পুণিমা-চন্্র দর্শন করিয়া উথলিয়। উঠিয়। বেলা ভুমি লঙ্ঘন 
করে, আনন্দ-সাঁগর আকবরও তদ্রূপ রাজপুতালনাদের মুখকান্তি রি প্রেমভরে 
অতিশয় চঞ্চল হইয়। আপন স্বভাব সীমা লঙ্ঘন করিলেন । আকবর চরিত্রবাও 
হইয়াও অঙ্গনামুখ কান্তি দর্শনে অধীর হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক নীতির 


পৃদাপ ন করিতে অভিলাষ করিলেন |” CN 
LD 
১. Tod 07. 0/. p 378-9 
2 ibid, 379 


ibid, 380-81 


CG 
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অতঃপর আকবরের উক্তির দার্থকতা-_পবিভ্রতা ও কলুষতা --সম্বন্ধে কবি বারংবার 
নির্দেশ করেছেন। 'কর্ণবতী” তখন সমাটমমীপে রঙ্গলালীয় পদ্ধতিতে জগৎ 
সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা পেশ করে অবল: নারীদের প্রতি সম্াটের 
এহেন আচরণের অসারতা জ্ঞাপন করলেন। এই দার্শনিক উক্তি পপ্রাণিধানে 
ধূপ ব্যথিত হৃদয়) এরপর আকবর কর্ণবতীকে বিভিন্নবারে শাশিবদনে” 
'বিছবান্মালে+, “মদলেখ।+ ইত্যাদি বলে সম্বোধন করলে বর্ণবর্তী যথা ক্রমে ‘শশিবদন!?, 
'বিছ্যন্মালা” “মদলেখা” ইত্যাদি ছন্দে উত্তর দিলেন । কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশের 
এই মধ্যযুগীয় পন্থা বর্তমান ক্ষেত্রে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও ক্লান্তিকর। শশিবদনা 
ছন্দের উক্তিটি লক্ষণীয় ঃ বর্ণবতীর আকাঙক্| কিছুই নেই ; আকবরের যদি 
ইচ্ছাই থাকে তবে যেখানে যথার্থ প্রয়োজন সেখানে যেন তিনি করুণা বিতরণ 
করেন। তবু সআট কর্ণবতীকে প্রার্থনা! করতে বলায় বর্ণবতী সকলের সঙ্গে 
সম্প্ৰীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং বন্দীদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন। স্বীকৃত আকবর মিনতি 
করলেন, ত্যাজ পরিতাপ, ক্ষমহ আকরে?। 


একাদশ সর্গে জহরব্রত' । এখানে হতকগুলো৷ অতিলৌকিক কথকতা আছে 
যা এঁতিহাসিক-মূল্যহীন | 


1৩৪ 


আকবরের চরিত্রে কলঙ্কলেপন প্রয়াসে প্রনন্নকুমার রঙ্গলালের পথেই 
অগ্রসর হয়েছেন এবং রাজপুতাঙ্গনা-কর্ণবতী শূরহুন্দরী-সতী'রই দ্বিতীয় সংস্করণ । 
পার্থক; এই, রঙ্গলালের কাব্যকথ৷ টডনির্ভর এবং রাজপুত-লোককবিদের উদ্ভাবিত 
আর প্রসন্নকুমারের উদ্ভাবনা টড কিম্বা লোককবিসেরও সমর্থনহীন। 







কাব্যশেষে আকবর চিতোরের প্রতি বন্ধুস্থলভ আচরণ করেছেন কর্ণৰতীর 
ক্ছলে পরাস্ত হয়ে। টডের বর্ণনায় আকবর আলাউদ্দিন অপেক্ষা নির্মমভাবে 
প্র ধ্বংস করেন।১ স্মিথ অবশ্য একথা সত্য মনে করেননি এঁতিহাসিক 
তোর জন্য ।২ 


Fa ji Tm. 
| 


৩9 that Akbar destroyed the buildings’ 
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৭ ঘোগীন্দ্রনাথ বস 


> 
2১) 


মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-- 
১৯২৭) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্বর্তীকালে, প্রৌঢ়. বয়সে, ছুটি কাহিনী কাব্য 
রচনা করেন। কবি পৃথিরাজ” এবং শিবাজী, উভয় গ্রন্থকেই এতিহাঁসিক মহা- 
কাব্য বলে আখ্যাতড করেছেন । এবং বলেছেন 








‘Pardise Lost এর পর Paradise Regained পাঠ যেরূপ প্রয়োজনীয়, 
পৃথ্থিরাজে হিন্দু্জাতির পতন পাঠের পর শিবাজীতে হিন্দুজাতির উত্থান, 
পাঠ করাও সেইরূপ আবশ্যক 1৩ 


ধোগীন্দ্রনাথ বস্থর এঁতিহাসিক তথ্যপ্রীতি তার কাব্যের সর্বাঙ্গে চিহিত। টীকা- 
টিগ্লনীর অযুত যোজনায় কাব্য গবেষণা প্রবন্ধের রূপ ধারণ করেছে । এবং কবির 
মূল বক্তব্য উভয় কাঁব্যেই ছন্দোবন্ধে, পাঁদটীকায় এবং সর্বোপরি দীর্ঘ দীর্ঘ ভূমিকায় 
পুনঃ পুনঃ কথিত হয়েছে । কবি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন-- 


কি রাষ্ট্রীয় ঘটনায়, কি সামাজিক আঁচাঁর ব্যবহার, কি এতিহাঁসিক তত্ব প্রামাণিক 
গ্রন্থ সমূহে যাহ। পাইয়াছি, তাহাই কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি । যাহাতে 
হিন্দু, মুসলমান বা বৌদ্ধ কোনও শ্রেণীর পাঠক ব্যথিত হইতে পারেন, মন: 
কল্পিত এরূপ কোন কখা বলি নাই । কোন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থাকিলে পাঠক, 
এঁতিহাসিক সত্যের অনুরোধে, তাহ। ক্ষমাযোগ্য বিবেচনা করিবেন! পাদটীক। 
একটু বিস্তৃত হইয়াছে; কিন্তু আশ) করি তত্বান্েফী পাঠকের নিকট তাহ। 
অপ্রাসঙ্গিক বা বিরক্তিকর বোধ হইবে না! এ দেশে এতিহাসের প্রচার থাকিলে 
এরূপ বহুল পাদটাকার প্রয়োজন হইত না 1৪ 


১ বন্থ, যোগীন্দ্রনাথ, পৃগ্বিরাজ, ওতিহাসিক মহাকাব্য, (প্রথম প্রকাশ ১৩২২,) 
গ্রন্থকার, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩২৭ 

২ বস্তু, যোগীন্দ্রনাথ, শিবাজী, ব্রতিহাসিক মহাকাব্য, (প্রথম প্রকাশ ১৩২৫২) 
প্রন্থকার, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা। ১৩২৮ 

৩ এ, 109 


৪ বস্থ, যোগীন্দ্রনাথ, পৃথিরাজ, উপক্রমণিকা, ১৭ 


= 
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নবীন সেনের সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বন্থুর এখানেই পার্থক্য । কবি স্থলভ আবেগে 
নয়, ইংরেজের অধীনে নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যচিত্তের আত্মসচেতনা উদ্বোধনের 
উদ্দেশ্যে হিন্দু-ভারতের 'ইতিহাস” রচনার বঙ্কিম-ন্থলভ অন্তরপ্রেরণায় যোশীন্দ্র- 
নাথ বস্থ কাব্য রচনা করেছেন। কিবিতা-রস-বিতরণ এই কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য, 
মুখ্য উদ্দেশ্য নহে!’ পৃথ্রাজ পাঠ করিয়া যদি কোন হিন্দু আমাদিগের জাতীয় 
অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধানে ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন, 
তাহা হইলে আমি শ্রম সার্থক মনে করিব” নবীন- সেনের পরিকল্পন। দার্শ- 
নিক ও মনজাগতিক, যোগীন্দ্রনাথ বস্তুর পরিকল্পনা এতিহাসিক-বাস্তব-ভিত্তিক | 
এ জন্যেই যোগীন্দ্রনাথের কাব্য অপেক্ষা ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং পাদটীক' 
অপরিহার্য ! 


পৃথিরাজ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য একটি একটি করে হিন্দু অধঃপতনের কারণ 

নিদেশ করা এবং উপক্রমনিকীয় তা গবেষকের ধৈর্য ও চাতুর্ষে ব্যক্ত হয়েছে। 
“মুনলমানের। এদেশে আসিয়াছিলেন বলিয়। হিন্দু অধঃপতন হয় নাই, 
হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মুসলমানেরা এদেশে আসিতে ও 
স্থায়ীভাবে বগিতে পারিয়/ছিলেন।” (0১) 





“ ছরপ্রসাদ শামী মহাশয়, মুসলমান আক্রমণ বৌদ্ধ হুনীতির ও অসদাচাবের 
প্রায়শ্চিত্ত বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন... ...(নারায়ন, আশ্বিন ১৩২২)...কিন্ত 
'ঘ্বণিত উপাসনা, বিষ্ঠা, মুত্র ভক্ষণ করিয়। সিদ্ধি লাভের চেষ্টা, ভুত, প্রেত 
পুক্তা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তি' প্রভৃতি বিষয়ে 
হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে...কে কাহার শিক্ষক তৎসন্বন্ধে মভভেদ 
আছে ।...” (২--৩) 


“একদিকে হিন্দু অপর দিকে মুঘলমান উভয়ের পেষণে অপেক্ষাকৃত ন্যুন 
সংখক বৌদ্ধগণ বিচুর্ণ হইয়াছিলেন; তাদৃশ কারণের অভাবে সংখ্যাধিক 
হিন্দুগণ হন নাই ।” (আজরিক। ধর্মপাল, The Bengalee January 18, 
1917; O°’ Malley, Bengal, Bihar and Orissa, Sikkim p 216) 

“বাজেন্দরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দুজাতির শক্তিক্ষয়ের ‘একাধিক কারণের’ মধ্যে 
'রাজপ্রজাসাধারণ ব্যভিচার” এক “প্রধান কারণ” ধলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ।”? 
(মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক জীবন, আঁহিত্য সংহিতা, বৈশাখ, ১৩২১, 


“ভুদেব মুখ্যোপাধ্যায়...বলেন,...হিন্দুর স্বধর্নাবিছেষরূণ পাথের প্রায়শ্চিত্তের 
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জন্যই বিধাত৷ মুসলমানকে শান্তারপে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন। (এডুকেশন 





গেজেট, ২২ এ বৈশাখ ১৩২৩) 


“বিবেকানন্দ...বলেন. ভারতবাসীদিগের সর্কাবিধ জ্ঞান যে সম্প্রদায় বিশেষের 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবং তীহারা যে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে মেই জ্ঞান 
প্রচার করিতে উদাসীন, স্থল বিশেষে, পরিপন্থী ছিলেন, ইহাই ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক পতনের কারণ} (Swami Bibekanandas’ Works Mayavati 
Memorial Edition Part III, p 653) 


আমি দেখাইয়াছি যে, ধন্মগত ও প্রদেশগত পার্থক্যের জন্য ভারতবাসীগণ 
সন্মিলিত হইয়া কার্য করিতে অক্ষম ছিলেন; ওঁদাসীন্য, অক্ততা ও অদুর- 
দশিত৷ বশত: ভারতীয় জনসাধারণ মুসলমান আক্রমণের পরিণাম বুঝিতেন 
না; উত্তর ভারতের দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য পারিবারিক কারণে, বিচ্ছিন্ন ও 
বিবদমান হইয়া বিজেতার পথ ন্ুগম করিয়াছিল; তাহার উপর হিন্দুগণ 
উদেঘাগিতায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, সামরিক শিক্ষায় এবং কুট রাজনীতিতে ও রণনীতি 
কৌশলে প্রতিত্বন্দীদিগের অপেক্ষ। অনেক পশ্চাত্বস্তী ছিলেন । এই সকল কারণেই 
বীর্ধে ও বুদ্ধিমত্তায় হীন না হইলেও, তাহাদিগের পতন ঘটিয়াছিল। (৫-৬) 


পৃগ্বিরাজ স্বয়ং বীর ও নির্ঁল চরিত্র হইলেও, যে সমাজ্বে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাঁহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলি অপিত হইয়াছিলেন। (৭) 
পৃথবিরাজের পতনের ইতিহাস সমগ্র হিন্দু জাতির পতনের ইতিহাস । কিন্ত 
এই পতনের কারণ কি তাঁহ! হিন্দুযুসলমান কেহই আলোচন। করেন নাই 1... 
পৃগ্থিরাজের পরাজয় হইতে হিন্দূজাতির যে পতন ঘটিয়াছে, তাহার পর আর 
প্রকৃত উত্থান হয় নাই। কেবল মহাপ্ৰাণ শিবাজী হিন্দুর অন্তনিহিত শক্তি যে 
লোপ পায় নাই, মহারাষ্ট্রে তাহার আংশিক প্রমাণ দেখাইয়াছেন। 


হিন্দু অধপতনের পূর্বোক্ত কারণগুলো পুনরায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ‘ভারতবর্ষে 
মুসলমান-অধিকারে'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাল রচনা করে যোগীন্দ্রনাথ বন্দু উপক্রমণিকার 
শেষে আশা প্রকাশ করেছেন 

“কাব্য রচনার প্রবৃত্ত হইলেও আমি যে ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য লিখিতেছি 


তাহ। আমি যেমন বিস্মৃত হই নাই, আশ। করি আমার পাঠক--বর্গও, তেমনি, 
সে কথ। বিস্যৃত হইবেন না) ...আমার পাঠক পাঠিকা! ষদি স্মরণ রাখেন যে 
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ধ্রতিহাসিক সত্য নির্ধারণ চাদ-কবির এবং কবিতারস বিতরণ মুসলমান 


এতিহাসিকদের চিন্তার বিষয় ছিলনা, তাহ। হইলে আমার উদ্দেশ্য ও অবলঘিত 
উপায়, (১৮) উভয়ই তাঁহাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে!” 


উপক্রমণিকা অংশের আর একট তথ্য মূল্যবান! সেটি পৃথিরাজ সম্পর্কিত যাবতীয় . 
উপাদানের উৎস নিদেশ (পু ১--১১)। কবি লক্ষ্য করেছেন, এসম্পর্কে এতিহাসিক 
বর্ণনার নিতান্ত অভাব ৷ 'হিন্দী ভাষায় পৃথিরাজের সভাপদ চন্দ বরদাই প্রণীত’ 
বৃহৎ গ্রন্থ পৃথিরাজ রাসো-র “এতিহাসরূপে মূল্য অতি সামান্য"! তাছাড়া, 
মূল গ্রন্থের “তিন চার হাজার শ্লোক’ (Ref. Bardic chronicles by 
Mahamahopadhyaya Hara Prosad Sastry P26) আকবরের কাল 
পর্যন্ত নানা হস্তের প্রক্ষেপে লক্ষাধিকে পরিণত হয়েছে (Ref. V. Simtb’s 
Early History of India 9387 )। তবু পৃথিরাজ রাসো উপেক্ষণীয় নয় 
বলে কবিও তা উপেক্ষা করেননি, যদিও স্থলে স্থলে স্বাতন্ত্য অবলম্বনে বাধ্য’ 
হয়েছেন! তবে টডের বর্ণনা পৃথিরাজরাসে| অনুযায়ী এবং পৃথিরাজরাসোর হিন্দী 
দুর্বোধ্য’ বলে কবি ‘প্রয়োজন মত, টডের উক্তির মর্ান্নবাদ পাদটাকায় উদ্ধত’ 
করেছেন। সংস্কত কাব্য পৃথিরাজ বিজয় অসমঞ্জস ও অচলিত বলে কবি উপেক্ষা 
করেছেন। 


্র্ত 


রং 
‘মুসলমান লেখকগণ মহন্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ ব্যতীত পুথ্বিরাজ সম্বন্ধীয় 
অপর কথ! লিখেন নাই। তাহাদিগের বণিত ঘটনার সহিত বহুস্থলে 
পৃথিরাজরাসোর বিশিষ্ট পার্থক্য আছে। পৃথ্িরাজরাসোতে আছে যে, 
পৃথ্বিরাজ বন্দীরূপে গভনীতে নীত হইবার পর, অদ্ধাবস্থায় মহন্মদ ঘোরীকে 
শরবিদ্ধ করিয়া বধ কারয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্থচরগ্ণের হস্তে 
নিহত হইয়/ছিলেন। তবকাৎই-নাসিরী নামক প্রামাণিক মুসলমান ইতিহাসে 
আছে যে পৃষথ্বিরাঁজ দ্বিষ্ঠীর তারায়ণের যুদ্ধের পর ধৃত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নরকে প্রেরিত হন। এউতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, পৃথিরাজের মৃত্যুর 
বহুদিন পরে, মহন্মদ হোরী গক্ষরদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। পৃষথ্বিরাজ 
রাসোতে আছে যে মহন্মদ ঘোরী পৃথিরাজের নিকট সাতবার পরাজিত হইয়াছিলেন 
এবং একাধিকবার বন্দীলপে দিল্লীতে আনীত হইবার পর নিক্্রয়দানে মুক্তিল'ভ 
করিয়াছিলেন 1 (Ref. Tabakart-i-Nasiri, fn. 466) তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা 
মিনহাজ ও ফেরিস্ত। দুইবার যুদ্ধের ও একবার পরাজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৬৫ 


নিক্রয় সম্বন্ধে কোন কথ] বলেন নাই | অপর এক মুসলমান লেখক পরাজয়ের 
কথা উল্লেখমাত্র করেন নাই (Ref. Rauzatu-T--Tahirin, Elliots’ History of 
India Vol VI, P198)। এইরূপ পার্থক্যের মধ্যে সত্য নির্ণয় কঠিন। ইতি- 
হাসোক্ত ঘটনা সহ্বন্ধে যাহ! সামগ্রস্যসহ ও সঙ্গত বলিয়। বোধ হইয়াছে, আমি 
তাহাই গ্রহণ করিয়াছি)” (১০-১১) 


পৃর্থীবাজ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩২৩ সনের ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে 
টডের উক্তি সমর্থন করে ‘arr০gance? ও 410801165 পুরথীরাজের পতনের 
কারণ, একথা বলা হয়। তার নায়কের নিম'ল চরিত্রে গভীর আস্থাবান 
যোগীন্দ্রনাথ বস্তু এ মন্তবোর প্রতিবাদ করেন এবং ‘প্রতিবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশিত 
না হওয়ায় পরে নব্যভারতে প্রকাশিত” হয়। এবং পরবতাঁ সংস্করণে ত! 
কাব্যের উপক্রমণিকায় পাদটাকাকারে যুক্ত হয়। আবুল ফজল, হান্টার ও টডের 
উক্তি উল্লেখ করে যোগীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেনঃ 


প্রকৃত কথ! এই যে, ধৰ্ম্ম প্রচার ও লুঠন প্রয়াসী মুসলমান স্বত:ই ভারত" 
বর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কাহারও - ৪109881০০এর জন্য করেন নাই! 


পৃথীরাজ স্বজাতীয়গণের সাহায্যপ্রাগ্ত না হইয়াই পরাজিত হইয়াছিলেন ; 
নিজের 108০61%1গর জন্য হন নাই ? 


পৃর্থীরাজ রাসোতে কথিত মহম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরীর ছয়বার পরাজয়ের 
কথা মুসলিম এঁতিহাসিকদের সমথিত নয় বলে কবি এ কাব্যে তার উল্লেখ 
করেননি । “যাহ। হিন্দু মুসলমান উভয়ের স্বীকৃত তাহাই উল্লেখ করিয়াছি ৷” 

এই সুদীর্ঘ ভূমিকায় যে কথা গণ্চে বর্ণিত হয়েছে সমগ্র কাব্যে কবি তাই 
ছন্দোবন্ধে পুণঃপ্রচার করেছেন! তথ্যনিষ্ঠ কবি সাধ্যমত পুর্থীরাজের জীবনকথা 
ঘটনাস্ত্র অনুসরণ করে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন ; কিন্ত অস্তস্থিত তত্বকথাটি 
সর্বদাই উদ্যত হয়ে আছে--নৈতিক অতঃপতনে হিন্দুজাতির পতন ঘটেছে, প্রায়শ্চিত্ত’ 
করলেই তার পুনর্জাগরণ ঘটবে। 


0২ 


কাহিনী আরন্তের আগে একটি কাব্য-ভূমিকা_ গ্রস্থাভাস' ৷ স্বর্গে পাঁচজন 


খষি “ভারত উদ্ধারের, কথা ভাবছেন। দৈববাণী হল, তার জন্য কাল অন্থুকুল 
চি 
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নয়। ছুনাতি ও পাঁপপন্কে নিমজ্জিত দেশবাসীরা প্রায়শ্চিত্ত না করলে 
পাপমুক্ত হবেনা । 


প্রথম অর্গ পুর্থীরাজের দিল্লীলাভ'। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল ভাবী তুক্টা 
আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম ননিষ্টাকন্যার-পুত্র পৃথীরাজের হাতে রাজ্যভার তুলল 
দিলেন! অকম্মাৎ তার জোষ্ঠা কন্যা, কনোজরাজ জয়চন্দ্রের মাতা সুন্দরী 
সভাস্থলে এসে এই সিদ্ধান্তের অবৈধ্তা ঘোষণা করলেন এবং পুর্থীরাজকে 
অভিশাপ দিলেন। পুর্থীরাজ তুকাঁ আক্রমণের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা করতে 
আহ্বান জানিয়ে ঘটনার পারম্পর্ধে ভাত সভাসদদেরকে উৎসাহিত করলেন। 


দ্বিতীয় সর্গ ‘মহম্মদ ঘোরীর মন্ত্রণা। অষ্টাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ? 
করে যিনি বহুনগর তীর্থ ও দেবমন্দির লুঠন করেছিলেন-_সেই 'গজনীর 
অধিপতি স্বনামখ্যাতবীরঁ সুলতান মামুদের গজনী’ সহরের ছুর্গে “বীরবর 
মহম্মদ ঘোরী+ দক্ষিণে কুতুব” “বামে...হামজবী' ও মধ্যে সাধু ভক্ত মৈম্নুদীন 
সমাভিব্যহারে উপবিষ্ট" সভায় প্রথম দূত আলি ভারতবর্ষের এই্বর্ব কথা 
বর্ণনা করল। দ্বিতীয় দূত হানিফ এই এঁশ্বর্ধময় ভারতের ধর্মহীন» জ্ঞানহীন” 
মূত্তিপূজক “অধম জাতি’ হিন্দুদের নানা মত পথের জাতিধর্মদ্বেষ ও বর্ণাশ্রমের কথা 
সবিস্ময়ে উল্লেখ করল। তৃতীয় দূত বলল, ‘হিন্দুজাতি ছুদ্ধর্ব সমরক্ষেত্রে' এবং 





১ এ্ঁতিহাপিকদের মত উদ্ধার করে কবি এই সভাসদত্রয়ের পরিচয় পাদটিকায় 
দিয়েছেন। (ক) কৃুতুবুদ্দীন আইবক “ভারতের প্রথম মুসলমান সআট।' বজ্গুণে 
অলঙ্কত কুতুব ক্রীতদাস খেকে কালক্রমে এই উন্নতি করেন। তার চরিব্রগুণের সমর্থনে 
Briggs Ferista Vol 1, 09189--19€ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়। হয়েছে খে) Kowam- 
ool-moolk Humzvy মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম প্রধান কর্মচারী", দুতরূপে পৃথ্বীনাজের 
নিকট প্রেরিত হন | 1016 9174. Elliot's History of India Voll, pp212—13. 
গে) খাজা মৈন্ুদ্দীন চিশতী “ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য মুসলমান সাধু ।” ‘আজমীর... 
সমাধি...মুসলমানদিগের একটি প্রধান তীর্থ!’ “He never preached aggression, 
was a man of peace and good will towards all Gods’ creature মুস্তাকবুল 
তোয়ারিখ ; Ajmer Histericcl and Descriptive PP 90-91: কিন্ত তার 'রণদক্ষতার 
অভাব ছিলনা?” 'খান্দেশের অন্তর্গত নন্দুরবর ইনিই জয়’ করেন—Imperial Gazetteer 
Vol XVII, 362. 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৬৭ 
ধৰ্মপ্ৰাণ হিন্দু; হক ধর্ম তাহাদের 
ভ্রমাত্বক, তবু প্রাণ দিবে তাঁর তরে? 
তবকৎ-ই-নাসিরি (পৃ ৪৬০) অনুসরণে দূত মহম্মদ ঘোরীকে ‘দ্বিতীয় রুস্তম’ 
বলে সম্বোধন করল ।' দৃতদের বিদায় দিয়ে ঘোরী সভাসদত্রয়ীর পরামর্শ চাইলেন। 
কুতুবের নীতি 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" ; “ছুদ্ধর্ঘ সমরে হিন্দু'--একথার উত্তরে তিনি 
ব্ললেন-বালক কাসিমের আক্রমণকালে, “বীর স্থুলতান মামুদের? ৪ বার, 


“হিন্দুর দেশ’ লুষ্ঠনের সময় হিন্দুর বীরত্ব’ কোথায় ছিল। 
হিন্দু নহে বীর্যহীন 
সত্য [ কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে | 


কুতুবের উক্তিতে কবি এই কুসংস্কারের ছুটো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন 2 মন্দির- 
চুড়ার পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভীত নগরবাসীদের “কাসিমের” হাতে পরাজয় 
বরণ (Elphinstone’s History of India, ০০115 Edition p 308) 
এবং রাজা দাহিরের “দৈবজ্ঞ-নির্ভরতা” (Chachnama, Elliot's History of 
India, Vol 1, 0 169) কুসংস্কারাচ্ছন্ন ‘স্বভাবে সরল’ হিন্দু “ব্যাধি-বহিন-সমর 
সঙ্কটে ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে--‘স্ববনাশ’ ঘটতে পারে তা বোঁঝে না, তার! দিনক্ষণ 
‘শুভাণ্ুভ যোগ’ ইত্যাদি দেখতে থাকে। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নেই, রাজার পতনে 
তারা ছত্রভঙ্গ হয়। তাছাড়া হিন্দুর শাস্ত্রে লেখা আছে 

মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে 

হ’বে তার। পরাজিত ; সাম্রাজ্য তর্কের 

প্রতিষ্ঠিত হবে সেথা 


কবি পাদটীকায় লক্ষণসেনের বৃত্তান্ত উল্লেখ করে “কাঁসিমের নিকট” কাকা কোটলের 
“আত্মসমর্পণ” প্রনঙ্গে চাচনামা জা Voll, p 16-62) থেকে উদ্ধ তি 


দিয়েছেন 


১ দাহির ও অনঙ্গপাল হস্তি আরোহণে যুদ্ধে এসেছিজেন। হস্তি ‘জলন্ত কন্দুকে'র 
ভয়ে পলায়নপর হলে সৈন্তগণও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দাহিরের ক্ষেত্রে 
Elphinstone, History of India, D309 ও অনঙ্গপালের ক্ষেত্রে 91155 
Ferista ০11, 047 থেকে সমর্থক উদ্ধৃতি দিয়েছেন কবি।--পূ ২৯-৩০ 
পা" টী. । 


২৬৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


The astrologers and credible persons of his country had found out 


by their calculaticns cf the stars that his country would be taken 
by the Muhammacen army, ...he was sure that this was the will 


of God, and that nc device or fraud would enable them to with- 
stand the Muhammzdans. 


স্থতরাং কুতুব ঘোষণ। করলেন: হিন্দুর দেশ অধিকার করে মাহমুদের বিজয় 
স্তস্ত অপেক্ষা উচু স্তম্ভত নির্মাণ করা আশু কত'ব্য। স্তম্ভ শীর্ষ থেকে 


ঘোষিবে মোভীন্‌ “*আল্ল। আক্বর” বলি ;১ 
বুঝিবে তা হলে হিন্দু, বীর মুসলমান 
কার বলে বলী যুদ্ধে অজেয় কি হেতু | (৩১) 


কুতুবের পর ‘সাধুবর মৈম্ু্দীন” ধীর, মধুর বচনে’ বললেন, 'পরধনে পরদারে’ 
লোভ “অকর্তব্য* হলেও হজরত “প্রাণ পণে সত্যধর্ম” প্রচার করতে বলেছেন। 
“মোহান্ধ ভ্রমান্ধ হিন্দু ভুলি’ পরমেশে, আছে যূপ্তিপূজা লয়ে” তাঁদের ভুল ভাঙানো 
দরকার। প্রথমে দূত পাঠিয়ে সতাধর্মে দীক্ষার আহ্বান জানাতে হবে; সম্মতিতে 
যুদ্ধ নিশ্প্রয়োজন ; অন্যথায়, ‘যোগ্য শিক্ষা দিতে’ হবে। শিক্ষক যেমতি শিক্ষা দেন 
দণ্ড দিয়া অশিষ্ট বালকে’! হিন্দু বীর হলেও মুসলমানের সহায় সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ! এ প্রসঙ্গে পাদটীকা তবকত-ই-নাপিরী (পৃ ৮৩) থেকে একট! সমর্থক 
ঘটনার “উদ্ধতি দিয়ে কবি মৈনুদ্দীনের উত্তিতে বলেছেন, “সোমনাথ আক্রমণে 
ব্যথিত হৃদয় প্রতিহিংসাপর? জনৈক হিন্দু-পথপ্রদর্শক (৪০1৭০) স্থলতান মাহমুদকে 
সসৈন্যে মরুভূমিতে এনে ফেললে আল্লাহই তৃষ্ণার্ত মুসলিম বাহিনীর প্রাণরক্ষ' 
করেছিলেন। তাই 


উপধন্ম সেবা হিন্দু না পারিবে কভু 
রোধিবারে সত্যহস্মসেবী মুসলমানে | 


১ কুতুবমিনার যে প্রধানত আক্ষান দেবার জন্য ব্যবহৃত হত, এ তথ্যের স্বপক্ষে 
Imperial Gazetteer Vol XI 2234 থেকে যে উদ্ধতি দেওয়। হয়েছে তাতে 
‘muazzin’ শব্দটি থাকলেও কবি ছন্দের খাতিরে ‘মোজীন’ ব্যবহার করেছেন । 
‘আল্লাহু আকবর' বাক্যাংশের হু" শব্দটিও একই কারণে উহ্য থেকে গেছে। 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৬৯ 


অতঃপর হামজবী স্থলতান মাহমুদের মত লুঙনে প্রবৃত্ত না হয়ে স্থায়ী রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখ্যা করলেন। প্রসঙ্গত হামজবী ঘোরীকে “ধৰ্ম্মে, কর্মে, 
জ্ঞানে, বীর্যে জশাহাপন1 সম আছে কেবা ভাগ্যবান” বলে সম্বোধন করলেন! 
পাদটীকায় কবির মন্তবা, “হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে মুসলমান নেতৃগণ যাহাই হউন, 
মুসলমানের নিকট তাঁহারা কিরূপ লক্ষিত হইতেন, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক 1” 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে ঘোরীর খোদাভক্ত ও প্রজাবাৎসলোর কথা 
উদ্ধত করেছেন ।১ 


ঘোরী কুতুবুদ্দীনকে ভারত বিজয়ের ভার দিলেন। কুঁসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু 
‘শত জাতি, শত ধৰ্ম্ম, শত রাজ্যে” বিভক্ত, পরস্পর ধ্বংসরত, স্বদেশ স্বধন্ম দ্রোহী,' 
অন্যপক্ষে মুসলমান “একজাতি, এক ধন্মীঠি এক ভূপতির আজ্ঞাধীন” | স্থতরাং 
মুসলমানদের জয় অবশ্যন্তাবী । 

লক্ষ্যণীয় যে, কেক্রীকরণেই শক্তি নিহিত এই চিন্তাই বছ্িমের 
. শ্রীকৃঞ্চচরিত এবং নবীন সেনের ত্রয়ীকাবোর “এক ধর্ম্ম একজাতি এক সিংহাসন, 
কল্পনার যূলে। বহুধা-বিভক্তরূপই হিন্দুর ছ্র্গতির কারণ এ সিদ্ধান্তে উনিশ 
শতকের হিন্দু জাতীয়তা বাদীর! উপনীত হয়েছিলেন । বিশ শতকের শুরুতে যোগীন্দ্ 
নাথ বন্থু এতিহাসিক তুলনার মাধ্যমে “ভারত'বিজয়ের পূর্ববর্তী মুসলমান ও 
হিন্দুর শক্তি ও অশক্তির উৎস স্পষ্টভাষায় নির্দেশ করলেন। 

দ্বিতীয় সর্গের শেষ পৃষ্ঠার ( পৃঃ ৩৭) ছুটি পাদটীকা লক্ষ্যযোগ্য 


এক, 
“সুপ্রসিদ্ধ কুতুব মিনার হিন্দু অথবা মুসলমান কাহাদিগের দ্বারা নিন্মিত 


তৎসন্বন্ধে মতভেদ আছে। যে মতই প্রকৃত হউক, কুতুব তাহার নামে 
পরিচিত স্তম্ত আমূল নির্মাণ করিয়া থাকুন, ব৷ পূর্ব নির্দিত স্তম্ভের যাবনিক 
আকার প্রদান করিরা থাকুক, তাহার মুখে আরোপিত কথাগুলি, বোধহয় 
অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই ।” 


কাব্যাংশে কবি কুতুবের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। পাদটাকায় 
“মতভেদের'* কথা উল্লেখ করলেও তার পক্ষে স্বাভাবিক- এঁতিহাসিক প্রমাণ- 
পঞ্জীর সাহায্যে--কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা এখানে নেই । 


১ পৃঃ ৩৩ পাঃ Briggs 76156 vol 1, p 187. 
২ তুলনীয়-মিত্ৰ, দীনবন্ধু, সুরধুনী কাব্য, পরিষৎ সং পৃঃ ২৯। পূর্বে দ্রষ্টব্য । 


Ae সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
ছুহ, 


এই সর্গে বক্তাদিগেন মুখে যে সকল কথার আরোপ করা হইয়াছে, ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে তাহাঁদিগের পক্ষে সেই সকল কথা সম্ভবপর কিনা যদি কাহারও 
তৎবিষয়ে সন্দেহ হয়, তবে, তাঁহাকে পূথ্বীরাজের শতাধিক বর্ষ পুর্বববর্তী 
মুসলমান লেখক আলবেরুণীর গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি। তাহাতে মুসলমানের 
হিন্দুজাতি সম্বন্ধে জ্ঞানের ও অন্থসন্ধিংসার বিস্ময়জনক প্রমাণ আছে। 


তৃতীয় সর্গ--সংযুক্তার্র উপবন বিহার |, জয়চন্দ্রের কন্যা সুন্দরী সংযুক্তাত্ 
চিত্ত বিনোদনের জন্য উপবনে ‘ভাট চাদবরদাই এর আগমন’ হল। গীতপ্রসল 
জানতে চাইলে সঙ্গীগণ হিন্দ্বীরদের সম্পর্কে খেদোক্তি করলেন-_ 


যবনের পদে নত হয়ে যারা 
বিকায়েছে দেশা, পুরুষ কি তার। ?...08৩) 


কাসিম, মাবুদ আসিল যখন, 
পুণ্য আর্্যভুমি করিতে লুঠন 
পুরুষ এদেশে থাকিলে তখন 
শিখাতেন তারা যবনে। (88) 


ভাট তখন 'পুরুষকেশরী” পুশ্বীরাজের বীরত্বগাথা বর্ণনা! করলেন। সংযুক্তার চিত 
চঞ্চল হল। বৰ্ণনা পৃথ্বীরাজরাসো অন্থুযাঁয়ী ; মূলের শেষাংশ অবাস্তববোধ বজিত । 


চতুর্থ সর্গ_-রাঁভন্ুয় 'ও স্বয়ংবরোদেঘাগ” ৷ জয়চন্দ্রের যুদ্ধোদ্যম সম্বন্ধে 
নাগরিকদের কথোপকথন প্রসঙ্গে বৌদ্ধদের সম্বন্ধে কবির উম্ম প্রকাশিত হয়েছে : 


“হিংসা, দেব, রক্তপাত অনুচিত কাজ 
বলেছেন আমাদের বৌদ্ধ ধর্শরাজ 1” 

শুনি নাগরিক এক মহাক্রোধে কয় ;-- 
“বৌদ্ধ তুষি, যুদ্ধে তাই পাইতেছ ভয়। 
তোমাদের উপদেশে গেন যশ মান 
কাপুরুষ হল যত ভারত সন্তান! 
'অহিংসা। অহিংস” এই প্রচারি ধরম 
পুরুষেরে করিয়াছে নারীর অধম 1-..€0৫৫) 
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ধিক্‌ বুদ্ধে! ধিক বৌদ্ধে! ধিক্কার তোমার ; 
অসিঘাতে রক্তপাতে এত যদি ডর, 
মাথায় সিন্দুর পর, নাসায় বেশর। (৫৬) 


ওদিকে তীর্থপর্য্যটন প্রত্যগত রাজগুরু তুঙ্গাচার্ধের আশ্রমে রাজা জয়চন্ত্র ও 
রাণী এসেছেন গুরুচরণ বন্দনা” করতে । যুদ্ধোদ্যমের প্রতিপক্ষ পৃর্থীরাজ শুনে 
গুরু চিন্তিত হলেন। এবং আশু মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হবার 
পরামর্শ দিলেন। “ফি দুর্দধধবীর জাতি এই মুসলমান ৷’ পাদটাকায় কবির মন্তব্য ঃ 


আমরা এক্ষণে মুসলমানদিকের আ'মাদিগেরই ন্যায় হতবীর্ধ্য ও নিরুদ্যম, 
দেখিতেছি কিন্তু ভারতবিজেতা কাশিম, মামুদ, মহন্মদঘোরী, কুতবুদ্দীন, বাবর, 
প্রভৃতি মুসলমানবীর দৃঢ়তা, সাহস, উদযোগিতা প্রভৃতি গুণে এক একজন 
আদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন! সেরসার নিকট পরাজয় হইতে সাধারণে দিল্লীশ্বর 
হুমাযুনকে ছুর্ববল ও ভীরু বলিয়। মনে করেন। কিন্ত দুর্গম চল্পানীর গিবিদুর্গের 
পর্ববতগাত্রে কীক্গক প্রোথিত করিয়া যে তিনশত দুঃসাহসী বীর দুর্গ অধিকার 


করিয়াছিলেন, এই হুমায়ন তাহাদিগের অন্যতম ছিলেন ৷ ( Rlphinstons 
History of India, Cowel!’s Edition 0 443) 


ফিরিস্তার বর্ণনা নির্ভর, ‘অকুতোভয়’ স্থলতান মাহমুদের সোমনাথ বিজয়ের 
কাহিনী এবং হিন্দুর অনিবার্য চিরদাসস্বের সম্ভাবনা উল্লেখ করে তুঙ্গাচার্য জয়চন্দ্রকে 
পৃর্থীরাজের সঙ্গে বিবাদ সমাপ্ত করতে নির্দেশ দিলেন! জয়চন্দ্ৰ সদস্তে মুসলিম 
শক্তিকে নগণ্য বিবেচনা করলে তুঙ্গাচার্য স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে যবনের থিম 
রাজনীতি’, ‘সমরের রীতি'র অভিনবত্ব ও অঞ্জেয়রূপ বর্ণনা করলেন কিন্তু জয়চন্্ 
তানমনীয়ই রইলেন। হিন্দু সমর কৌশলের শাস্্রমুখীন প্রাচীনত্ব ‘who cared 
nothing for the sastras’> সেই মুসলমানদের নবীন সমরকৌশলের সামনে 
তুচ্ছ, একথা যোগীন্দ্রনাথ বস্তু একাধিকবার বলেছেন। | 


পঞ্চম সর্গে পৃথ্বীরাজের ব্যঙগমূতি কন্যার স্বয়স্বর সভার দ্বারে জয়চন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা করছেন, এসংবাদ পৃথ্বীরাজের কানে এল। কিন্তু এ অপেক্ষাও গুরুতর 
সংবাদঃ জয়চন্দ্র তৃকীদের আহ্বান করেছেন কনোজে ; ঘোরীকে দিল্লীদান তার বাসনা। 


১ ‘Smith Vv. A., Oxford History of India P220’; বসু, যোথীন্দৰনাথ, পৃ ৭৩, 
পা. টী. তে উদ্ধত ; 
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ষষ্ট সর্গ--সিংযুক্তা গয়ংবর’। সভায় ছদ্মবেশী পৃথ্বীরাজের কণ্ঠেই সংযুক্ত! 
বরমাল্য দিলেন। তড়িৎগতিতে পৃর্থীরাজ সংযুক্তাসহ দিল্লীঅভিমুখে যাত্রা করলেন: 
সপ্তম সর্গ_মহম্মদ যোরীর দ্বিতীয় মন্্রণা'। ঘোরীর সামনে কুতুবৃদ্দীন 
নবীন যুবক বক্তিয়ারকে উপস্থিত করলেন। ঘোরী হামজীব ও: বক্তিয়ারকে 
“ভারতবর্ষে যেতে আদেশ করলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধের পরস্পর বিরোধ ও 
হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ অসম্প্রীতির কথ! উল্লেখ করে ঘোরী উপদেশ দিলেন__ 
“ভেদনীতি আমাদের হইবে সহান্।” পৃর্থীরাজ-শক্র মিত্রবৎ গ্রাহ্য হবে । রাজসভা 
থেকে শ্মশান পর্যন্ত এই পৃর্থীরাজ-শক্রদের সন্ধান করতে হবে। 'মু্রিমেয় উচ্চবর্ণ 
শাসে হিন্দুস্থান’ ফলে অন্তাম্য সকলেই ‘রাজতন্ত্রে অজ্ঞ উদাসীন নীচবর্ণ হিন্দুরা 
তাই বলবীর্যহীন। কিন্তু মুদলমানমাত্রই সমপর্যায়ের, তাই দারিদ্র্যপীড়িত যে 
সেও বলবীর্যহীন নয়। বক্তিয়ার ‘মুসলমান প্রতি’ হিন্দুদের "দারুণ বিদ্বেষ, ঘৃণা"র 
কথা উল্লেখ করলে ঘোরী বললেন, 
“বলে যাছ। সাধ্য নয় সাধিবে কৌশলে । 
বিচারিলে বন্ধ জয় নাহি হয় বরণে; 
বিশেষত; কিব। ধৰ্ম্ম কাফেরের সনে ।” 


পাদটীকায় কবি বলেছেন “বিধর্মীরি সহিত সত্য রক্ষা করা নি্্রয়োজন এই 
সংস্কার বহু মুসলমান বীর চরিত্র কলম্কম্পুষ্ট করিয়াছে ।”” এবং তিনি মন্তব্যের 
সপক্ষে ফিরিস্তা থেকে ( Brisg’s Ferista ৬০1 IL, 120) শের শাহের রৈসিন 
ছুর্গে হিন্দুহত্যার উদ্ধতি দিয়েছেন। কাব্যাংশে কৌশলের প্রমাণ স্বরূপ 
স্বামীদ্বেষী, ঘোরীর প্রস্তাবে প্রলুব্ধ, রাণীর রাজাকে হত] ও ঘোরীর উচারগড়ত্র্গ 
অধিকারের ফিরিস্তা সন্মত কাহিনী কৰি বর্ণনা করেছেন! পাদটিকায় ফিরিস্তার 
উদ্ধতিও (৮০11 pp 169--70) যুক্ত হয়েছে । পরবর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকায় 
যোগীন্দ্রনাথ বস্তুর এঁতিহাসিকের সতর্কতাযুক্ত উক্তিটি মূল্যবান : 
হিন্দু রমনী এইরূপ ব্যবহার মুসলমান এতিহাসিকের বিদ্বেষেকন্পিত বলিয়। 
মনে করিবার কারণ নাই! ঠিক এইরূপ না হউক, আরও কোন কোন 
হিন্দু রমনীর বিসদ্বশ আচরণ ইহার যাখার্থ সপ্রমাণ করে | গুজরাটের রাজা 
করুণরায়ের মহিষী কমলা, আঁলাউদ্দীনের পত্বীদ্ব গ্রহণ করিয়া, যতদিন 
না আপনার পুর্বব স্বামীর ওরসজাতা, কন্তাটি কাড়িয়৷ আনিতে পারিয়াছিলেন, 
ততদিন সত্মাটকে উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। বীরবর দাহিরের 
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এক পত্নী কাসিমকে সতী ধর্ম বিক্রয় করিয়া হিন্দু-বীর দিগকে মুসলমান 
জাতির অধীনত৷ গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। চিতোরাধিপতি স্বদেশবৎসল 
রুণা সংগ্রাম সিংহের এক পত্বী বাবরের সহিত ঘড়যন্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন 
বলিয়া! উল্লেখ দেখ! যায়! ্রতিহাসিক টড ইহার কারণ এইরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন ১7091588075 is the fertile source of evil, moral and 
physical io the east, (‘Rajastan Vol 1 pp 326)? 


অষ্টম সর্গে স্বামী সন্নিধানে সংযুক্তার ‘হর্ষ’ ও পিতৃচিন্তায় ‘বিষাদ’ | নবম পর্গে 
‘দিল্লীতে প্রেতাবির্ভাব’ ই ভাবী অমঙ্গলের পূর্বাভাস । 


দশম সর্গ _দৌতা। যে আজমীরের জন্য যুগে যুগে ‘হিন্দু মুসলমানে’, 
‘মোগল পাঠানে’, ‘রাজপুতে রাজপুতে', মাহণটা ইংরাজে” কত ‘মহাযুদ্ধ’ সংঘটিত 
হয়েছে সেই আজমীরে দুর্গবেষ্টিত চৌহান-রাজপুরীতে রাজসভায় সপার্শ্বদ পৃথীরাজ 
আসীন । গঞ্জনী থেকে যবনদূত এসেছেন। অন্ণুমতি নিয়ে দূত হামজবী বললেন, 
মোহান্ধ হিন্দৃস্থানে হজরত মহম্মদের (দঃ) সত্যধর্ম প্রচারের ইচ্ছা গ্জনীর অধিপতি 
মহম্মদ ঘোরীর ৫ “অভিলাষ তার আল্লাহু আকবর ধ্বনি উঠে হিন্দুস্থানে |” এরপর 
হামজবী ও তার সঙ্গী মদিনানিবাসী সেখ এর সঙ্গে পৃথীরাজ সভায় উপস্থিত 
তুঙ্গাচার্ষের ধর্মযুদ্ধ ; ভারতচন্দ্র রঙ্গলালের পদ্ধতিতেই রচিত; তবে যোগীন্দ্রনাথ 
মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। ন্বল্পজ্ঞানী মুসলিম দৈনিক-দূতের সামনে 
'কাঠোপনিষদ” থেকে আহরিত শ্লোকের সাহায্যে তুঙ্গাচার্য প্রবীণ হিন্দুধর্মে একেশ্বর- 
বাঁদের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করে “ভারতবর্ষে” ইসলাম ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা৷ বুঝিয়ে 
দিলেন। হিন্দুর আচার নিষ্ঠার সমর্থনে মুসলমানদের ‘আবে জমজমের, পবিত্রতা. 
ও কাবামুখীন নামাজের রীতি বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন। প্রশ্ন অবশ্য Hughes, 
Dictionary of Islam (0701, 256, 57 )-এর তথ্যনির্ভর প্রশ্নের উত্তর 
যেহেতু কবির জানা নেই অত এব “নিরুত্তর দূতগণ’, “নতশির হামজবী?। 
যাহোক, কবি কৌশলে যুক্তিতে পরাস্ত হামজবী ঘোরীর আদেশ মোতাবেক 
পৃথ্থীরাজকে কোরাণ ও কৃপাণের মধ্যে পছন্দ করতে অন্তুরোধ জানালেন। পৃথ্বীরাজ 
‘গ্রন্থ ফেলে “তরবারী” গ্রহণ করলেন। বললেন, 
কহিও প্রভুরে তব, জন্মুজন্মান্তরে 


থাকে যদি পুণ্য, নর জন্মে ছিন্দু কুলে ; 
পারে বুঝিবারে হিন্দু ধর্মের মহিমা ! 


২৭৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


অন্টের ‘প্রভুত্ব স্বীকার” করতে তিনি চান না, কেননা, “কি রানি পরাধীনে 
পালিত বৃষভে'। মোহম্মদ পোরী 


আত্ম-বঞ্চনায় 
ধন্বাপ্রচাহের নামে, অধশ্মপ্রচার 
কেন চান ভৰিবারে ? চাহে মুসলমান 
রাজধন দস দাসী ভোগ্য ইন্জরিয়ের ; 
তবে বৃথা ধৰ্শ্মযুদ্ধ কি হেতু ঘোষণা ? 
বুঝিয়াছে হিন্দু, ধন্ম নহে তোমাদের 
একমাত্র লক্ষ্য * ধন, প্রিয় ধৰ্ম্ম হ'তে । 


পাদটিকার ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে (V০! I, 9 187) মহম্মদ ঘোরীর অপরিসীম 
অর্থ লুষ্ঠনে'র প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। “নিরপরাধ ভারতভূমি' আক্রমণ করলে আক্তমণ- 
কারীও সমানভাবে আততায়ীর হাতে প্রাণ দেবেন, কাব্যাংশে একথ| বলে, পাদটাকায় 
গক্ষরদের হাতে মহম্মদ ঘোরীহ শোচনীয় মৃত্যুর কথাও, ফিরিস্তার বর্ণনা থেকে উদ্ধত 
হয়েছে (Vol ], p 0 185-86) | 


একাদশ সর্গে ‘গৌরীপুঞ্জ'। তুঙ্গাচার্য ‘কালীমাহাত্যাকীর্তন* করে হিন্দুদের 
সঙ্কট-কালে, অর্থাৎ মুমলমান আক্রমণকালে, নারীদের পৌরুষপ্রিরতা ও স্থামীপুত্রের 
কাৰ্য্যে উৎসাহদান সম্বন্ধে উপদেশ’ দিলেন। 


দ্বাদশ সর্গে “যুদ্ধোদেঘাগ” | বিষয়বন্ত-_সংযুক্তাকে রাজ্যভার দিয়ে পৃর্থীরাজের 
ুদ্-প্রস্তুতি। তুর্কী সৈন্য আছে, রাজপুত অন্তঃপুরে তার প্রতিক্রিয়া 


**“‘কেমন তুরুক, 

কোথায় তাদের ঘর ?” 

কেহ বলে :--“তারা। কলির রাক্ষস 
গিনিশুজে বাস করে ; 

হৃষভের মুগ ভাঙ্গে চিবাইয়। 
রুদিরে উদর ভরে। 

নাহি কনে স্নান, দেহের দুর্গন্ধে 
প্রেত পলাইয়! যায় ; 


আধুনিক কাহিনীকাঁবো মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৭৫ 
না পারি বুঝিতে “ক্যাফ গ্যাঞ্' করি, 
কথা কছে কি ভাষায়।” 
অন্য কহে--“তার) নরাকার পণ্ড 
রোমাবৃত কলেবরঃ”” 
রাজদুতগণে দেখেছিল যার! 
তারা শুধু বলে “নর? | 
লেখক কৌতুকউদ্দীপন করতে চ্যইলেও সততা! যে চাপ্ল্যরঞ্জিত হয়েছে, তা বলা 
বাহুল্য । 
পুর্বীরাজের প্রতি নগরবাসীর প্রবল আস্থা! ধ্বনিত হয়েছে__ 


“মামুদের কালে জম্বিতেন যদি 
পৃর্থীরাজ মহাবীর 
ত! হলে কি হত শক্তি যবনের 
লু্ঠিবারে আহমীর ?” 
পৃর্থীরাজ ও গোবিন্দ যুদ্ধের আয়োজন সম্পর্কে আলাপ করছেন। নানা গুরুতর 
বিষয়ের মধ্যে ‘রক্ষি জাতিধর্ম্ম রন্ধন ভোজন কোথায় কিরূপ হবে’ সেটিও তাদের 
চিন্তার বিষয়। 


ত্রয়োদশ সর্গে যুদ্ধ। ঘোরীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি কার্পণ্য প্রদর্শন করেননি, 
মিনহাজ, ফিরিস্তা, টড, টাদ বরদাই ইত্যাদির বর্ণনা অন্ুনরণ করে মহম্মদ 
ঘোরীর সঙ্গে পৃর্থীরাজ ভ্রাতা গোবিন্দের এই যুদ্ধ কবি রচনা করেছেন। মুসলমান, 
এঁতিহাসিকদের মতে পরাস্ত ঘোরীকে তাঁর দৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে 
যান; চাঁদ বরদাই-এর কাব্যে বন্দী, অবস্থায় তিনি দিল্লীতে নীত হন ও 
“নিষ্রয়দানে মুক্তি পান।২ যোগীন্দ্রনাথের কাব্যে পৃথ্বীরাজের অন্ুমতিক্রমে অচেতন 
ঘোরীকে মুসলমান সেনারা শিবিরে নিয়ে যান। যাহোক, “মরিয়াছে তূর্করাজ’ 
এ সংবাদ নগরে ছড়িয়ে পড়ায় বিপুল বিজয় উৎসব আরম্ভ হল! সংযুক্তা পৃর্থীরাজের 
প্রধানা মহিষী ইঞ্জিনী সহ স্বামী বরণে চললেন। নগরবাসীর সপত্বী প্রেমের অপূর্ব 
দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হল ৷ | 





১ Tabkat-i-Nasiri, p 456-60: Briggs Firista, 1, 173-3, 
২ বস্ুঃ যোগীন্্রনাথ, ২০৯ পা. টী+, 
৩ এ, ২০৯ 
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সর্গশেষে বীরত্বগাথার সাম্প্রতিক জনপ্রিয়ুতাহাঁনীর কথা স্মরণ করে কৰি 
খেদোক্তি করছেন ঃ 


চলিয়া গিয়াছে দিন 
স্মৃতিমাত্র ছিল তার. 
তাও বুঝি, ক্রমে, লুপ্ত হয়; 
ভারতের কবিগণ 
গাইছেন অন্যগান 
বীরকীত্তি গেয় কার (ও) নয়। 


এখন সকলেই গীতিকাব্যের চর্চায় মগ্ন। তাই 


নিঃসঙ্গ বিহগ সম 
গাইব আপন মনে 
ডাকিয়৷ শুনাব আপনারে ; 
সার্থক হইবে শ্রম 
এক জন (ও) শ্রোতা যদি 
পাই এই ভারত মাঝারে ৷ 


চতুর্দশ সর্গ £ মহম্মদ ঘোরীর তৃতীয় মন্ত্রণ ৷ রণে পরাজয়ের ফলে মুসলমানদের 
অজেয় চিন্ততায় সংশয় দেখ! দিয়েছে এবং হিন্দুর! পৃর্থীরাজের নিকট নিশ্চিন্ত নির্ভরতার 
সন্ধান পেয়েছে। মন্ত্রণায় অশ্বারোহী সৈন্যের বায়ুবেগ পরবর্তী যুদ্ধের প্রধান কৌশল 
হবে একথা ঘোঁরী ঘোষণা করলেদ। এবং বললেন হিন্দুস্থানের অস্ত্যজ, অস্পৃশ্য 
জাতিদের ‘ভাই’ বলে আহ্বান করলে তারা “দলে দলে’ এসে মুসলমান হবে । 
এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় কবির উক্তি ও উদ্ধ তি মূল্যবান 


মুসলমান তরবারির সাহায্যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস : 
কিন্ত হিন্দু সমাজে নিয়ুশ্রেণীর হীনাবস্থা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর 
অবজ্ঞ। ও ওদাসীন্যই ভারতন্যে ইসলাম বর্ম্ম প্রচারের বিশিষ্ট কারণ হইয়াছিল । 
স্ুক্ষদশী স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে এইরাপ বলিয়াছেন £--1115 Mahommedan 
conquest of India came as salvation to the down-trodden, to the 
poor. That is why one fifth of our people have become Mahom- 
- medans. It was not the sword that did it all. It would be the 
height of madness to thin:: it was all the work of sword and fire... 


আধুনিক কাহিনীকাঁব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৭৭ 
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The poor Pariah is not allowed to pass through the same street as 
the high caste man, but if he changes his name to a hodgepodge 
English mawe it is all right ; or to a Mahommedan name, it is 
all rigut. (Swami Bibekanande’s Works, Moyabati Memorial 
Edition Vol II 0652) 


স্বীয় ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিতেন,_অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানী 
মানে ততক্ষণই ঘৃণিত। উহার যেই মুসলমান হয়, অমনি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু 
বলেন, “সেলাম যিয়। সাহেব!” তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে 
হয়।” (এডুকেশন গেজেট, ২২-এ বৈশাখ, ১৩২৩)। 


“The Musalman religion, with its doctrine that all men are equal 
in the sight of god, must necessarily have présented for grester 
attractions to the chandals and koches who were regarded as 
outcasts by the Hindus... The convert to Islam could not of course 
expect to rank with the higher class of Muhammadans, but he 
would escape from the degradation which Hinduism imposes upon 
him 3 he would no longer be scorned as a social leper; the 
mosque would beopento him; the Mullah would perform 
his religious ceremonies and when he died he would be accorded 
a decent burial. (Census Report of Bengal, 1901, part Ip 384) 


স্থতরাঁং মহম্মদ ঘোরী ‘ভেদনীতি’ কৌশল অবলম্বন করে দিল্লী আজমীর 
অধিকারের সংকল্প করলেন । 


বীর্য, ধৰ্ম্ম মুসলিমের হবে পরীক্ষিত 
পৌত্তলিক হিন্দু, সত্যধন্মী মুসলমান 
কেব৷ শ্রেষ্ঠ, সাক্ষী তার রবে হিন্দুস্থানে | 


কবির পাদটীকা £ ‘যদি কোন হিন্দু ইহাতে ব্যথিত হইবার কারণ 
পান তাহা হইলে নিরপেক্ষ ইংরাজ এতিহাসিকের লিখিত হিন্দু মুসলমান 
সংঘর্ষের পরিণাম ফল তাহাকে আলোচনা করিতে বলি।' পরবর্তীকালে মুসলমানদের 
সঙ্গে রাজপুত, শিখ ও মারাঠাদের দ্বন্দের পরিণামে ‘As far as can now be 


২৭৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ৯৩৬৮ 


estimated the advance of English power alone saved the 
‘Mughal Empire from passing t2 the Hindus’ (Hunters? Indian 
Empire, p 328). কবির মন্তব্য, 


“হিন্দুর কর্ম্মফলে যাহ। হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান 

উভয়ের কর্ম্মফলে যাহ! হইয়াছে, কোন ভবিষ্যৎ কবি তাছা। দেখাইবেন 1১১. 
কিন্তু ইতিপূর্বেই মহাশ্মশীন (১৯০৪) রচনার মাধ্যমে কায়কোবাদ যে তা প্রদর্শনের 
প্রয়াস পেয়েছেন সে কথা যোগীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। 


পঞ্চদশ সর্গে ‘তুঙ্গাচার্য্যের রাজনীতি চর্চা! । রাজগুরু স্বয়ং যুদ্ধকৌশল 
প্রণয়নে অংশ নিয়েছেন। তিনি হিন্দু অধঃপতনের মূল কারণ হিন্দু বোঁদ্ধ ও 
হিন্দবর্ণাশ্রমে অসম্প্রীতি ব্যাখ্যা করে ছুঃখ প্রকাশ করছেন। তার একটি তুলনা 
উল্লেখযোগ্য ঃ 


*-:--:*-**কি পার্থক্য হিন্দু মুসলযানে 
পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে, 
পশিল! অনলে ; আর পরাজিত ঘোঁরী 
করিয়াছে প্রাণপন জিনেতে হিন্দুরে ! 


যোড়শ সর্গে 'জয়চন্দ্রের জ্রতিজ্ঞা”’। অপমানিত জয়চন্দ্র সংযুক্তার বৈধব্য কামনা 
করছেন। তুঙ্গাচারধ্য মুসলমানদের সহায়তায় পৃর্থীরাজের পতন ঘটালে হিন্দু- 
জাঁতির যে ভয়াবহ পরিণাম উপস্থিত হবে তা সবিস্তারে বর্ণনা কর! সত্বেও 
জয়চন্দ্ৰ অনমনীয় রইলেন । 


সপ্তদশ সর্গে তুঙ্গাচার্য্যের অগস্তযদর্শন' ৷ স্বপ্নে অগন্ত্যমুনী তুঙ্গাচার্যকে 
হিন্দু ভারতের নানা পাপ পষ্ধিল অবস্থা ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি উচ্চ 
বর্ণের অকথ্য অত্যাচার ইত্যাদি দেখিয়ে বললেন-- 


ইন্জ্রিয়দৌর্ববলো, গুপ্ত ব্যক্ত ব্যতিচারে 
সারশুন্য হইয়াছে আর্যসূতগঁণ। 


এবং বন্ধ হিন্দুবীরের জীবনদানে 'প্রায়ন্চিত্ত' সাঙঈ্গ হলে তবে হিন্দু মুক্তি 
পাবে। 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৭৯ 


অষ্টাদশ সর্গ--তরায়ণের দ্বিতীয় যুদ্ধ। ঘোরী আবার যুদ্ধে আসছেন 
শুনে নগরবাসীর! প্রথম যুদ্ধে তাকে হত্যা না করার মূঢ়তা* এবং সঙ্গে সঙ্গে 
এবার যুদ্ধে “স্বর্বতী তীরে’ পুত নদীনীরে” মৃত ঘোরীর 'অস্থিগুলি ধৌত’ 
হলে যে তার এগ্লেচ্ছ জন্ম’ থেকে মুক্তি’ হবে এ কথাও আলোচনা করছে। 


যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরী কৌশলের আশ্রয় নিলেন । যুদ্ধারস্তেই ঘোরী কিছুকাল যুদ্ধ- 
বিরতির প্রস্তাব পাঠালেন। এবং রাত্রে শিবিরে আলো জ্বালিয়ে রেখে অন্তপথে 
পৃখীরাজ শিবিরের দিকে সৈন্যচালন। করলেন (Jampu 1.. Hikayat Elliot’s 
History of India Vol হা p 200) প্রত্যুষে জাগরণ ক্লান্ত হিন্দুসৈম্ত আকস্মিক 
মুসলিম আক্রমণে হতচকিত হলেও নেতৃত্বগুণে যখন পরাক্রমে দীপ্ত হল তখন 
ঘোরীর সৈন্য পলায়নের ভান শুরু করল। যুদ্ধের বদলে এই লুকোচুরিতে 
হিন্দুসৈন্য যখন বিভ্রান্ত তখন অকশ্মাৎ দ্বাদশ সহস্র ঘোরীর অশ্বারোহী 
তাদের মুহুর্তে বিধ্বস্ত করে ফেলল। কবি ঘোরির বৃদ্ধিমন্তায় ও রণ- 
কৌশলে চমৎকৃত হলেও পৃথ্বীরাজের পতনে ক্ষুক্ধ। ক্ষুব্ধ মনেই তিনি পাদটীকায় 
উদ্ধতি দিয়েছেন-- 

A vigorous charge by twelve thousand Musalman horsemen 

repeated ths lesson given by Alexander, long ages before, and 

demonstrated the inability of mob of Indian Militia to 


stand the onset of trained cavalry (V. Smith’s Early History 
of India, 0 389) 


১ প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ঘোরীকে মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধেই টড পৃথবীরাজকে ৪11089800 
বলেছিলেন_যোগিন্্রনাথ একে 'রাভপুত উদারতা” বলে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু 
জনৈক এ্রতিহাসিকের উক্তি--“১১৯১ খৃষ্টাব্দে বীরেন্দ্র পুর্থীরাজ একাকী মহারণে 
অগণিত মুসলমান বীরকে সমশায়ী করিয়া জয়গর্বে ছুরত্ত আততায়ীকে ছাড়িয়া 
দিলেন। হিন্দু শাস্তান্থুসারে, তাই কেন, সকল জাতির শাস্ত্রেই কথিত আছে--- 
আততায়ীকে বিনাসসাধন অবশ্যকর্তব্য 1 “আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচরয়ন্‌* 
রাজনীতি জ্ঞানশুন্য বিজয়ীগবাঁ পৃথীরাজ এই কথ বিস্মৃত হইয়। কোটি কোটি নর- 
নারীর আশ্রয় স্থল ও রক্ষাকর্ত। হুইয়াও তাহাদের সর্বনাশ সাধনের জন্য প্রস্ত্তত 
হইতে শক্রকে অবসর দিলেন। এই মহাপাপের উপযুক্ত শাস্তির সময় শীদ্রই উপস্থিত 
হইল! ভট্টাচাৰ্য, বিধুভূষণ, হুগলী হাওড়ার ইতিহাস, চ-স, তা. বি ৩২৯--৩০। 


২৮০ সাহিত্য পত্রিকা! | শীত সংখ্যা, $৩৬৮ 


কবি বলেছেন, পুর্থীরাজের পতনে যুদ্ধক্ষেত্রে যে হাহাকার উঠল “আজও প্রতিধ্বনি 
তাগ্র উঠিতেছে দেশে দেশে, প্রতি হিন্দু হৃদয় মাঝারে 1, 


উনবিংশ সর্গ__সংযু্ভলর চিতারোহণ’ ও কাব্যের সমাপ্তি । পৃথীরাজের মৃত্যু 

সম্পর্কে হিন্দু মুসলিম এঁতিহাসিকদের মতাস্তরের কথা উল্লেখ করে 
“he was taken priscner and they despatched him to hell”? 
মিনহাজের এই মতটিই কবি ‘কাব্যোচিত বর্ণে চিত্রিত” করেছেন। মৃত্যুকালে 
পৃথ্রাজের পাপমোচন প্রার্থনার অংশ-- 

*জ্ঞানকৃত দোষ আর ন! পড়ে স্মরণে 

বহুপূত্ীকতা৷ বিনা,” 
স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পিশাচী ও দাসী মারফৎ সংযুক্তার কানে এল ৷ শ্মশানে এসৈ 
পরিচয় হল ঃ পিশাচী হচ্ছে পৃথিরাঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত “ছুই মহাবীর’ “আল্হ, 
উদালের’ মাত1।১ সংযুক্তার প্রতি ন্েহবশত সে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সংযুক্তার সহমরণ 
শয্যা চিতা প্রস্তুত করে রেখেছে । সংযুক্তার সখী “চিতোরের পতি” সমধির পত্নী 
পৃথা পিশাচীর কাছে স্বীয় স্বামীবাত1 জিজ্ঞাসা করলে পিশাচী পুথাকে নিয়ে 
দ্রুত স্বরস্বতী তীরে চলল । শ্মশানে একাকী সংযুক্তা-_তুঙ্গাচার্য এসে জানালেন 
পৃথীরাজের শেষ ইচ্ছা সংযুক্তা যেন একাকী সহমরণে প্রবৃত্ত হন, পরলোকে 
পৃথ্বীরাজ বনুপত্বীকত্বের পাপ রাখতে চান না। সংযুক্তা সহমরণের অন্তুমতি 
চাইলেন। তুঙ্গাচার্ধের উক্তিতে কবি-চিত্তের ছন্দই প্রকাশিত হয়েছে ঃ 

আত্মহত্যা মহাপাপ ; সে পাপ আচারে। 

দিতে অনুমতি চিত্ত হয় সঙ্কুচিত 

কিন্ত শাত্র, সদাচার কহে রমণীর | 

সতীত্ব রক্ষণ শ্রেষ্ঠ সবব ধর্দা হ'তে । 

আসিছে তুরুক *** ১১ তত তত ৩০ 


সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের চিভারোহণে তুঙ্গাচার্ষের প্রার্থনা বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর 
উপন্তাসের প্রতাপের মৃত্যুতে উক্তির অনুরূপ -- 


১ পৃ ৩৩৩-৪, প. টা ডরষ্টব্য। প্টপক্রমনিকা,ও দ্রষ্টব্য । 
২ পুর্থীরাজ রাসোর একটি দীর্ঘ উপকাহিনী, যোগীন্্রনাথ বর্জন করেছেন । 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুদলিম জীবন ও চিত্র 


যাও পৃথিরাজ্জ ! যাও সংযুক্গাসুন্দরী | 
সেই পুণ্যলোকে, যথা, নাহি পাপ, তাপ ; 


নাহি জাতি ধৰ্ম্মদ্বেষ, পররাজ্যলোভ ; 
নিত্যানন্দ, নিত্যপ্রেম বিরাজে যেখানে | 


তাদের পুনরাবির্ভাবে--ভারত সন্তান 


লভে যেন, জাতি ধর্ম বর্ণ-নিবিশেষে, 
সুখশাস্তি .. ১৭ ৩ 


এবং সবশেষ 'বিশ্বত্রন্মাণ্ড পতি'র উদ্দেশ্যে তুঙ্গাচার্ধের প্রার্থনা 
' পতিত পাবন তুমি, করেছ উদ্ধার . 
কতই পতিত জাতি, পতিত ভারতে 
উদ্ধারিও কবপাগুণে। হিন্দু নর, নারী 
দ্বিধাহীন হয়ে যেন পারে বুঝিবারে, 
হিন্দুর ছুর্গতিমূলে দুৰ্ম্মতি হিন্দুর, 
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ, দৈন্য হ'বে দুর । 


২৮ 


২ 
8১ 


যোগীন্দ্রনাথ বন্থুর পরবতী গ্রন্থ শিবাজী, ‘এঁতিহাসিক মহাকাব্য । কবির 
উক্তি অনুযায়ী Paradise Lost এরপর Paradise Regained এর মতই তার 
*পৃর্বীরাজে হিন্দুঞ্জাতি পতনে”র পর 'শিবাজীতে হিন্দুঞ্জাতির উখ্বান'। কাব্যের 
প্রস্তাবনায় কবি বলেছেন যে, পৃথিবীর কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরুষের” চরিত্র’ 
‘বিদ্বেষ্টা'দের হাতে কালিমালিপ্ত হয়ে থাকে; যেমন “হজরত মহম্মদ” (দঃ)কে 
প্রবঞ্চক 10000307১ ও মিহাবীর মেপোলিয়ন'কে অত্যাচারী 180৮ বলা 
হয়েছিল; ‘সৌভাগ্যক্ৰমে’ এ ভুল ধারণা লুপ্ত হয়েছে এবং “কোন চিন্তাশাল 
ব্যক্তিই এক্ষণে, মহন্মদকে প্রবঞ্চক বল সঙ্গত মনে করেন না; আর অন্ত দোষ 
থাকলেও নেপোলিয়ন অত্যাচারী ছিলেন না! “ইহাদিগের উভয়ের ন্তায় 





১ অন্যত্র বহুল পাদটাকার ব্যবহার থাকলেও কে “ছজ্বরৎ মহম্মদ” (দঃ) কে impostor 
বলেছিলেন তার কোন উল্লেখ গ্রন্থকার করেননি! 


সতত 


২৮২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


শিবাজীরও সম্বন্ধে একদেশদশিতার ও অবিচারের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে । তাহার স্বদেশ- 
বাপীগণের নিকট তিনি সর্বববিধ রাজগুণের আধার এবং যুগবতার বলিয়! 
সমাদৃত হইলেও মুসলমান এঁতিহাসিকগণের নিকট তিনি পাপের প্রণোদক 
সয়তানের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পিত ।”২ সুতরাং “কৰি মুসলমান এঁতিহাসিক খাফি 
খাকে স্যার যছ্ুনাথ সরকারের মন্তব্যের সাহায্যে অপাংক্তেয় ঘোষণা করে 
শিবাজীর আদর্শ চরিত্র নির্মাণে ব্যাপৃত হয়েছেন। 


|] 11 

শিবাজী চরিত্রের নবনির্নাণ শুরু করেন উগ্রপন্থী মারাঠী কংগ্রেসনেতা 
বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬--১৯২০)। তীর মারাচী পত্রিকা “কশরী? (সিংহ)তে 
নান! প্রবন্ধ লিখে ও ‘হিন্দু মেলার ন্যায়’ স্বল কলেজের ছাত্রদের শরীরচর্চার 
আখড়া! স্থাপন করে তিলক মহারাষ্ট্রে এক নবীন আন্দোলন শুরু করেন এবং 
শিবাজীর সমাধি মেরামত ও ‘শিবাজী উৎসব” (১৮৯৫) প্রচলনের মাধ্যমে 
মারাঠী জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চরের চেষ্টা করেন। ‘His object was to 
stimulate hostility to ‘mlencchas’ (foreigners), Muhammadan 
and British.’ ১৮৯৬ লালের ছুভিক্ষ ও বোন্বেতে প্লেগের প্রাদর্ভাবের পর 
তিলক সরকার-বিরোধী আন্দোলনের যথার্থ স্থযোগ খুজে পান! ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন ‘কেশারী’ তে তিনি ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একটিতে 
তিনি ছুভিক্ষ প্রগীড়িত নহারাষ্ত্রীযদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে শিবাজী 
দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গ করে উঠে তার প্রতিষ্ঠিত স্বরাজের’ ছূর্দশা দেখে আতঙ্কিত 
(horrified) হয়ে উঠেছেন; যে বনিক ইংরাজদের তিনি রক্ষণাবেক্ষণ 
করেছিলেন. তারাই আজ তার দেশের এই ছুরবস্থার কারণ ।* অন্য প্রবন্ধটিতে 
শিবাজী কতৃক আফজল খাকে হত্যা করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। 
তিনি বলেন, যে মহৎ ব্যক্তিরা সাধারণ নীতিধর্মের অনেক উর্ধে; আফজল 
খাকে হত্যা করে শিবাজী কোন পাপ করেন নি 


১ বন্ধ, যোগীন্দ্রনাথ, শিবাজী, প্রস্তাবনা, পৃ /০._%০, 
a Dodwell, H. H, (ed), The Cambridge History of India, Vol VI, . 

Cambridge 1932, p 530. 
9 ibid, 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৮৩ 
“for the good of others. If thieves enter our home and we 
have not sufficient strength to drive them out, we should, 
without hesitation, shut them up and burn alive. God has 
not conferred on mlencchas the grant insciibed on copper plate 
of the kindom of Hindostan...... Do not circumscribe your vision 


like a frog in a well, Get out of the Penal Code, enter into 
the extremely high atmosphere of the Bhagwat Gita, and then 


১১2 


consider the actions of great men. 


প্রবন্ধ দুটির জন্য বন্দী তিলক বিচারে আঠারো মাস কারাদণ্ড লাভ করেন 
“বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্ৰ মল্লিক ও হীরেন্্রনাথ দত্ত তিলকের মোকদ্দমার 
সাহায্যকল্পে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থদংগ্রহ করিয়া পুণায় পাঠা ইয়াছিলেন ৷” 
এবং এ উপলক্ষে ‘সিডিশন বিল পাশ হইবার পূর্বদিন টৌনহলের জনসভায় 
রবীন্দ্রনাথ 'কঠরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।”২ ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের 
অধিবেশনে বাংলার প্রতিনিধি স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 


“For Mr. Tilak may heart is full of sympathy. My feeling 
go forth to him in his prison-house. A nation is in (629,৮7৩ 


বস্তুত তিলকের অনুপ্রেরণা বাংলা দেশেই সর্বাধিক আলোড়নের সুচনা} 
করে। এবং ১৯০৫ সালের লর্ড কাজনের বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলন প্রথমে বাংলাদেশে ও পরে সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিলকের 
শিবাজী উৎসবে অন্থ্প্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তীকালে লেখা তার 
সুপরিচিত ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতা ছাড়াও কথা ও কাহিনীর ‘প্রতিনিধি’ (৬ই 
কাত্তিক ১৩০৪) ; ‘বন্দীবীর’, ‘মানী’, পপ্রার্থনাতীত দান’, “শেষ শিক্ষা’, “হোরিখেলা? 
‘বিচারক’ ॥১৩০৬) ; ইত্যাদি মারাঠ! ও শিখ জাগরণ বিষয়ক কবিতা রটনা করেন। 
ইতিপূর্বে হিতবাদী সম্পাদক মারাঠা শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর শিবাজী সম্বন্ধে 


১ quoted in ibid p 550. 
২ মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, দ্বি, স, কলিকাতা 


১৩৫৩, পৃ ৩৪৬ 
৩ Dodwell, op. ০.5 p 551, 


২৮৪ ৃ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 
সাহিত্যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।১ সখারাম দেওঘরে যোগীন্দ্রনাথ বস্তুর 


ছাত্র ছিলেন এবং যোগীন্দ্রনাথকে তিনিই প্রত্যক্ষভাবে মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে উৎস্থক 
করে তোলন ।২ 


এর অল্পকালের মধ্যেই অক্লান্ত গবেষক (পরে স্যার) যছুনাথ সরকার 
আওরঙ্গজেব ও শিবাজীর ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন ও নানা পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধা- 
কারে তা প্রকাশ করতে থাকেন । এবং কিছুকাল পরে কবি যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রথমে 
তুকারাম চরিত* ও পরে শিবাজী (১৩২৫) কাব্য প্রকাশ করেন। এর পর স্যার 
যছুনাথের Shivaji and his tims প্রকাশিত হয় এবং এ গ্রন্থের একটি বাংলা 
সংস্করণ ও প্রকাশ করা হয়। এর অনেক পরে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৬, ৭ ও ৮ই 
চৈত্র স্যার যছুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা- 
মালারপে* যথাক্রমে 'মারাঠাজাতির অভুদয়’, ‘শিবাজী’ ও 'শিবাজীর পর মারাঠ। 
ইতিহাসের ধার!’ এই তিনটি বক্তৃতা দেন।৬ 





0৩ ॥ 


শিবাজীর ইতিহাস নির্মাণ-গ্রয়াসের এই বিপুল আয়োজন ও এর অনিবার্ষ 
ফল মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! প্রচার তৎকালেই 
মুসলিম-মানসে বিস্ময় ও প্রশ্নের সঞ্চার করেছিল! যোগীন্দ্রনাথের কাব্য প্রকাশের 


১ সখারাম গণেশ দেউস্ককের “ছত্রপতি শিবাজী” ঘাহিত্য, চতুর্থ বর্ষ, ১৩০০ সালের 
আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (পৃ ১৮২, ৩৬৯) ভাদ্র সংখ্যায় "শিবাজীর 
অহত্ব* নামে তিনি আর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখন (পৃ ৩৭৬)। 

২ বসু, যোগীন্ত নাথ, 1%০-৩০ 
১৯০৪ সাঁল থেকে স্যার যদুনাখ আওরগজেব সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। 596, 
Sarkar, Jadunath, Eistory of Aurangzib, Vol V, 1924, 496, ১৯১২ 
সালে প্রথম হুখণ্ড গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হয় | 996 ibid Vol I & II, 2nd edn. 
1925, p XVII, 
দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা! ১৩২৪! প্রথম সংস্করণের তারিখ এগ্রন্থে নেই । 

৫ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যয় বক্ত.তামালারূপে রচিত চারুচন্্র দত্তের রামদাস ও শিবাজা 
গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ সালে প্রকাশ করেন। 

৬ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ত্রিচত্বারিংশ ভাগ, কল্কাত৷ ১৩৪৩ পৃ ১--২২ ! 








আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৮৫ 


দুবছর আগে ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা আল এসলাম পত্রিকায় “এমলামাবাদী” 
মূল পারসী তথ্য নির্ভর, ক্রমশঃ প্রকাশ্য, আওরঙ্গজেব-এর ইতিহাস রচনা আরম্ভ 
করেন।* আওরঙগজেবের. বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সকল অভিযোগ খণ্ডন করাই ছিল 
তাঁর উদ্দেগ্ত।২ উক্ত বর্ষের আল এসলামে নরেন্দ্রনাথ লাহা লিখিত “ভারতীয় 
মুসলমান রাজগণের মাহিত্যসেবা ও শিক্ষা বিস্তার” প্রবন্ধটি গৃহস্থ থেকে পুণমু'দ্রণ 
করা হয়; অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এ আলোচনার আওরঙ্গজেব প্রসঙ্গ মুদ্রিত হয়।"* 
১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা থেকে আল এসলামে শেখ হবিবর রহমান 
‘আলমগীর’ উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন ।* ১৩২৪ সালের পৌষ সংখ্যা ভারতবর্ষে 
এবরাহিম খশ সাহেবের আওরঙ্গজেব প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে ফাল্তণ সংখ্যায় 
হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র প্রতিবাদ করেন; এই ‘প্রতিবাদের প্রতিবাদ” করেন “বেগম 
সৌদীমিনী খাতুন ;-- ভারতবর্ষে উপক্ষিত হওয়ায় প্রবন্ধটি আল এসলামে :৩২৫ 
সালের শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।* যোগীন্দ্রনাথ বস্তুর পাদটীকা শোভিত কাব্যে 
এসব সমকালীন তথ্যের অথবা ওগুলো ব্যবহারের কোন উল্লখ নেই। 


| ৪ || 


ইংরেজ এঁতিহাসিকেরা বাংলা ও মারাঠাদেশের এই অভূতপূর্ব সংযোগে বিস্মিত 
হয়েছেন 


১ অগ্রহায়ন ও পৌষ ১৩২৩ ও ভাদ্র ১৩২৪ সংখ্যায় প্রথম দ্বিতীয় ও পঞ্চম কিন্ত্ত 
মুদ্রিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি! পঞ্চম 
কিস্তিতেই প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে । (আল-এসলামের সংখ্যাগুলে। অধ্যাপক মুনীর 
চৌধুরী সাছেবের সৌজন্যে দেখেছি ।) 


২ আল এসলাম, দ্বিতীয় ভাগ, অষ্টম সংখ্যা, অগ্রহায়ন ১৩২৩, পৃ ৪৭৮ 


৩ এ, পৃ ৪৮৭-৪৯০ 


৪ বৈশাখ সংখ্যায় (পৃ ২১--২৮) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ এবং শ্রাবণ 
সংখ্যায় (পৃ ১৮৭--১৯৫) অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়! অন্যান্য 
পরিচ্ছেদ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি । 

& পৃ ২১৪--২২৩ ! 


২৮৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


Endeavours were even madeto introduce into Bengal, the very 
province which in pre-British days had been scourged by Maratha 
raids, the singularly inappropriate cult of shivaji”? 


ষছুনাথ সরকার যেন কৈফিয়তের আকারে তীর পূর্বোক্ত প্রথম বক্ত তায় বলেন 

‘অথচ বাঙ্গাল৷ ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন প্রাণের সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইয়াছে তেমন অন্য কোন দুই প্রদেশের মধ্যে হয় নাই । নবাবী আহলে 
বর্গীর হাক্লামা ঝাড়ের মত বাঙ্গালার উপর আঁসিয়। পড়িয়াছিল ও চলিয়। গিয়াছিল। 
কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে মতিলাল ঘোষ ও তিলকের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব, বা বলীয় 
শিক্ষিত জনমতের উপর গোখলের রাজত্ব ন! ধরিয়া, এখানে সাহিত্য ক্ষেত্রে 
ছুই জাতির সমনৃয় একটু ভাবিয়৷ দেখুন। রা'জপুতানার পরই মহারাষ্্র ইতিহাস 
বাঙ্গাল! সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী অন্থু প্রাণিত করিয়াছে । রমেশ দত্ত রাজ"পুত 
জীবনসন্ধ্যার পরই মারাঠ। জীবনপ্রভাতের কিরণ দেখিয়। উৎফুল্ল হন 1... 
সত্যেন্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বৃহৎ পাহিত্য-প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ 
মহারাষ্ট্রের দক্ষিণপ্রান্তে কারওয়ার বন্দরে সেই “তোমায় চিনি ওগো বিদেশিনী”এক 
দেখিয়াছিলেন, গুজরাঁতের আহমদাবাদের শাহীবাগের পুরাতন প্রাসাদে 
ক্ষধিত পাষাণের মধ্যে অতীতের জীবন্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া “সব ঝুটা হ্যার” 
এই সত্য বুঝিয়াছিলেন : রমেশচন্দ্রের কর্ধজীবন একটি মারাঠি রাঁজ্যেই অবশেষ 
হয়! আর বঞ্চিমের অনুবাদক ও অন্ুকারিগণ মার1ঠ] সাহিত্যে এক যুগান্তর 
আনিয়। দিয়াছে ।” ২ 


শিবাজী ও মারাঠাদের সম্বন্ধে তৎকালীন এই রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ওৎসুক্যের 
প্লাবনেই যোগীন্দ্রনাথ বস্তু শিবাজী কাব্য রচনার প্রেরণারস খুজে পান। 
প্যারাসপিন এবং সরকার ছিলেন তার প্রধান তথ্যকেন্দ্র। খাফি খা-নির্ভর বলে 
ডাফের বর্ণনা তিনি উপেক্ষা করেছেন। 

প্রসঙ্গত শিবাজী চরিত্রের নবনির্মাণের পদ্ধতির সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা যেতে 
পারে। বলাবাহুল্য যদুনাথ সরকার তিলকের অনুরূপ উগ্রপন্থী আদৌ ছিলেন না এবং 


১ Cambridge History of India, Vol VI, p 551. 

২ সাঁ-প-প, ১৩৪৩ পৃ ১-২ 

৩ Duff,’ James Cuninghame Grant, A History of the Mahrattas. 
revised and enlargededn. with an introduction by Edwards, 
S. M., in two vols, Humphrey Milford, Oxford University Press, 
London, 1921. 
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. “মারাঠা সরদারদের হাত করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য আহমদনগরের সুলতান 
এবং মুঘল বাদশার স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে নিলাম চলিতে লাখিল। 
শাহজীর শ্বশুর, শাহজীর খুড়া, প্রভৃতি এবং পরে স্বয়ং ।শাহজী একবার এপক্ষে 
ফোগ দেন, আর বেশী জাগীর ও টাকার প্রলোভনে ও পক্ষে সৈন্য দল লইয়া 
পার হন। এইরূপ কাজ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালমর চলিয়াছিল 1১ 


'শাহজী কতৃক হিন্দু স্বরাজ স্থাপনের চেষ্ট। তো হয়ই নাই, বরং তিনি হিন্দু 
* সাআঁজ্যের অবশিষ্টাংশ লুট ও ভাগাভাগি কাজে সুলতানদের অন্যান্য কর্মচারি- 
গণের সহিত প্রচুর সহায়তা করেন ।”২ 


শিবাঁজীর সফলতা মূলেও এই শঠতার অভাব ছিলন1। শিবাজী 
“প্রবল পুরাতন প্রতিত্বন্দীকে আক্রমণ করিতে অথবা সময় বুঝিয়। মৈত্রী 
করিতে, দ্বিধ। বোধ করেন নাই । কোন ভুলের চাল চালেন নাই | ...ভারতে 
এরূপ চিরসফল সুবিধাবাদী ম081105 ০০:18015 আর দেখা যায় নাই ।”৩ 


এবং “শিবাজীর মৃত্যুর বিশবছরের মধ্যেই তাহার রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল |”, 
“সর্বশেষ ১৫ বৎসর ধরিয়া মারাঠা ইতিহাস, পেযোযার.. পক্ষে ত্ীত্র ব্ষিনম : 
এবং আমাদের পুঙ্ষেঅনীম লজ্জার ও" শোকের বিষয় 1৮ -. 


কিতা দ্ধ আওরঙ্গজেব চরিত্রের মহত্বের পাশাপাশি তার দুর্বলতার 
কথা যত উচ্চস্বরে স্যার যদুনাথ ঘোষণা করেছেন ততখানি স্পষ্টকণ্ঠে শিবাজীর 
প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেননি । 


প্রসঙ্গতঃ শিবাজী চরিত্র সম্বন্ধে ডাফের উক্তি স্মরণীয় ঃ 

Shivajee was patient and deliberate in his plans, “ardent, resolute 
and presérvering in the execution; but, even in viewing the 
favourable side, duplicity and meanness are so much intermixed 


১ সা-প-প্, ১৩৪৩, পৃত 
২ ত্র, পৃ৭ণ 
৩ এঞঁ,পৃূ ১১,১৪ 
৪ এঁ,পৃ১৯ 
৫ ত্র, পৃ২২ 
৬ Sarkar, 38007125005 শী of Aurangzib, ৬০1] & হা, 0 00 
Vol V, Chapter 63. 
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তশর এতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাও সর্বজনবিদিত। তাই তাকেও কিছুটা! আবেগাকুল রূপে 
দেখাটা নিঃসন্দেহে বিশ্ময়োদ্রেকী। খাফি খাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন 


“Khafi Khan’s History a gossipy and unreliable work which enjoys 
an undeserved reputation among Eutopean Scholars on account 
of its pleasant style and arrangments and freedom from the dry- 
ness of treatment chararteristic of most Persian annals” ১ 


কিনকেড ও প্যারাসনিস খাফি খাঁর বর্ণনা অগ্রাহ৷ ঘোষণা করেছেন একারণে যে, 
খাফি খা শিবাজী প্রসঙ্গে সর্বদাই ‘the vile infidel’ ‘that hell dog’ ইত্যাদি 


ব্যবহার করেছেন। ২ অথচ অন্যদিকে Ellio-এর উক্তি £ এ গ্রন্থটি হচ্ছে 
One of the best and most impartial Histories of Modern India.s 


এবং খাফি খঁ। সর্বদা শিবাঁজীকে কটুক্তি করেননি; এমনকি আফজাল খাঁ 
হত্যার দৃশ্যেও শিবাঁজীকে “শয়তানের বাচ্চা'-জাতীয় কোন সম্বোধন নেই ।£ 
বরং শিবাজী চরিত্রের গুণাবলীর যে বর্ণনা খাফি খাতে আছে--তার রাজ্যশাসন 
ও স্বধর্মনিষ্ঠা--তার অতিরিক্ত কথা, ভক্তি-আতিশয্য বাদ দিলে, পরবর্তী গবেষক- 
গণও উপস্থিত করতে পারেননি ।' অবশ্য সত্যনিষ্ঠ . স্যার যছনাথ মারাঠ! 
চরিত্রের শঠতার কথা বারংবার বলেছেন ঃ টং 


YLT ৩১ 


১ The Modern Review 1907 p 200. { 

R Kincaid C:A,.& Parasnis, Rao Bahadur D. B. A History of the 
Maratha People, Vol IL, Humpbhray Millard, Bombay 1918, p 164, 

৩S Elliot, Sir H. M and Dowson, John, The History of India, as told 


by its own Historians, The Muhammadan Period, Vol. VIL, Trubner 


and Cv. London 1877, p 207 (Muntakhabu-l-Lubab by Mubammad 
Hashim, Kbafi Khan). | 


8 See Khafikhan, Muntakhabu-l Luba’b, Elliot& Dowson, op. Cit. 
Pp 258—61 

¢ ibid, p 305: - 
সরকার, যদুনাথ, শিবাজী, এম, সি, সরকার এণ্ড সঙ্গ, তা, বি, পূ ২৬০; 
Modern Review 1907, p 150, 411 ; Sarkar, J. N, Shivaji and his 
Times, Calcutta 1919, p 474. 
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with his schemes and so conspicuous in his actions that the 
offensive parts oia worse character might be passed over with 
less disgust. Superstition, cruelty, and treachery are not only 
justly alleged against him but he always preferred deceit to open 
force when both were in his 000,১১১ 


অথচ পিতৃ-চরিত্র ও সামগ্রিকভাবে মারাঠা চরিত্রের অতল দুর্বলতা বশত 
শিবাজীর এতিহ্যহীনতা ও অপদার্থ পুত্র ও অন্যান্যদের চরিত্রদোষে উত্তরসুরী- 
হীনতার২ কথা স্পষ্টত স্বীকার, করেও স্যার যদুনাথ শিবাজী চরিত্রে এ সবের 
কোন প্রভাব লক্ষ্য করেননি ।* শিবাজীকে এই অকলঙ্করূপে, হিন্দুজাগরণের 
আদর্শ নায়করূণপে প্রতিষ্ঠার এবং একটি স্বভাব-বর্গা, লুষ্ঠনপ্রিয় জাতিকে জাগরণের 
প্রেরণা হিসেবে কল্পনা করার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য তিলকের ভাষাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত 
হয়েছিল; যোগীন্দ্রনাথ বন্থ কাব্য-প্রেরণার সঙ্গে এই চেতনাকে অধিকতর আবেগ- 
ভক্তি-বিহ্বলতা-মণ্ডিত করে প্রকাশ করলেন। যোগীন্দ্রনাথ শিবাজীর ভবানী- 
ভক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “তাহার বাহুবল কি ধৰ্ম্ম বল তাহার কৃতকার্য্য- 
তার কারণ, নিরপেক্ষ এভিহাসিকের তাহা বিচারযোগ্য।” এক্ষেত্রে স্যার যছু- 
নাথ কর্তৃক উদ্ধত রবীন্দ্রনাথের উক্তিই পুররুল্লেখ কর! যেতে পারে | 
“শিবাজী এমন কোন ভীবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহ] হিন্দু-সমাজের 
মূনগত ছিদ্রগুলিকে প্ররিপুর্ণ করিয়া দিতে পারে । নিজের ধর্ম বাহির হইতে 
পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়। তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র 
বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও সফল হইবার নহে । ...ভেদবুদ্ধিকেই 
মুখ্যতঃ ধৰ্ম্মবুদ্ধি বলিয়। জ্ঞান করিয়া ...শতদীর্ণ ধর্মাপমাজের স্বরাজ্য এই 
সুববহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোন মান্থুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ তাহ। 
বিধাতার বিধান সঙ্গত হইতে পারে ন| 1১5 


১ 006, op.cit., 0229, 

২ সরকার, যহুনাথ, শিবাজী, পূ ১১, ২৫০--২৫৯ 

৩ এ, পু ২৫৯--২৬৩; সা-প-প, ১৩৪৩, পু ৭ 

৪ সরকার, যহুনাথ পূর্বোক্ত, পু ২৫৩--৪, উদ্ধৃত । 
--৩৭ 
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1) ৫11 
আমাদের বর্তমান আলোচনার আলোকে শিবাজী কাব্য বিচার শুরু করলে 
কবির কল্পনার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। 
প্রস্তাবনায়' কবি পুনর্বার বলেছেন, “পৃখীরাজের ন্যায় এই মহাকাব্যেও, 

জাত্তিধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া এতিহাসিক তত্ব আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। ব্যক্তি 
বিশেষের মুখে এক দিকে ‘কাফের’ এবং অপর দিকে শ্রেচ্ছ' শব্দের প্রয়োগ 
পাত্রোচিত বা কালোচিত বলিয়! গণন! করিলে হিন্দু, মুসলমান কাহারও বিরক্তির 
কারণ থাকিবে না! যদি কোথাও নিন্দা বা দোষারোপ থাকে, তবে তাহা 
জাতির বা ধন্মের নহে, ব্যক্তি বিশেষের আচরণের জন্যই আছে।” এবং উভয় 
জাতির সম্বন্ধে” কবির অভিমত 

“পাপে ধ্বংস, পুণ্যে স্থিতি, বিধি বিধাতার ; 

করে পাপ হিন্দু, নাহি পাবে অব্যাহতি ; 

করে পাপ মুসলমান, ন! পাবে নিস্তার 1 


কবি তার আপন উদ্দেশ্যের কাছে পরিপুর্ণরপে সাধু । সমকালীন যুগের 
জাগরণের আদর্শ হিসেবে শিবাজীকে প্রতিষ্ঠার সাধ্যায়ত্ত প্রয়াসে তিনি অশ্রাস্ত 
থেকেছেন । এবং বলাবাহুল্য, সে কারণেই, বারংবার ঘোষণা সত্বেও কাব্য রচনা 
কালে হিন্দু, মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি 
শিবাজী চরিত্রের নব নির্মাণের ভক্তির আতিশয্য তার সহুদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে । 
কাব্য শুরু হবার আগে গ্রন্থাভাসে” দৈববানী__ 
“নিয়ন্ত) বিশ্বের 
সত্যধন্ম ভ্ৰষ্ট ; হিংসা দ্বেষে জঙ্ভরিত 
নিরখিয়। হিন্দুগণে, পাঠাইল! হেথা, 
শাস্তারপে মুসল্মানে। কাধ্য তার শেষ 
সমাপ্ত বিধবংস ; এবে স্ষ্ি প্রয়োজন 
তাই, নিজ কৰ্ম্মফলে, মুসলমান এবে 
হবে অপস্থত ; নব অভিনেত্দল 
. প্রবেশিবে রঙ্গমঞ্চে 1” 


প্রথম সর্গে শিবাজী দিল্লী এবং বিজাপুরের দ্বৈত শাসনে ছু্দশা গ্রস্ত মহা রাষ্ট্রের 
কৃষকদের রক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেন । 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৯১ 


দ্বিতীয় সর্গে সাধু সংকীর্তনের আসরে রামদাসঃ তুকারামঃ ও শিবাজী। 
বিঞ্জাপুর সৈন্য আগমনের সংবাদে রামদাস কোপ প্রকাশ করলে শিবাজী শক্ত 
দমনে চললেন! তুকারামের সঙ্গে কথোপকথনে রামদাসের উক্তিতে নবীন সেনের ত্রয়ী 
কাব্যের মুল বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হলঃ শিবাজীর বীরত্ব, রামদাসের জ্ঞান ও 
তুকারামের প্রেম ‘তিন হলে সন্মিলিত’ 'মহাকার্ধ' সাধিত হবে৷ রামদাঁস বললেন, 
বিজাপুর গোলকুপ্তার মতই “পাপে পূর্ণ শ্রেচ্ছরাজ্য, ‘পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃহত্যা, বিলাস- 
বাসনে জর্জরিত” ৷ হিন্দুর উথ্থানে'র এই ‘অন্থুকুল কাল’; “বাহুবলে'র সঙ্গে 
ধর্মবল' যোগ করে এখন ‘অসাধ্য সাধন” করতে হবে। 


তৃতীয় সর্গে শাহজী শিবাজীর দস্থ্য প্রকৃতির জন্য দাদ।জীকে অন্ুযোগ করলে 
শিবাজী বললেন যে, মরাঠা জাতির ছূর্দশা প্রতিকারের জন্য তিনি চেষ্টা করছেন, 
দন্থ্বৃত্তি তিনি গ্রহণ করেন নি।১ শিবাজী বিজাপুরের শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান 
শাসকের অত্যাচারের বিস্তৃত বর্ণনা করলেন! তর্কে পরাজিত হয়ে শাহজী পুত্রকে 
আশীর্বাদ করলেন। পাদটীকায় সখারাম গণেশ দেউস্করের প্রবন্ধের উদ্ধ তিতে 
শাহজীর চরিত্রের মহত্ব ও তার স্বতত্ত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বাসনার কথা বলা হয়েছে। 


স্যার যছুনাথ সরকার এ গল্প ভ্রান্ত মনে করেছেন ; শাহজীর চরিত্র হীনতা৷ ও শঠতা 
সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই তার মত উদ্ধত হয়েছে। 


চতুর্থ সর্গে শিবাজীর ইন্দ্রিয় বিজয়ের কথা৷ বলা হয়েছে । বন্দী 'যবনাঁধিপ? 
মৌলনা আহমদের পুত্রবধুকে ‘মা’ সম্বোধন করে শিবাজী সকলের সপ্রশংস দৃষ্টির 
সন্মুখে তাঁকে মুক্তিদিলেন। পারস্ত তথ্য নির্ভর স্যার যছুনাথের বর্ণনা অবলম্বনে 
এই সর্গটি লিখিত। 


পঞ্চম সর্গে শিবাজীর আচরণে রুষ্ট বিজাপুর সুলতান শাহজীকে পুত্রের ব্যবহার 
সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দাবী করলে শাহজী নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করলেন। স্থলতান 
তাকে বন্দী করে মুক্তিপণ হিসাবে শিবাজীকে আত্মসমর্পনের আদেশ দিলেন। 


১ প্রসঙ্গত স্মতব্য, ‘‘Shivaji become the leader ofa band of lawless 
youths ready to follow him in any raid whether against the wild 
beast of their native hills or the Mohammadan doweller in the 
plane,” Trotter, L.J., History of India, Society for promoting 
Christian knowledge. London, n. d., p. 137. 
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ষ্ঠ সর্গে মহারাষ্ট্ররমনীরা রাজপুতনারীদের মত বীরত্বকথায় মগ্ন। এমন সময় 
শাহজীর কারাদণ্ডের সংবাদ এল ৷ 


সপ্তম সর্গে শিবাজী নিজের অপরাধের জন্য নিরপরাধ পিতা” শাস্তি ভোগ 
করবেন ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত । মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে আত্মসমর্পন ভিন্ন অন্য 
উপায় অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কেননা মুসলমানের সঙ্গে সন্ধি করলেও 
মুসলমান তার “গোহত্যা, প্রতিমাধ্বংসস্বভাব ত্যাগ করবে না। তাছাড়! “বন্দী 
পূজ্য পিতৃদেব, বন্দী মাতৃভূমি'**যবনের করে” শিবাজীর পিতৃউদ্ধার কাব্যে উহ । 


অষ্টম সর্গে ইন্্রায়নী তীরে" ‘সঙ্ধীতন রসগগ্র তুকারাম। তিনি শিবাজীর 
সভায় যেতে অসম্মত হওয়ায় ছদ্মবেশে শিবাজী স্বয়ং তার সঙ্কীর্তন শুনতে 
এলেন! শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ পুত্রের মতি বদলের জন্য প্রার্থনা 
করলে তুকারাম শিবাজীকে তার কতণ্য স্মরণ করিয়ে দিলেন।১ 


নবম সর্গে প্রতাপগড়ে শিবাজীর দেবী পুজা। 
দশম সর্গে শিবাজীর পত্নী সখীবাইয়ের মৃত্যু! মৃত্যু দৃশ্য ভৌতিক। 


একাদশ অর্গে শিবাজী কর্তৃক “আত্মরক্ষার্থে, আফজুল খাকে হত্যা। 
কবিছিন্দু মুললমানে'র বীরধন্মের পার্থক্য প্রদর্শন করে শিবাজীর ওদার্ব প্রতিপন্ন 
করার জন্য শিবাজীর 'আফজুল বুরুজ’ নির্মাণের কথা উল্লেখ করেছেন। স্ষ্টত 
স্বীয় কীতি-ঘোষণার উদ্দেশ্য শিবাজী কর্তৃক নিসিত এই স্তস্তের প্যারাসানিসকৃত 
ব্যাখ্যা কবি ব্যবহার করেছেন। দ্বাদশ সর্গে শিবাজী হিন্দু মুসলমান যুদ্ধের পরিণাম 
চিন্তায় বিমর্ষ, রামদাপ তার সংশয় নিরসনের জন্য বললেন__ 
শার্দ লের সনে আছে মানবের 
যে প্রভেদ, বল তুমি আছে কি ত! এবে 
মোগল মারাঠি) মাঝে? 


মোগল টৈন্যেরা “বেতনের তরে” রক্তদান” করে “কিন্ত মারাঠা সৈনিক দেশধর্মরক্ষ। 
তরে প্রবৃত্ত সমরে; ৷ 


১ বস্তু, যোগীন্দরনাথ, তুকারাম চরিত, পৃ ৮১--৩ এই ঘটনাই বিশ্বত হয়েছে। 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৯৩ 


ত্রয়োদশ সর্গে আরংজীবের গোড়ামীর বিস্তৃত বর্ণনা ও তার হিন্দু 
সের সংকল্প গ্রহণ এবং দূতমুখে পাশাপাশি পিবাজীর "পুণ্য? চরিত্র ব্যাখ্যা । 


চতুর্দশ সর্গে সন্ধির জন্য শিবাজীর আগ্রা গমন । শিবাজীর বিশ্বাস 


বটে আরংজীব 
পাপাচারী, কিন্ত তার ন! হবে সাহস 
বন্দী করিবাঁরে মোরে ১.১. (২৩৩) 
পঞ্চদশ সর্গে আগ্র! দুর্গে অবরুদ্ধ “রোগজীর্ণ কলেবর' সাজাহান ও তার বন্য 
জাহানারা । জাহানারা শিবাজীকে মারাঠা দু বলে উল্লেখ করে “বন্দী” অবস্থায় 
. তার আগ্রা আগমনের কথা বললে সাজাহান বললেন “সে তে! দস্থ্য নয় তেজস্বী 
কৌশলী বীর” পরে আরংজীব এলে সাঞ্জাহান শিষ্ট ব্যবহারে শিবাঁজীকে 
বশ করতে পরামর্শ দ্রিলেন। কিন্ত আরংজীব বললেন 
মিত্রতা কাফের সনে ?... 
ফল হবে তার 
প্রেতপুজা, অনুবাদ ভুতের কাহিনী । 


তখন আরংজীব শাজাহানের অবস্থা জানতে চাইলে পিতাপুত্রে প্রবল বাক- 
বিতগ্ডা হল। শাজাহান অভিশাপ দিলেন শিবাজীই আরংজীবের ‘কাল’ হবে। 
এই সর্গের বর্ণনা যদুনাথ সরকারের বর্ণনানুগ 1 

ষোড়শ সর্গে শিবাজীর বন্দীত্ব। নাগরিকদের কথোপকথনে হিন্দু মুসলিমের 
শক্তির তুলনা ভবানী কর্তৃক শিবাজীকে অভয় দান। 

সপ্তদশ নর্গে পীড়ার ভাণ করে শিবাজীর পলায়ন ও আরংজীবের ক্রোধ । 
বন্দীদশা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত শিবাজী তীর্থ দর্শনে ব্যস্ত; তার মাতা জিজাবাই 
রাজার্ক্ষা করছেন; অথচ আওরংজীব নিরুপায় ! 


অষ্টদশ সর্গে শিবাজীর বিজিত রাজ্য পুনরুদ্ধার । আরংজীব বিশ্বনাথ মন্দির 
ধ্বংস করলে প্রতু৷ত্তরে শিবাজী সুরাটবন্দর লুগ্ঠন করলেন। সালহের যুদ্ধে মোগল 
পক্ষের পরাজয় হলে মোগলসেনাদের প্রতি শিবাজী সদয় ব্যবহার করলেন । 


১9119 Jadunath, History of Aurangzeb, Vol II, 3rd edn. 1928, 
ch XXX, p 122—~ 145, 


২৯৪ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


উনবিংশ সর্গে শিবাজীর ছত্ৰপতি’ উপাধি গ্রহণ ও অভিষেক । 
বিংশ সর্গে শিবাজীর রাজ্য শাসন; পুত্র সম্তুজীর দূর্যবহারে ক্ষোভ; 
রোগশধ্য গ্রহণ ও মৃত্যু । রাজ্যশাসন প্রসঙ্গে শিবাজীর হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে 
সমব্যবহারে এবং স্বধর্ম্মপ্রীতি ও জ্ঞানীগুণী প্রতিপালনের কথা বলা হয়েছে। 
শিবাঁজীর মৃত্যুতে রামদাসের কণ্ঠে কবি বললেন 
ধন্য জন্ম তব 
সাধিয়াছ মহাকার্ধ্য, দেখায়েছ তুমি 
লুপ্ত বীর্য নহে হিন্দু; লাগুন। পীড়ন, 
বহু শতবৰ্ষ ব্যাপী, করে নাই তার 
শক্তিলোপ মহারাজ্য স্থাপনে, রক্ষণে। 
পালি হিন্দু মুসলমানে বুঝায়েছ তুমি 
স্বধন্মানরাগ নহে পরধর্মদ্ধেষ | 
ছিলে রাজ! কিন্তু দীন ; সংসার সন্ন্যাসী 
কৰ্ম্মী কর্মফলত্যাগী। কুলিশ কঠোর 
কুসুম কোমল ; যুগ অবতাররূপাঁ। 
জাগিবে তোমার নামে সুপ্ত হিন্দুজাতি 1” (৩৩৬-৮) 
স্বতরাং স্পষ্টতই কবি শিবাজীর চরিত্রে মহত্ব সম্পাদনের জন্য স্বীয় প্রচারিত 
আদর্শ_হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি_বজায় রাখতে পারেননি। বিশেষত 
. আরংজীব চরিত্রকে শুধুমাত্র গড়া ও পাষণ্ড হিসেবে উপস্থিত করা, তার মহত্বের 
প্রতি বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত না করা এবং পক্ষান্তরে শিবাজীকে অর্বদোষ মুক্ত পুণ্যবান 
মহত্রপে উপস্থিত করার সরলচিত্ত প্রয়াস কবির. চিস্তাদৌবর্ধল্যের স্পষ্টপ্রমাণ। 
যোগীন্দ্রনাথ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুশয্যায় তার ‘বহু পত্বীকতা” একটি দোষ বলে উল্লেখ 
করেছিলেন কিন্তু শিবাজী প্রসঙ্গে সেটুকুও তিনি বর্জন করেছেন অথচ এ প্রসঙ্গে 
স্তার যছুনাথের উক্তি | 
‘she (Shivaji) did not rise above the ideas and usage of his age 
which allowed a plurality of wives and the keeping of concubines 
even among the priestly caste, not to speak of Warriors and 


Kings. > 


3 Sarkar, Jadunath, Shivaji and kis times, p 490 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৯৫ 


৩ 
যোগীন্দ্রনাথ বস্তুর কাব্যের সমকালীন সমাদর উল্লেখযোগ্য ৷ পৃথ্বীরাজ কাব্য 
প্রকাশের পর বৎসরই ২৫শে মার্চ রবিবার অপরাহ্কে, কলিকাতা রামমোহন 
লাইব্রেরী গৃহে’ যুগের গৌরব” নামে যোগীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ; 
কলকাতার প্রায় সকল প্রখ্যাত জ্ঞানীগুণী এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন? সভায় 
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বক্ততাপ্রসঙ্গে বলেন “পৃথ্বীরাজ প্রণেতা বঙ্গের 
শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে আসন পাইবার যোগ্য ।””২ সভাপতি কৃষ্ণনগরাধিপাঁতি মহারাজ 
ক্ষৌণীশচন্দ্র কবিকে “কবিভূষণ” উপাধিতে ভূষিত করতে যেয়ে বলেন “পুথ্বীরাজ 
মহাকাব্য নবযুগের গৌরবকেতন” | ১৩২৪ সালের বৈশাখ সংখ্যা মালঞ্চ 





সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এই সভার বিস্তৃত বর্ণনা লেখেন তার “কবির 
সম্বর্ধনা” প্রবন্ধে । প্রসঙ্গত. কালীপ্রসন্ন মন্তব্য করেন, “তাহার (যোগীন্দ্রনাথ) 
অক্লান্ত লেখনী সহস্র পথে মাতৃ ভাষার সেবা করিয়াছে, কিন্ত একদিনের জন্যও 
কাহাকে বিদ্ধ বা ব্যথিত করে নাই” pr 


অমৃতবাজার পত্ৰিকা, নব্যভারত, প্রবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, 


PUES OE EEN ERIE ECE SE RE EEE EEN ১ পিপিপি 


বেঙ্গলী, সাহিত্য সংহিতা ও কায়স্থপত্রিকায় পৃর্বীরাজের ভুয়সী প্রশংসা করা হয়। 





“ইছ। বর্তমানে কালোপযোগী এক সন্বোহন মন্ত্র 1... স্বদেশপ্রেমময়, স্বাত্বিকত৷- 
পুর্ণ এরূপ মহাকাব্য এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। (নব্যতারত) 


“পৃর্থীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদঘোরী, প্রভৃতি এতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র চিত্রণ কৰি 
নৈপুণ্যের সহিত করিয়াছেন।” (প্রবাসী) 


প&্রতিহাসিক টিক। টিপনীর) এত বন্ধনের মধ্যেও তাহার রসভঙ্গ ঘটে নাই ৷”? 
€(হিতবাদী) 


“পৃর্থীরাজ মহাকাব্য জাতীয় জীবনের পতনের ইতিছাস। মহাকাব্যের এমন 
বিষয় আর নাই । মেধনাদবধ ব। বৃত্র সংহার পৌরাণিকী কাহিনী ; তাহার সঙ্গে 


১ পুর্বীরাজ কাব্যের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 


২৯৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৩৮ 


মানবজীবনের বাস্তব সম্পর্ক নাই | কিন্ত পূর্থীরাজ আমাদেরই একজন তাহার 
পতন আমাদের জাতীয়.পতনের ইতিহাস 1” (সন্জীবনী) 
“এতদিন পরে প্রকৃত মহাকাব্য পাইলাম ।'” (বঙ্গবাসী) 


“The book deserves to bo ranked with the master pieces of cur 
literature.” (Bengali) 


“আমাদের বিশ্বাস এই মহাকাব্যের আদর হইবে : যাদ ন! হয় তাহ। হইলে বুধিব 
বাঙ্গালী পাঠক কাব্যাম্ৃত রসাস্বাদের শক্তি হারাইয়াছেন।” (সাহিত্য সংহিতা) 


“কবি স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায়, অসত্তহার। হুইয়া, উচ্চভাবপুর্ণ যে সঙ্গীত 
গাহিয়াছেন, তাহ? প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়! দেশ-মাতৃকার 


সেবায় আত্মনিয়োগে উছ্‌ দ্ধ করাইবে ; আত্মমর্ধ্যাদায় উদ্বোধিত করিয়। তুলিবে :... 
উৎকট কাব্য ও কবিতার যুগে এরূপ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য প্রকাশিত হওয়া 
বঙ্গভাষ। ও বাঙ্গালীর লৌতাগ্যই বলিতে হইবে 1” (কায়স্থ পত্রিকা) 


এছাড়া “বঙ্গীয় নবম সাহিত্য সন্সিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশ 
চন্দ্র বিদ্যাভযণ” বঙ্গীয় দশম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়, অন্বিকাচরণ মজুমদার, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, যদুনাথ মজুমদার, 
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও কাব্যের প্রশংসাপত্র রচনা করেন । 


শিবাজী কাব্য যুগের উদ্দীপ্ত উত্তেজনার অভিনন্দন আরো বেশী পরিমাণেই 
লাভ করেছিল। নিয়োদ্ধত মস্তব্যসমূহে তার কিছুটা পরিচয় মিলবে । 


“The diction of Shivaji is most elegant and classical. The 52516 
as elegant and pure as almost Miltonic,...” (The Bengalee) 


“notable contribution to Indian history and poetry. It is hisiory 
rationalised, poet-y spiritualised, The fruit, as itis, of wide 
reading, great industry of research and. scholarly zeal, the wuole 
thing has about it the vivifying touch of a master poet to 
render it irresistibly fascinating,’’ (The Hindoo Patriot) 


‘What tothe historians and scholars has been revealed by 
antiquarians and historiausina critical, dry and matter of fact 
Way, has been presented by the poet of ‘Shivaji’ to his readers 
in an eminently fascinating and convincing manner,” 

| (The Indian Messenger) 


আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র ২৯৭ 


‘Jn Jogindra Babu, historic erudition, the gift of poesy, the love 
of country, which is not afraid to speak unpleasant truths, are 
combined with the political insight and the desire to utilise his 
rare talents to the best advantage in the service of the country.” 
(The Modern Review) 


“যাহাদের কিছুই নাই, তাহারাও যে মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে; শিবাজী 
এই শিক্ষাদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে” (সঞ্জীবনী) 


“আমর! যে শত পাপে পাপী, আমাদের পরাধীন্তা, দাসত্ব, দারিদ্র্য, দৈন্য, 
দুভিক্ষ, মহামারী, অপমৃত্যু, হাহাকার প্রভৃতি যে আমাদের জাতীয় পাপরাশিরই 
প্রায়শ্চিত্ত, এ কথা৷ যোগীন্দ্র বাবুর পুর্বের কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক এরূপ ভবলস্ত 
ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই ৷ সকলেই আমাদের অতীত দ্বর্ণযুগের 
(স্বর্ণম্বগ ?) বর্ণনায় ব্যস্ত ছিলেন, যেছেতু তাহাতে জাতীয় আত্মাদর পুষ্ট হয়, 
ও করতালি এবং অর্থ উভয়েরই লাভ হয়। পক্ষান্তরে জাতীয় দোষোদঘাটন 
চেষ্টায় স্বদেশবাসীর নিকট প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দালাভের সম্ভাবনাই বেশী । এই 
লাভ-ক্ষতিমূলক, পাটোয়ারী বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া, সৎসাহসে নির্ভর 
করিয়া, সত্য কথা বলিতে অগ্রসর হইর?, যোগীন্্র বাবু যে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতা 
দেখাইয়াছেন, অতীত-গৌরব মুগ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা বস্তুতঃ হর ভ। 
(প্রবাসী) 
“পূর্থীরাজ ও শিবাজী ভারত-অভার্থান যহাযজ্ঞের দুই দুই মহ! আহুতি ৷... 
জাতীয় উত্থান যদি এদেশে কখনও হয় এই দুই অমূল্য গ্রন্ছই তাছা'র সহায় হইবে ৷ 
(নব্যভারত) 


‘বর্তমান কালে সামাজিক প্রবন্ধ, স্বপ্নল্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং “শিবাজী 
মহাকাব্য” যুবকদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য বলিয়াই মনে হয়” 


(এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তীবহ) 


লক্ষ্যণীয় যে পৃথীরাজ ও শিবাজীর সমকালীন সমাদর প্রধানতঃ এদের বিষয়- 
গৌরবের জন্য। যোগীন্দ্রনাথের কবি শক্তি ছিলনা এমন নয়, কিন্তু বিষয়প্রাধান্থে 
তা কখনই উজ্জল হয়ে ওঠে নি! এবং বস্তুত তাঁর সমকালীন পত্র পত্রিকায় এসব 
উচ্ছুসিত মন্তব্য ব্যতীত তার কাব্যের কোন যথার্থ সমালোচন? ইতিপূর্বে লিখিত 
হয় নি। বলাবাছলা, আমাদের বর্তমান আলোচনাই যোগীন্দ্রনাথের কাঁব্য-মূল্যায়ণের 
প্রথম প্রচেষ্টা । 

টি 
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৮ সঞ্জীব চৌধুরী 


১ 
সবশেষে আর একজন অনালোচিত কাহিনীকাব্যকারের পরিচয় দিচ্ছি । সঞ্জীব 
চৌধুরী লিখেছিলেন পাঠান গৌরব কাব্য ৷" প্রসন্নকুমার নাগের সঙ্গে সঞ্জীব 
চৌধুরীর একটি বিষয়ে মিল স্পষ্ট; সপ্তীত চৌধুরীরও তার কাব্যের রচনাকাল 
বাঁ প্রকাশকাল উল্লেখ করেননি । তবে প্রপন্নকুমীরের জীবন-পরিচিতি নেই তার 
কাব্যে, আর সঞ্জীব চৌধুরী আখ্যাপত্রে লিখেছেন যে তিনি নেপাল কলেজে 
ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক’ এবং আনন্দমোহন কলেজ ময়মনপিংহ প্রভাঁতকুমার 
কলেজ, কান্টাই ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের “ভূতপুরর্ব অধ্যাপক’ ৷ 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রথম উপস্থিতির তারিখ অনুযায়ী, মনে হয়, 
পাঠান গৌরব কাব্য সম্ভবত মাত্র বছর ত্রিশ আগের রচনা। গ্রন্থকার তার কাব্য 
এক কপি ডাঃ এস, কে, দে, মহাশয়কে উপহার দেন, সেই বইটিই পরে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগারে আসে ।২ 

যাহোক, পাঠান গৌরব কাব্য রাজপুতাঙ্গনা কাব্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মার্জিত 
রুচির এবং কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর জাতীয় ছন্দের শবচ্ছন্দ পংক্তি আছে। কিন্ত 
সামগ্রিকভাবে ঘটনাসংস্থাপনে অকুশলতা, এবং চরিত্র-্থজনে নি ্রাণতা কাব্যগৌরব 
বৃদ্ধির অন্তরায় হয়েছে । “দিরীশ্বর নাছির-উদ্দিনের” শান্তিপ্রিয়তা ও সেনাপতি 
বলবনের অপিমুখে ধর্মপ্রচারের বাসনার ছন্দ এ কাব্যের প্রধান বিষয় । কিন্ত 
দন্ব, ব[কসর্বন্য তা ছাড়া, ঘটনা প্রবাহে, ঘনীভূত না! হয়ে, নিরর্থক অলৌকিক ও 
অসমঞ্জস ঘটনাজোতে লখুত্বপ্রাপ্ত হয়েছে । 








২ 
প্রথম সর্গে ‘রাজপুতানার মহারাজগণ’ ও ‘লক্ষ সেনা’ বন্দী করে দুর্জয় পাঠান 
সেনা! দিল্লী প্রত্যাবর্তন করায় নগরে আনন্দোচ্ছাস জেগেছে। সভাকক্ষে সিংহাননে 


১ চৌধুরী, সঞ্জীব, পাঠান গৌরব কাবা, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, তা. বি. 
Rx “Presented by Dr. 5S. K. De, D. Litt. to Dacca University Library 
sd/S. K, De 12. 9, 38*-_-আখ্য-পত্রে হস্তলিপি ৷ 
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'দিল্লীশ্বর নাছির উদ্দিন’ উপবিষ্ট । সামনে “সেনাপতি বলবন সদা মহারথী অজেয় 
রণকৌশলে*; ‘পিতৃপার্শ্বে-..বন্দের ঈশ্বর ধর্মপ্রাণ মহামতি তনয় বুগরা ; ভার পাশে 
‘যুবক কায়কুবাদ বুগরা তনয় যৌবনের মদে মন্ত'; এবং “অদূরে যুক্তকরে? 
দাড়িয়ে আছেন “সেনাপতিদয় বিনায়েৎ মহব্ৎ | সেনাপতি বলবন এই সভায় 
‘অশণিনাদে’ গর্জন করে উঠলেন__ 

বদ্ধ আমি ভাহাপন। রাজকারাগারে 

রাঁজপুতানার যত মহারথিগণ | 

মহাবীর সবে তারা সুনিপুণ অতি 

জটিল রণকৌশলে ; শুধু নাহি মানে 

একতার মহাশক্তি 1... ... 

বিলুপ্ত ভারতে আজি শকতি হিন্দুর 

ইসলাম গৌরব রবি উদ্দিছে আকাশে ! 

ছিন্ন ভিন্ন করি ক্রিষ্ট হিন্দুর সমাজে 

প্রক্যহীন শক্তিহীন, বসাইব হেখ। 

ইপলাষের মহাস্তম্ভ, হিন্দুর শোণিতে 

ভাগাইয়। হিন্ুস্থান,... 


“হিন্দুর শ্মশানে 
জালাইব দিব্য আলে নবধরমের। - (8) 


শুনে সম্রাট নাছিরউদ্দিন বললেন, ‘কিন্তু রক্ত সরোবরে ফুটিবে কি ধর্ম্মশতদল’ 
বরং মুসলমানগণ ‘ধর্ম্মেতে ধাম্মিক হোক’ ; 

বহিছে হিন্দুর গঙ্গ। হিন্তুস্বানময় 

পার্শ্বে তার সিন্ধু হেন চলিবে বহিয়। 


ইসলামের পুণ্য আত, পরিত্রিবে দে হে 
এ মহাভারতক্ষেত্র ৷ (৫) 


‘রাজবাক্যে আশ্বাসিত উল্লসিত’ হয়ে বলবন তনয় বীর বুগরা সুমতি’ বললেন 
দুৰ্জ্জয় মোগল 
গৰর্জ্ঞিছে ভীষণ রবে পশ্চিম সীমায় [ 


এ নহে সমস কভু ইসলাম স্থাপনে 
অসিমুখে ৷ 
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একথায় ক্রুদ্ধ বলবন পুত্রকে তিরস্কার করলেন। তার মতে পুণ্যব্রতে নয় অসিমুখেই 
ধর্ম্মপ্রচার করতে হবে। বিনায়েৎ মহবৎ কায়কুবাদ ব্লবনের উত্তেজিত বক্ত.তার 
সমর্থন করলেন! অকস্মাৎ ‘আল্লাহো আকবর’ ধ্বনি তুলে “দীন ফকিরের বেশে 
বন্দী একজন” সভায় এলেন । বলবনের রোষযুক্ত প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল বন্দী 
রহিম স্বর্গদূত’ কতৃক আদিষ্ট হয়ে দিলীশ্বরকে মুসলমান” অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ হবার 
আহ্বান জানাতে এসেছেন। নাছির উদ্দিন ও বুগরা রহিমকে “স্বগদূত’রূপে সমীহ 
করায় ক্রুদ্ধ বলবন সভাত্যাগ করলেন । 


দ্বিতীয় সর্গে মেওয়াত ও মালোয়ার যুক্তভাবে পাঠান সেনা আক্রমণের 
রস্তুতি। মালোঁয়ারাজ বৃদ্ধ শুরভদ্র; যুবরাজ সুধীর মেওয়াতের জামাতা ; 
মেওয়াতের যুবরাজ স্থুরসিংহ ও সেনাপতি ভীমসিংহ মালোয়ারাজের সভা! বক্ষে 
মিলিত হয়েছেন! ম্বদেখ উদ্ধার সকলেরই পণ। কেবলমাত্র যুবক সুধীর দূর 
ভবিষ্যতের মিলন দৃশ্য দেখছেন মানসচক্ষে যখন “সনাতন? অর্থাৎ হিন্দু ধর্মেই সকল 
বিরোধ বিলীন হবে_- 
মুসলমান খধবজ! 
উড়িছে গগতে আজি, ক্রমশ ভারতে 
বহুজাতি বহুধর্শা, বহুনীতি ধার! 
বহিবে বাহির হতে, প্রতিঘাতে তার 
প্রকাশিবে অনাতন নতুন বরণে |... 
বিশাল ভারতে সবে এক ধন্ম পথী ? 


মালোয়ারপতি যুবরাজের প্রশংসা করেও বললেন 
উদ্দীপ্ত যবন শক্তি মত্ত পঙবলে 
চাহে নাশিঘারে তোমা, ধরম ভোমার। 
চাছেনা সে মৈত্রী হেথা, স্বপ্নেও হেরে না 
মৈত্রীর মধুর ছবি আজি এ ভারতে 
অগমানে কোথা কবে সম্ভবে মিলন? 
সুতরাং এখন কর্তব্য*বিস্মরণ অনুচিত । 


তৃতীয় সর্গে যুবক কায়কুবাদঃ প্রেয়পী আলেয়া ও অন্তান্ত সুন্দরীসহ, উদ্যানে 
সুরামত্ত। এমন সময় ‘দিল্লীর সমাজ্ঞী দেবী ফাঁতেমারূপসী”- কায়কুবাদের 
পিতৃষৃসাএসে ফতেপুরের যুদ্ধে কায়কুবাদকে যাবার নির্দেশ দিলেন । সা 
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ও সমজ্বী কেন দরিদ্র হেন’ থাকেন এ প্রশ্নের জবাবে ফাতেমা! বললেন, 
রাজ! বিলাস ব্যাসনে থাকবে নাহি শাস্ত্রে হেন কথা, না হেরি কোরাণে' । 
কিন্তু ফাতেমার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আলেয়া, রাবেয়া, আয়েষা, হেলিম? প্রভৃতি 
রূপসীর প্ররোচনায় বিস্মরিল হেলে রাণীর . আদেশবাণী বুগরা তনয়” । 
অকস্মাৎ বলবন এসে তিরস্কার শুরু করলেন-- 


মত্ত তুমি হেনকালে মোহোশ্মাদে হেথা 
মত্ত পিতা যথা! তোর আদর্শের মোহে। 


‘হিন্দু মহাস্োতে’ “ছুদ্্ষপ্রতাপে” মুসলিমের ক্ষুদ্র তরী’ ডুবিয়ে দিতে চায়? 
এ অবস্থায় ধামিক নিলিপ্ততা বা বিলাসমত্ততা মুধণতা। এ ক্থায় কায়কুবাদ যুদ্ধে 
চললেন। 


কায়কুবাদের বিলাসমগ্নতা এবং সে অবস্থা থেকে ফতেপুর যুদ্ধযাত্রার 
কল্পনা মেঘনাদবধের কল্পনালবন্ধী। কিন্তু চিন্তাদৈন্যে তা অসমঞ্জস ঘটনাবলীমাত্রে 
পর্যবসিত হয়েছে। কায়কুবাদ অপরিণত বালক-বৎ বিবেচনাহীন মদাপ। সখীদের 
প্ররোচনায় তিনি সম্রাজ্ঞী ফাতেমার আদেশ অনায়াসেই ভুলেছেন। শুধুমাত্র পিতামহ 
বলবনের কঠোর বাণীতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়েই তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেছেন। 


চতুর্থ সর্গে ‘কল্পনা’কে উদ্দেশ্য করে কৰি বলছেন ঃ যুগে যুগে ‘বৃদ্ধ ‘খৃষ্ট’, ‘মহম্মদ’ 
‘গৌর’ ইত্যাদিরূপে “কল্পনা'র আভিব ঘটেছে। আধুনিক যুগে “কল্পনা'ই “বিজ্ঞান 
শক্তিস্থধা* প্রবাহিত করেছে৷ বলাবাহুল্য, এই উদ্ভট সরলীকরণ তাৎপর্যহীন। 
এরপর ব্বরগের দূত’ রহিমখান, “ভন্মময় সত্যের পবিত্র কায়া'পূর্ণ ‘ভারতের 
প্রতি স্বরগরাজের’ কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন__ 


দেহ সত্য আলে। পুণঃ দুর অতীতের | 

যুগ যুগ ধরি তুমি এ ভারতভুমে 

হ’লে অবতীর্ণ পিতঃ ! ক্পায় তোমার 

হুইল গৌরবাশ্বিত এই পুণ্য ভুমি ১. ইত্যাদি! (৫৭) 


রহিম খান চরিত্রের এই অদ্ভুতরূপ ও তীর প্রার্থনা সম্পূর্ণ ইসলাম ধর্ম বিরোধী; 
কবির অজ্ঞতা প্রন্থৃত। প্রার্থনাকালে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এলেন রহিমের কাছে। 
সম্রাট বললেন, “ভারতে'র হিন্দু মুসলমান পরস্পর যুদ্ধে রত; ওদিকে 'মোগলের 
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সেনা” আসছে খাইবার পথে” হিন্দু মুসলিম উভয় শক্তিকে আক্রমণ করতে ৷ 
এখানেও মোগলদের অমুদলমান ভাবা হাস্তকর । রহিম বললেন, বর্তমানে হেরি 
ভবিন্যৎ আশা নাহি ত্যাজে জ্ঞানিজনে' । এবং যদি ভারতে বিপদ আসে তবে 
তিনি 'দূর খাইবার পথে আপন কুটিরে ফিরে যেয়ে ‘সর্ব মেষপাল সনে? পর্বত 
গুহায় পুণঃ"*শ্বেত মেষদল' চরাবেন (পৃ৬$)। এহেন সাধু, উদ্দেশ্য শুনে 
সম্রাজ্জী বর্তমান যুদ্ধকল জানতে চাইলেন। রহিম বললেন যে তিমি “বেশধারী 
পথের ফকির’ নন যারা ‘শত মিথ্যা “মায়াছলে” “ছূর্বল মানব মন’ ভুলিয়ে” ধর্শোর 
নামে’, অর্থের “জঘন্য নেশার, “মহাপাপঃ বিস্তার করে। অবশ্য 
জ্ঞানি শুধু শক্তি কথা, জানি মুসলমান 
ভারতে বিজয়ী হবে খোদার কৃপায় 
তবে - 
বুঝি কিছুকাল 
বিলুপ্ত গৌরব হবে ভারতে পাঠান 
মত্ত বলবন তরে । 
হৃতরাং 'দুর্ব্বল মুসলিম তরু'হিন্দুস্থানে রাখার জন্য সআট নাছিরউদ্দিনকে 
যুদ্ধযাত্রার জন্য রহিম আদেশ করলেন। 
পঞ্চম সর্গে 'মেওয়াত-রাজ-তনয়া-বধূ মালোয়ার' করুণা এবং তার প্রিয় সখী 
গ্রমীলা রূপনী”র কথোপকথন। করুণা বললেন “ধর্ম্মপ্রাণ দিল্রীশ্বর ও ‘সমান্তী 
দেবী সতী ফাতেমা” ভারতে” খধির আদর্শ রাখছেন। প্রমীলার কাছে তা 
বিশ্বাসযোগ্য নয় 
| জান ন! ববনগণ দুষ্ট হুরাচারী 
জান লা ববন. তরে নিত্য কতশত 
গোমতী হারায় প্রাণ! 
যবনে পবিত্রভাব সম্ভবে না বভু! (৮৫) 
কিন্তু স্বামীর অম্করূপ করুণারও বিশ্বাস = 
নাহি ভাবি কেব। হিন্দু, কেব। মুসরমান 
হাগি নর তরে বর নরের জগতে! (৯২) 
ষষ্ট মর্গে রাজপুতের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাট নাছির উদ্দিন গুরুতর আহত হয়ে মৃত্য 
শষ্যাগ্রহণ করেছেন। তিনি বুগরাকে বললেন-- 
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রক্ষিও এ মহাদেশ, রক্ষিও ইহার 
তীব্র হিংনানল হ'তে, হিন্দুস্থানে কভু 
হিন্দুসনে বৃথা রণ শোভা নাহি পায়। (৯৬) 


নাছিরুদ্দিন ভাবছেন যে ‘মৃত্যুর কোমল সুরে’ শাস্তির কথা বললে হয়ত বলবনের 
‘পাষাণ হৃদয়” ভেদ করা যেতো! , কেননা, মালোয়া যুবক’ যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র 
'কিপাবশে” ও ‘মৈত্রী তরোই তাকে ছেড়ে দিয়েছেন । নাছিরউদ্দিনের অন্তিম দুঃখ 
তিনি ‘ভারতে’ 'কুতুবের স্তম্ভ জিনি’ ‘মিলনের কীত্তিস্তপ্ত” স্থাপন করতে পারলেন 
না। রহিম বললেন, তার এখনো সময় হয়নি, ‘বহু রাজকুল, “বহু মুসলমানে'র 
ধ্ংসের পর সেই ধ্বংসস্তপের মধ্য থেকেই ‘পবিত্র সত্যের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত 
হবে। 


‘তখন হইবে মৈত্রী হিন্দু মুসলমানে 

তখন হইবে শান্তি এ ভারত ভুমে। (১০৪) 
১» ০ এআর আজি আমি 

বহুকাল পরে সত্য কহিতেছি তোমা 


৪৯: নাহি মৃত্যু মম ; 
অমর রহিম শক্তি সৃষ্টির মাঝারে। 
যুগ যুগান্তর ব্যাপি খেলে শক্তি মম 
সর্ধব চরাচর ময় ; ধরার শৃঙ্খল! 
রক্ষিতে অমর আমি ধাতার ইচ্ছায় ...(১০৫) 


ইত্যাদি ‘রহিমের’ অনৈক্লামিক ভৌতিক উক্তি শুনে নয়ন মেলে রহিমরূপ ‘পবিত্ররশ্রি” 
নেই দেখে | 


উনি হতাশে সত্মাট 
ত্যাজিল। পরাণ মেথা দিলী প্রাসাদের |... (১০৬) 


.নপ্বাঠান গৌরব 
লুপ্ত হুল চিরতরে ধরণী হইতে! 


সকালে মোগল-জয়ী বলবন ফিরে এসে শিদ্ধ--'হেরি সে দৃপ্ত ভীষণ । 
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৩ 


এই বিচিত্র কাহিনী সম্পূর্ণ কবি কল্পিত । ইতিহাসে সম্রাট নালিরুদ্দিনের 
সঙ্গে রাজপুতদের এই যুদ্ধের কোন বিবরণ নেই । নাপিরুদ্দিনের সমকালবর্তা 
মিনহাযের অসম্পূর্ণ বর্ণনাতে, এবং টডের রাজস্থানেও এ ঘটনার উল্লেখ নেই ৷ বরং 
যেমন মোঙ্গল আক্রমণ তেমনি রাজপুত আক্রমণ বলবনই দমন করেছিলেন।২ এবং 

Before bis £০08$5190. he (38161) had put down the Mewat 


brigands who infested the neighbourhood of Delhi with such 
Severity that the country was quiied for sixty years.” 


আর পর্যটক ইবনে বতুতার মতে বলবন স্বীয় জামাতা নামিরুদ্দিনকে হত্যা 
করেছিলেন।* অবশ্য এঁতিহাসিকেরা একথ! সমর্থন করেননি। 


যাহোক, এই কাল্পনিক কাহিনীতে মুসলিম প্রসঙ্গে কবির অজ্ঞতা প্রকাশিত 
হয়েছে তার ‘রহিম’ চরিত্র কল্পনায়! এবং ঘটনা সংস্থাপনে কবির উদ্দেশ্যমূলকতা ধর! 
পড়েছে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে বলবন জয়ী অথচ সম্রাট নাছির উদ্দিনের মৃত্যু 
হল রাজপুত যুবক পুত্তের আঘাতে ; এবং এ মৃত্যুতে ‘পাঠান গৌরব" ‘চিরতরে 
ধরণী’ থেকে লুপ্ত হল। 


১ মিনহাযের মতে বাইশ বছর হলেও নাসিরুদ্দিন আসলে বিশ বছর রাজত্ব করেন 
কিন্ত মিনহায তার রাজত্বের ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ণন। করেছেন । ৪০০১ 110179]03 
Siraj, Tabakat-i-Nasiri, Elliot and Dowson’s History of India Vol I, 
London 1869, p 345. 

2 See ibid, p. 363, 367, 381—3. 

৩ Smith, V. A., The oxford History of India, p 228. 

8 See ibid, p 227. f.n, 
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“উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাহিত্যের মধ্য দিয়! শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিন্তে যে 
স্বাধীনতা ওংসুক্য জাগিয়াছিল তাহ! প্রধানত ইতিহাস পাঠের ফল। টডের 


রাজস্থান-কাহিনী রঙ্গলাল-গ্রমুখ লেখকের অক্ষ, রাষ্টিয় চেতনাকে উসকাইয়! 
দিয়াছিল বাঙ্গালা রচনায় 1 


এই ‘স্বাধীনতা উংনুক্য) এই “টডের রাজস্থান-কাহিনী'-জাতীয় ইতিহাস 
পাঠের ফল» এই অক্ষ: রাষ্ত্িয় চেতনা'র স্বরূপই আমর! বত মান সুদীর্ঘ আলোচনায় 
উদ্ঘাটন করেছি। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রথম পর্যায়ে জাগরণো শখ 
মধ্যবিত্ত-চিত্তের অত্যুৎসাহ ও পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যবিত্তের ভগ্ন আশা-বিভ্রান্ত দৃষ্টি 
ওই সব স্থষ্টির কেন্দ্রবিন্দু । এবং ভ্রান্ত-ইতিহাসের দিকনির্দেশও সকল ক্ষেত্রেই 
ক্রীড়াশীল। সমকালীন সমাদরও এই কারণেই অমোঘ মূল্যের নয়। 
“The historian is compelled to point out that criticism is an 
imperfect mirror of the contemporary out put; that 
individuals and groups choose their heroes from mixed and 
sometimes unconscions motives; and that once a selec- 
tion which answers a broad, vague need has been made, 
every kind of fit or unfit reason justifies and adds to its 
‘permanance. This is of course the situation of the national 


idol, and it makes of nationalism in art but a subhbead 
under criticism at large.” 


জাতীয়তা-উদ্বোধন পরাধীন জাতির সাহিত্যে নব প্রাণ সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে 
আনা স্বাভাবিক; তাই বাঙ্গালী হিন্দু জাগরণের অবশ্যন্তাবী চাঞ্চল্য আলোচিত 
রচনাসমূহে অনিবার্কারণেই বিধৃত হয়েছে। এবং এই সঙ্গেই ম্মর্তব্য যে, থে 
কোন জাতীয়-সাহিত্য (national Literature)-রচর্য়িত উন্নততর পধ্যায়েও 


১ সেন, সুকুমার পূর্বোক্ত পু, ১৫ 


২. Barzun, Jacques, ‘Cultural Nationalism and the making of fame’, 
in Earle, Edward Mead (ed), Nationalisn and Internationalism 
Columbia University, New York, 1950, 98 

৩৯০ 
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চাঁরণ-কবির সগোত্র;ঃ ফলত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভা । "It is further 
evident that in order ১০9 be chosen as people’s Representa- 
tive Man, an artist must be by gooc luck “available” in these 
99090120819 ways which the temper of the times will dictate.” 


তাই কোন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাই চূড়ান্তভাবে এই চারণ কবির 
ভূমিকা গ্রহণ করেন না। সাময়িকভাবে যদিও বা! তিনি আন্দোলিত হন কোন 
একটি ঘটনায়--এমন কি বদি তিনিই হন কোন জাগরণের প্রাণবেন্দ্র-তবু তার 
রচনা কেবল জাতীয়তাসর্বন্ব হয়ে পড়ে না; গোষ্ঠী বা জাতীয় চরিত্র, কি 
স্থানীয় রঙয়ের স্পর্শ, সত্বেও তা আন্তর্জাতিক সর্বমানবীয় আবেদনে গৌরবাধ্বিত 
থাকে। এবং কালাস্তরে যে কোন দেশের জাতীয় গৌরব চিরকালই এই 
মহৎ প্রতিভা থেকে উৎসারিত হয়। অবশ্য মহৎ প্রতিভা কদাচিৎ সমকালীন সমাদর 
লাভ করেন এবং কালাস্তরে জাতীয় গৌরবের আসন লাভও সরলপন্থায় ঘটে না। 

“The history of culture considered as a form of national 
self-expression presents a curious paradox. Jt shows us 
great figures which ০0010111011 opinion regards as embodying 
the soul or spirit of a given peop:e. These famous names— 
Shakespear, Dante, Goethe, Cervantes — are symbols of nati- 
onal prestige, objects of national cults, even occasions for 
the venting of national animus. Yet inquiry shows that 
most often these idcls by no means appeared as true 
incarnations to their contemporaries, nor to their descen- 
dants until a long time after their own death. Rather, 
these culture heroes 2691) their special eminence because 
of secondary virtues long unsuspected in their work and 
sometimes extraneous to it. They rearise because they 
serve latter passions grounded in faith or politics. Thus 
Dante didnot become the national poet of Italy uniil the 
second half of the eighteenth century, and then only after 
a long controversy: he was thoroughly damned and repudiated 
as late 4s 1758 [Ref. Croce, 12 poesiadi Dante (2nd ed. 
Bari, 1922 ), pp 177 ff J. 
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Obviously the hope of Ttalian unification and the desire 
for cultural prestige had to be widely shared before the 
national poet could emerge from the semi-obscurity he 
enjoyed as a learned author ( his sixteenth century reputa- 
tion or an indifferent poet (the Seventeenth Century view).”> 
বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসুধন দত্তের প্রতিভার সমকালীন ও পরবর্তী- 
কালীন মূল্যায়ণ প্রচেষ্টায় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের মধ্যেও এই সত্যই নিহিত। এবং 
মহাকবি মধুসূদনের সঙ্গে এখানেই রঙ্গলাল ও অন্তান্য কাহিনীকাব্যকারদের 
পার্থক্য । এ ক্ষেত্রে স্বাজাত্যবোধ ও প্রজাতিবৈরিতা এবং জাতীয় রচনার সীমা 
ও সর্বমানবিক আবেদন সম্বন্ধে স্পষ্টধারণার অভাবই সকল বিপত্তির মূলে; 
এবং এই তারতম্য অন্নুধাবনে ও অন্ধুশীলনেই প্রতিভার স্বভাবটি ধরা পড়ে । 


এঁতিহাসিক কাব্যে কতখানি এঁতিহাসিকতা ও কতখানি কাব্য প্রাথথিত--এ 
প্রশ্ন অবান্তর। কেননা, কাঁব্যমূল্যে মহৎ স্থষ্টি না হলে চরম এঁতিহাসিক সততাও 
অনর্থক । এবং সৎ কবির রচনায় ইতিহাসের অথবা এঁতিহাসিক বাস্তবতার 
: ইচ্ছাকৃত বিকৃতি কখনই সাধিত হয় নাঁ। এই উভয় ক্ষেত্রেই কায়কোবাদ ও 
যোগীন্দ্রনাথ বস্থুর কাব্য প্রয়াস আংশিক অর্থে দৃষ্টান্ত স্বরূপ । 


অবশ্য মহৎ প্রতিভার সংখ্যাধিক্য সকল সাহিত্যেই বিরলদৃষ্ট এবং যুগান্থকুল 
প্রতিভার যুগোত্তর মহিমালাভও ছুলভ নিঃসন্দেহে । তাই কালান্তরে 
অকিঞ্চিংকর হলেও যেমন সমকালীন বুদ্ধিতে তেমনি দেশকালের ও সাহিত্যের 
ইতিহাস নির্মাণের প্রয়োজনেই পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভা আদৃত হয়ে 
থাকে। যুগলক্ষণ ও দেশ পরিবেশের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান এই সব গৌণ- 
মূল্যের সাহিত্য প্রয়াসে বিধৃত থাকে বলেই এদের আলোচনা ও পুনরালোচনার 
প্রয়োজনীয়তা অব্যহত থাকে। আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্কারদের সম্পর্কে 
আমাদের বর্তমান বিস্ত' ত আলোচনার সার্থকতাও এখানেই । 
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বর্ণানুক্রমিক £ গ্রন্থপঞ্জী 
ক) মৃলগ্রন্থ | 
‘কায়কোবাদ’, কাজজিম আল কোরেশী, অস্রুমালা, তাহিরউন্লিসা খাতুন, আগলা, ঢাকা, তৃ-স 
» মহাশ্মশানঃ এ, চ-স ১৩৪০ 





॥ শিবমন্দির, এ, পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৪ 
» শুশানতত্ম, এ, ১৩৪৫ 
চৌধুরী, সঞ্জীব, পাঠান গৌরব কাব্য, সিটি লাইবেরী, ঢাকা, তারিখবিহীন 
দত্ত, মাইকেল মধুসুদন, মেঘনাদবধ কাব্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্্রনাথ ও দাস, স্জনীকান্ত 
সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা ১৩৪৮ 
, অধুস্ুদন গ্রন্থাবলী, বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাস সম্পাদিত, ও 
॥ মাইকেল রচনা সম্ভার, বিশী, প্রমথনাথ সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, 
কলিকাতা ১৩৩৬ 
নাগ, প্রসন্নকুমার, রাজপুতাজনা কাব্য, গুরুদান চট্টোপাধ্যায়, কুন্তলীন প্রেস, 
কলিকাতা, তা. বি. 
বসু, যোগীন্র নাথ, পৃর্থীরাজ, এতিহাসিক মহাকাব্য, গ্রন্থকার, তৃ-স কলিকাতা ১৩২৭ 
শিবাজী, এতিহাসিক মহাকাব্য, গ্রন্থকার, দ্বি-স কলিকাত। ১৩২৮ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, পদ্যিনী উপাখ্যান, রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ, সত্যার্ণব সন্ত, 
কলিকাতা ১২৬৫ 
, ওঁ, বন্দ্যোপাধ্যায়, বুজ্জেন্দ্রনাথ ও দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা; আশ্বিন ১৩৫৮ 
কর্মাদেবী, বজলাল গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, নতুন সংস্করণ 
কলিকাতা, তা. বি, 
কাঞ্চিকাবেরী, এ 


বন্দ্যোপাধ্যায়. হেমচন্দ্র হেমচন্ড্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পঞ্চদশ সংস্করণ, 
কলিকাতা, তা. বি. 
,॥ বীরবাহু কাব্য, ও 











॥ ছায়াময়ী, এ 
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মজুমদার, বরদাকান্ত কম্ম দেবী (উপন্যাস), আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩২৬ ূ 

মিত্র, দীনবন্ধু, সুরধুনী কাব্য, দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড ৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 
কলিকাতা ১৩৫৯ 

; ত্র, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রস্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 


কলিকাতা, তা বি. 
৪ লীলাবতী, এ 











রহমান, শেখ হবিবর, আলমগার, আল এসলাম, বৈশাখ শ্রাবণ ১৩২৫, (অসমাপ্ত উপন্যাস) 
রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বন্দ্যোপাধ্যায়, খুজেজ্রনাথ ও দাস, 
সজনীকান্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ কলিকাতা, 
সেন, নবীনচন্দ্র” পলাশীর যুদ্ধ, ষষ্ঠদশ সংস্করণ কলিকাতা ১৩৩৪ 
, কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাত! তা.বি. 


খ ॥ সহায়ক গ্রন্থ 


ঘোষ, মন্তথনাথ, হেমচন্ত্র, কলিকাতা, প্রথম খণ্ড ( ১৮৩৮-৭৫ ), ১৩২৬, দ্বিতীয় খণ্ড 





(১৮৭৫-৮২), ১৩২৭, তৃতীয় খণ্ড (১৮৮২-৮৭), ১৩৩০ 
» রঙ্গলাল, কলিকাতা ১৩৩৬ . 
পিপিপি ৮ EES ad 
চট্টোপাধ্যায়, বন্চিমচন্্র, বন্ধিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৩৬১ 
স্যায়রত্ব, রামগতি, বাঁঙ্গাল। ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গিরীন্্র নাথ, চ-স, টুচুড়া ১৩৪২ 
বস্তু, যোগাঁন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত, চ-স, কলিকাতা 
, তুকারাম চরিত, গ্রন্থকার, দ্বি-স, কলিকাতা, ১৩২৪ 








বন্দ্যোপাধ্যায়, বজেন্্রনাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমাল। ৩৪, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, কান্তিক ১৩৫০ 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায়, চরিতমালা-৩৭, দ্বিস, কলিকাতা ১৩৫১ 
॥ নবীনচন্দ্র সেন, চরিতমালা--৪১, দ্বি-স, ১৩৫১ 
বন্দ্যেপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও পাল, প্রফল্লচন্দ্র, সম্পাদিত, সমালোচন৷ সাহিত্য, এ মুখাজি 
ত্যাও কোং লিঃ কলিকাতা, দ্ি-স ১৩৬২ 
_»_জমালোচনা সাহিত্য পরিচয়, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৬০ 
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ভট্টাচার্য, জ্রগদীশ, সনেটের আলোকে মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথ, বেঙ্গল পাবলিশাস 
লিমিটেড, কলিকাতা ১৩৬৪ 

ভট্টাচার্য , বিধুভুষণ, হুগলী হাওভার ইতিহাস, চ-স, তা. বিঃ 

মজুমদার, মোহিতলাল, কবি শ্রী মধুসুদন, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। হাওড়া, তৃ-স, ১৩৬৫ 

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, রনীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রবেশকঃ বিশ্বভারতী 
্রন্থালয়, কলিকাতি। দ্বি-স, ১৩৫৩ 

মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন, মহারাজ কষ্চচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, দ্বি-স, লণ্ডন, ১৮১১ 

সরকার, যদ্ুনাথ, শিবাজী, এম. সি. সরকার এও সন্প, কলিকাত। তা, বি. 

সেন, দীনেশচন্দ্র, বদভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা 











১৩৫৬ । 

রহমান, মুজিবর, “অন্ধকুপহত্য।” রহস্য, মালদহ, তফাজ্জল হোসেন, ১৯৩৮ 

সেন, সুকুমার, বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্য সভা, 
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গ্রন্থ-পাচয় 


আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুদলিম-সাধন! £ কাজী আঁবছুল মান্নান ॥ বাঙল! 
বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ ॥ পূ ৩৫৪+-২০ ॥ দাম ঃ দশ টাকা | 


আলোচ্য বইটিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব কাজী আবছুল মান্নান 
উনবিংশ শতাব্দীর-বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের অবদানের স্বরূপনির্ণয়ের 
প্রয়াস পেয়েছেন। বইটিতে সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান আছে যথেষ্ট, তবে 
লেখকের প্রধান লক্ষ্য সমাজিক পটভূমিতে এই সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ কর! 
এবং সাহিত্যে প্রতিকলিত চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়!। তাই ইতিহাসের আকারে 
ব! বিভিন্ন লেখকের রচনাবলীর ধারাবাহিক আলোচনারূপে এটি রচিত হয় নি। 
বইটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত £ “পটভূমি”, “মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াস 
(১৮৬৪-১৮৯৯)%, “মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ সাহিত্যিক প্রয়াস (১৮৯৯-১৯১৭)৮ 
এবং “ঞ্জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি (১৯০১-১৯১৮)% | 
প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে রচিত বলে মনে হয়। তবে প্রথমটিতে 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পশ্চাদভূমি এবং পরবর্তাঁ তিনটি অধ্যায়ে 
১৮৬৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত মুসলমান লেখকদের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে তাঁর 
সামগ্রিক বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। 


বইটির সামশ্রিকতা সত্বেও অধ্যায়গ্ুলোকে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ বলে আখ্যায়িত 
' করছি কেন, এর 'একট। কৈফিয়ত দেওয়া দরকার । এর প্রধান কারণ এই যে, 
বইটির কোথাও লেখক তার অধ্যায়বিভাগের কোন কারণ দর্শান নি । ১৮৮৮ 
খুষ্টাব্কে কি কারণে তিনি বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াসের অবদানকাল বলে গণ্য 
করেছেন, একথা আমাদেরকে যেমন বুঝিয়ে বলেন নি, তেমনি, ১৮৮৯ থেকে 
সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হল কেন এবং কি করেঃ তাও আমরা নুস্পষ্টরূপে 
উপলদ্ধি করতে পারি না। অনুমান করা! যায়, বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ-প্রকাশকে 


শ্_০ 
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তিনি বিক্ষিপ্ত প্রয়াস এবং পত্রিকা-প্রকাশকে সংঘবদ্ধ প্রয়াস বলে গণ্য করেছেন। 
কিন্তু তবু কথা রয়ে যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৮৯ খুষ্টাব্দের আগে প্রচারিত 
অন্ততঃ ছুটি পত্রিকার উল্লেখ তিনি করেছেন--আজীজন্নেহার এবং “আখবারে 
এসলামিয়া”। আবার, এ একই অধ্যায়ে চারজন লেখকের মিলিত রচনার 
‘এসলাম তত্বে'র- আলোচনাও তিনি করেছেন। কাজেই এ তারিখ এবং 
সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে আরেকটু স্পষ্টভাষী হওয়া তার পক্ষে আবশ্যক ছিল। তাছাড়া, 
বইকে “বিক্ষিপ্ত” এবং পত্রিকাকে 'সংঘবদ্ধ'রূপে শ্রেণীকরণ করাও কি খুব নিন্বাপদ ? 
একই লোক যখন পুস্তকগ্রকাশ করছেন, তখন সেটা তার বিক্ষিপ্ত প্রয়ান আর 
তিনিই যখন আবার পত্রিভ1 প্রকাশ করছেন, তখন, সেটা ভার সংঘবদ্ধ প্রীচেষ্টা 
--এ কথা কখনো কখনো বিভ্রান্তিকর হতে পারে-- যদি লেখক গোড়ায় এসব 
শ্রেণীকরণের হেতুবাদ বিকৃত না করেন। 

বইয়ের অধ্যায়গুলোকে বিচ্ছিন্ন বলার আরেকটা কারণ এই যে,. ১৮৮৮র 
পর মুসলমান লেখকদের ্রন্থাকারে প্রকাশিত গগ্ঠরচনা তিনি বিশেষ আলোচন! 
করেন নি। 

তৃতীয়তঃ, তার প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়সমূহের যোগও যথেষ্ট 
পরিমাণে গভীর নয়, যদিও সবকটি অধ্যায়ই সুলিখিত এবং লেখকের গভীর 
শ্রম ও : বিশ্েষণক্ষমতার পরিচায়ক । 

দুই 

বইয়ের প্রথম ৬৭ পৃষ্ঠা এবং তার আনুষঙ্গিক ১৬ পৃষ্ঠা পাদটীকা - মোট ৮৩ 
পৃষ্ঠা ধরে লেখক সামাজিক পটভূমির পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিসরে দেড় শ’ 
বছরের “রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা [গত] ও সাংস্কৃতিক” পটভূমির 
পরিচয়দান নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। সেই দুরহ কাজ তিনি সম্পাদন করেছেন 
সফলভাবে এবং তার জন্যে সেরকম ছুরহ ক্ষেত্র থেকেই তিনি মালমশল! সংগ্রহ 
করেছেন। তীর বণিত তথ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগে না। এই তথ্যের 
আলোকে তিনি যেসব ব্যাখ্যাদান ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছেন, সেগুলো তার নিজন্ব। 
তার ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বত্র একমত হতে না পারলেও ক্ষতি নেই-_ 
এই আলোচনায় তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের প্রশংস! 
দাবী করে। 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩১৫ 


এই ধরনের আলোচনায় কোথাও কোথাও অনবধানতাজনিত ক্রুটি থাকা 
স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্ব এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা) যেমন, বইয়ের শুচনায় তিনি যে বলেছেন, 


পাক-ভারত উপমহাদেশে সামস্ততন্ত্রের স্বর্ণযুগে যে নতুন ধনতান্ত্িক 
সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তার প্রাথমিক আশ্রয় ছিল কৃপা! 
এবং করুণা; কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল সম্পৎ এবং সমৃদ্ধি। [পৃ] 


আমার বিশ্বাদ, পাক-ভারতে খনতান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছিল, একথা বলা 
তার অভিপ্রায় নয়। তিনি হয়তো! বলতে চান, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দেশ থেকে 
ধারা এসেছিলেন, তাদের কথা । তবে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল 
ইউরোপীয় বণিক ভারতবর্ষে বাণিজা-ব্যপদেশে এসেছিলেন, তারা কিন্ত সকলেই 
ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে আসেন নি। 
অনুরূপ, তিনি যখন বলেন ঃ 
অষ্টাদশ শতকে ‘রেশনালিজম’ মতবাদ সারা ইউরোপে যে প্রবল 
আলোড়ন স্থ্টি করেছিল এবং ফরাসী দেশে বিপ্লব ঘটিয়েছিল.***** 
[পু ১১] 
তখনও মনে হয়, অংশকেই তিনি সমগ্র হিসেবে দেখেছেন। 
বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার সম্পর্ক প্রসঙ্গে লেখক যেসব 
উক্তি করেছেন, তার মধ্যে সামঞ্রস্তের অভাব অছে। প্রথমে তিমি বলেছেন ঃ 
ইংরেজী শিক্ষার গরজও তাদের মধ্যে জাগে নি) [ পৃ ৩৯ ] 
তারপর এর সমর্থনে ঃ 
শুধু যে নতুন (ইংরেজী) শিক্ষার ব্যাপারেই তাদের উৎসাহের অভাব 
ছিল তাই নয়...১ [পৃ ৪০] 
কিন্ত পরে ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিকের থিসিপের উপাদান ব্যবহার করতে করতে 
পূর্বভাষণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি বলেছেন : 


মুসলমানরা আদৌ ইংরেজী পড়তে চায় না বলে যে ঢালা অভিযোগ 
করা হোত উপরোক্ত ঘটনা থেকে তা অনেকটা মিথ্য। প্রতিপন্ন 


৩১৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


হয়! এমন কি, মফস্বলের মুসলমানদের মধ্যেও ইংরেজী-শিক্ষা 
গ্রহণের আগ্রহ দেখা যায়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার বিশপ 
হেবারের কাছে মুসলমানরা ইংরেজী পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে 
এবং স্কুল খোলার জন্য তার কাছে আবেদন জানায় ।*** 


কোলকাতা! শহরের নিয় মধ্যবিত্ত মুসলমানদের দৃষ্টি অনেকটা বাস্তব 
ছিল। ইংরেজী-শিক্ষার ব্যাপারে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের চেয়ে 
তারাই বেশী আগ্রহশীল ছিল। [ পৃ ৪৯] 


ডক্টর মল্লিকের থিসিস থেকে এরকম আরো! অনেক প্রমাণ তিনি উদ্ধত করেছেন। 
তাহলে মান্নান সাহেব কি করে বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার গরজই 
জাগে নি? আদলে লেখকের প্রথম উক্তিগুলো ধারণাপ্রস্থত--বাস্তব তথ্যসম্ভূত 
নয়। এই পূর্বধারণার হাত এড়াতে পারেন নি তিনি, আবার ডক্টর মল্লিক যেসব 
প্রমাণাদি উপস্থিত করেছেন, তাও উপেক্ষ। করতে পারেন নি। একটু সচেতন হলে 
তিনি হয়তো এই বিরোধিতা এড়াতে পারতেন ৷ 


হিন্দী চলচ্চিত্রের সঙ্গে বটতলার পঁ-থির যে তুলনা তিনি করেছেন: পু ৬৬ ] 
এই ধরনের গবেষণামূলক বইতে তা শোভন হয় নি। 


এই অধ্যায়ের শেষে যে সমৃদ্ধ প্রমাণপঞ্জী যুক্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি 
কথা বলার আছে । লেখক কোথাও কোথাও [২১ ২২ টাকা ] বইয়ের নাম 
করেছেন মাত্র, সেসব বইয়ের রচয়িতার নামোল্লেখ বা প্রকাশসংক্রান্ত তথ্য বা 
পৃষ্ঠানির্দেশ-_এসব কিছুই করেন নি। আবার কোথাও [২, ৩ ও ৫২ টীকা] লেখকের 
ও বইয়ের নাম আছে, বাদবাকী কিছু নেই। কোথাও আবার. হয় .প্রকাশসংক্রাস্ত 


তথ্য, নয় পৃষ্ঠাসংখ্যা আছে, দুইয়ের একত্র উপস্থিতি নেই। গবেষণামূলক বইতে 
প্রমাণের অসম্পূর্ণ উল্লেখ একেবারেই অচল। 


কয়েকটি বানান বা উচ্চারণও বিসদৃশ । যেমন, 'চোয়াড়' ‘ফরায়িজী’ [পৃ ৭], 
‘মান’ [৯] ‘ইলারটন’ [১০], “চিনন্ত্রা” [১০]! 
ভাঁষারও কিছু অসঙ্গতি আঁছে। যথাঃ 
(১) ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে The Society for Promoting Curistian 
‘Knowledge নামে একটি সমিতি কোলকাতায় আসে... [পু 


শ্ন্থ-পরিচয় ৩১৭ 


(১) তারা [মিশনারীরা] যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেন সেগুলো এ দেশে 

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে উন্নত ছিল সে বিষয়ে 'সন্দেহ নেই। 

[পু ১২] 

(৩) অবশ্য এর স্থুচনা রামমোহন রায় আমহাষ্টকে লিখিত পত্রেই 
করেছিলেন। [পৃ ১৫] 


এই অধ্যায়ের মতে! অন্তান্ত অধ্যায়ের শেষেও প্রমাণপঞ্জী থাকা উচিত ছিল। 


তিন 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক মুসলমানদের ' বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক প্রয়াসের আলোচন! 
করেছেন৷ গোলাম হোসেনের ‘হাড়জ্বালানী’তে (কলিকাতা, ১২৭১) এই আলোচনার 
শুরু এবং সেখ আবদোস সোবহানের হিন্দু মোসলমানে” ( কলিকাতা, ১৮৮৮) 
এর সমান্তি। এর মধ্যে অনেকগুলো বইয়ের বিস্তৃত পরিচয়ই আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম 
সন্নিবেশিত হল ঃ যেমন, হাড়জ্বালানী’ “কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে ও পরত্ববতী? | 
এদিক দিয়ে লেখক আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের অন্ধকার কোণে নতুন 
আলোকপাত করেছেন। 


হয়তো এসব বইয়ের পরিচয় প্রথম দিচ্ছেন বলে, এগুলোর প্রয়োজনাতিরিক্ত 
আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু উচ্ছাসের প্রাবল্যে 
তিনি মাঝে মাঝে এমন উক্তি করে ফেলেছেন, যা সব সময়ে সত্য নয়। যেমন, 
- খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী-রচিত “উচিত শ্রবণ” (কলিকাতা, ১৮৬০) 
সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেনঃ 


পুস্তকটির বিষয়বস্তু পরমাথিক। এতে সাধুরীতিতে লিখিত কিছু 
গদ্যের নিদর্শন আছে। ধর্মের গৃঢ় রহস্য বোঝাতে গিয়ে লেখক 
এর ভাষাকে জটিল এবং আড়ষ্ট করে ফেলেছেন। [পৃ ৮৮] 


বইটি তিনি দেখেছেন ব’লে মনে হয় না! দেখলে তিনি উল্লেখ করতে পারতেন যে, 
বইটিতে .যোগশাস্ত্বের আলোচনাই প্রধান এবং এর ভাষা কোথাও -জটিল 'হয়ে 
থাকলে, তার জন্যে দায়ী লেখকের অন্ধুপ্রাস-প্রবণতা এবং 'যোগের পারিভাষিক 
শব্দের প্রাচূর্ধ--ধর্মের গৃঢ় রহস্য বোঝাবার প্রয়াস নয়। তিনি হয়তো, আরো 


. ৩৬৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


বলতে পারতেন যে, মাঝে মাঝে বইটির ভাষাঁকী- গদ্য, কী পদ্য--অত্যন্ত 
স্থললিত, মার্জিত, মুন্দর। এর প্রকাশকাল সম্পর্কে তার মনে যে প্রশ্ন জেগেছে 
তারও অপনোদন হত যদি তিনি অন্ততঃ বৃটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থতাঁলিকা দেখতেন! 


তিনি বলেছেনঃ £ 


সমাজে টাকার প্রতাপ সেদিনের সাহিত্যিকদের মনে জাগিয়ে 
ছিল বিস্ময় এবং বেদনা । টাকাওয়ালা অর্থাৎ বিত্তবান বৃদ্ধের 
তরুণী বিবাহের বিড়ম্বিত পরিণতি এ সময়ের বহু নাটক ও প্রহসনে 
পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদনের “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেশ”. 
( ১৮৫৯ খ্ৰীস্টাব্দ), দীনবন্ধু মিত্রের “বিষে পাগলা বুড়ো? (১৮৬৬ 
গ্রীন্টাব্দ ) প্রভৃতি প্রহসন উপরোক্ত বিষয় অবলম্বনেই রচিত । 
[ পু ১০০ | 


উল্লিখিত প্রহসন ছুটিতে “তরুণী বিবাহের বিড়ম্বিত পরিণতি” দেখ! যার-_এ 
মন্তব্য কিন্তু সত্য নয় । 


1 


মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্ববতী’ (কলিকাতা, ১৮৬৯) সম্পর্কে তার মন্তব্যও 
সন্দেহাতীত নয় । তিনি, বলেছেনঃ 


১৮৬৯ খ্রীপ্টাব্দে প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ 
‘রত্ববতী’কে নিয়েই আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকদের উপন্ভাম এবং 
গল্পরচনার সৃত্রপাত হয়। [পৃ ১০২] 


কিন্ত ‘রত্ুবতী’ আধুনিক নয়, উপন্যাস নয়, গল্পও নয়। লেখক নিজেও তা জানেন £ 


আধুনিক উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি 'রত্ববতী' তা নয়। 
এতে রূপকথার কাহিনী জাতীয় একটি গল্প বলা হয়েছে।***কাজেই 
“রত্ববতী’কে দিয়েই একালের মুসলমান সাহিত্যিকদের গল্পরচনার 
সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। [পৃ ১০৮-১০৯] 


তাহলে প্রস্তাবের উপন্যাস’ কথাটি বাক্যের অলংকার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, 
বলতে হবে। আর উপসংহারের ‘গল্প’ কথাটা রূপকথার সমার্থক হয়ে উঠেছে । 
অনুরূপ, নীচের মন্তব্যের যধ্যেও পরস্পরবিরোধিতার অবকাশ আছে 


গ্রন্থ-পরিচয় ৃ ৩১৯ 


মশাররফ হোসেন'*তীর প্রথম রচনাটিকে মৌলিক কল্পনায় 
দাড় করাতে চেয়েছেন।*..কলে, দেশে প্রচলিত কাহিনীকেই আশ্রয় 
করেই 'রত্বব্তী'র গল্প স্থপতি হয়েছে। [১০৮] 


প্রচলিত কাহিনীর কী মৌলিক রূপান্তর মশাররফ হোসেন সাধন করেছেন, 
সেকথা কিন্ত কোথাও বিশ্বাসযোগ্যরূপে তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। 


সাহিত্যের এই আলোচনার মধ্যে কোন কোন বইয়ের উল্লেখ, আমার 
ধারণায়, বে-মানান হয়েছে) শ্রীমির আসরফ আলীর “বালচিকিৎসা” (কলিকাতা, 
১৮৭০) মুসলমানদের রচিত প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ পৃ ১১৭) বলে অভিহিত করে তার 
গদ্যরীতির আলোচন! নিতান্তই বাহুল্য হয়েছে। অনুরূপভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে, 
‘মিহির? ও ‘ইসলাম প্রচারের’ সমালোচনা কলাম থেকে শ্রীমাধিদি আলী খাঁর 
‘মৌখিক অঙ্ক’ (পৃ ২০৫) ও "মানসাস্ক ও শুভঙ্করী” (পৃ ২২৮) পুস্তকের পরিচয়দান-- 
আর যাই করুক-_-সমসাময়িক সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করে না। 


চার 


আটা পৃষ্ঠাব্যাপী দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর ১৬৯ পৃষ্ঠা ধরে মুদলমানদের পত্রপত্রিকা 
সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচন! তিনি করেছেন, সেটাই এই বইরের সব 
চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও স্থলিখিত অংশ ৷ বিশেষ করে, ইদলাম-গ্রচারক”, “মিহির, 
ও আল-এদলামে” প্রকাশিত রচনাদির যে শ্রেণীকরণ তিনি করেছেন, তা খুবই 
প্রশংসনীয় । বহু ছুশ্রাপ্য পত্রিকার__'মিহির”, ‘হাফেজ’, লহবী* ‘নূরঅল ইমান’, 
‘বাসন!’ প্রভৃতির--বিস্তৃত আলোচনায় প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ । উৎসাহী পাঠকের জন্যে 
এই অধায় বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে । 


পত্তরিকাগুলোর আলোচনায় আগাগোড়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করা উচিত 
ছিল। কিন্ত “কোহিনূরে'র (১৮৯০) পর “হিতকরী”র (১৮৯০) আলো চন! [পৃ ২৭] 
সংযোজিত হওয়ায় ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় ঘটেছে। 


ছুটি পত্রিকার প্রথম প্রকাশের কাল-উল্লেখ ভুল হয়েছে। “আখবারে 
এসলামীয়া” ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের জান্ুয়ারীতে প্রকাশিত হয়_-১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নয়। 
‘হাফেজ’ ১৮৯২তে নয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 
অবশ্য এটা যুদ্রশজনিত প্রমাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 


৩২০ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮: 

আরেকটি কথা। 'আহমদী'তে প্রকাশিত ‘গোকুল নিযুল আশংকা” 
নামক প্রবন্ধের রচয়িতা যে মীর মশাররফ হোসেন এবং প্রবন্ধটি যে তাঁর 
‘গো-জীবন’ পুস্তিকার অংশবিশেষ, একথা যথাস্থানে [ পৃ ১৪৮ ও পৃ ১৫২] বলা 
উচিত ছিল। 


পাচ 


সর্বশেষে, চুাল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচন1-_ মুসলমান কবিদের রচিত জাতীয় 
আখ্যান-কাব্য সম্পর্কে । এখানেও তিনি অনেক বিস্মৃত ও হ্বল্লালোচিত কাব্যের 
বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেক অপরিজ্ঞাত তথ্য উদঘাটন করেছেন । 


তবে এ পর্যায়ে কিছু গ্রয়োজনাতারিক্ত বাঁগবিস্তার লক্ষ্য করা যাঁয়। 
“মধ্যযুগীয়: বিজয় ও মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে” “যুগচিন্তার ক্ষীণ প্রতিফলনে”র 
তুলনায়: আধুনিক কাব্যসমূহের সাধারণ প্রশংসা প্রয়োজনীয় ছিল না। মধুস্ট্রন- 
সম্পর্কিত সৰ্বস্বীকৃত মতামত ও প্রচলিত মন্তবোর গুনরাবৃত্তির কোন আবশ্তকত। 
ছিল না, যেমন, ছুরকম এপিকের সংজ্ঞাবিশ্লেষণও তার অবশ্যকর্তব্য ছিল না। 
তার উপরে, রবীন্দ্রনাথের “ভাষ! ও ছন্দ” কবিতার সেই অতি-উদ্ধত : চরণদ্ধয় 
পুনরুদ্ধার করে যে মন্তব্য তিনি সংযোজন করেছেন--“রামায়ণের রাম অযোধ্যার 
নয়, জাতিরই মানসপুত্র”_ তাও বাহুল্য মাত্র ৷ 


আবার, তার নতুন কথাও সব সময়ে উপাদেয় হয় নি। যেমন, 


বিদেশী শাসকের “সুচিন্তিত পরিকল্পনা” রূপায়ণে সাহায্য ক'রে 
রঙ্গলাল হয়ত লাভবান হয়েছেন ডেপুটিগিরি পেয়ে। [পৃ ৩২২] 


পঞ্সিনীস্উপাখ্যান” কাব্য ইংরেজের নীতির সহায় হতেও পারে, কিন্তু তার 
জন্যে ইংরেজ উদার হস্তে ডেপুটগিরি দান করবেন, এই ধারণা লেখকের 
বিশ্বাসপ্রবণতারই পরিচায়ক। 


এই প্রসঙ্গে লেখক যথার্থই দেখিয়েছেন যে, হিন্দু লেখকের আখ্যান- 
কাব্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও মুসলিম-বিদ্বেষ একই 
সঙ্গে প্রকাশলাভ করেছে । একথা মিথ্যা নয়। এরপর এদের সঙ্গে তুলন! 
করে মুসলমান কবিদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ই | 


গ্রন্থ-পরিচয় রর | ৩২১ 
স্বাধীনতানংগ্রামের যে বাণী তারা শুনিয়েছেন, তাঁর মধ্যে দ্বিধা 
নেই বা পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নেই। [পৃ ৩৪২] 


এই মন্তব্য কিন্তু -রঙ্গলালের ডেপুটিগিরি লাভের মতোই-_ অনেকখানি বিশ্বাসজাত, 
! বাস্তব তথাপ্রণোদিত নয়। উনিশ শতকের শেষাংশের হিন্দু লেখকদের মতো 
. মুনলমান লেখকেরাও একই সঙ্গে স্বাধীনতা-কামনা এবং ইংরেজের প্রশস্তিগান 
করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের ‘উদাসীন পথিকের মনের কথায় তার 
নমুন। মিলবে। লেখকের আলোচিত কাব্যকারদের মধ্যে থেকে ছুটি উদাহরণ 
 দিই। হাশ্বশানের স্থবিস্তংত আলোচনা তিনি যখন করেছেন, তখন এই 
' কাব্যের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কায়কোবাদের উক্তি 


ভারতীয় মুসলমানদের উপরে জগদীশ্বরের অপার করুণ। বলিয়াই 
ভারতে ইংরাজগণের আগমন হইয়াছিল। [পৃ ১/০] 


নিশ্চয় তার চোখে পড়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 
'সঙ্গীত-সঞ্জীবনী'তে পাওয়া যাবে : 


দেহ দেহ জয় ওহে দয়াময় 
দেহ বুটিশেরে অভয় আশ্রয় । 


প্রসঙ্গত মহারানী ভিক্টোরিয়া মৃত্যুতে পিরাজীর লেখা কবিতা “শোক-লহরী”র 
 (দএসলাম প্রচারক’, মে-জুন ১৯০০) প্রতিও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উভয় 
' সম্প্রদায়ের কবিরা একই পরিমণ্ডলে বাস করতেন বলে এই আপাতবিরোধ 
এড়িয়ে যাওয়! সম্ভবপর ছিল না। 


মুসলমান কবিদের রচনায় হিন্বু-মুসলমান-সম্পর্ক খুব মধুময়রপে চিত্রিত 
' হয়েছে--এটাও আমি স্বীকার করিনা । তা সম্ভবপরও ছিলনা_-আবার পরিবেশের 
কারণ উল্লেখ করব। মোজাম্মেল হকের 'দরাফ খা গাজী’, সিরাজীর এঁতি- 
হাসিক উপন্যাণঃ মতীয়র রহমানের গ্রন্থাবলী”, নজীবর রহমানের “হাসনগ্গা 
; বাহমনি’ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে ন্মর্তব্য। আখ্যান কাব্যের ক্ষেত্রে মীর মশাররফ 
হোসেনের “মদিনার গৌরব” (১৯০৬), “মোশ্পরেম বীরত্ব” (১৯০৮), বাজীমাৎ, 
(৬৯০৮) এবং সৈয়দ আবুল হোসেনের গ্রন্থাবলীর পাতা উপ্টালেও আমার 
বক্তব্যের সমর্থন মিলতে পারে। 


৩২২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


লেখক আরো বলেছেন: 


শুধু ভাব বা বিষয়ুবস্তুর দিক দিয়েই নয়, কাব্যের ভাষায় মুসলমান 
কবিরা নিজব্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। [পৃ ৩৩৮] 


এ মন্তব্য তিনি আর ব্যাখ্যা করেন নি, সুতরাং তা স্বীকার করা সহজ নয়। 
শাহাদাৎ হোসেন বা নজরুলের আগে কোন মুসলমান কবির নিজস্ব diction 
গড়ে উঠেছিল বলে আমার জানা নেই। লেখক যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, 
তাদের মধ্যে কায়কোবাদ নবীন সেনের অনুসারী ছিলেন। '“পলাশির যুদ্ধের’ 
(১৮৭৬) তৃতীয় সর্গের প্রথম স্তবকের সরাসরি অন্থকরণ মিহাশ্মশানে' আছে 
দুবার, “মহররম শরীফে অন্তত: চারবার! হামিদ আলী মধুস্দনের অবৃষ্টবাদ 
আর নবীন সেনের ভাষাকেই অনুকরণ করেছেন। সিরাজীর “স্পেন-বিজয়ে? 
‘মেঘনাদবধে’র অনুসরণ অত্যন্ত স্পষ্ট । 


ছয় 


কাজী আবদুল মান্নানের আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা’ আমাদের 
সাহিত্যের সুসম্পূর্ণ ইতিহাস-রচনায় সাহায্য করবে এবং সেজন্তই এই বইয়ের 
গ্রকাশকে আমর! অভিনন্দিত করি । তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে সর্বত্র একমত না 
হতে পারলেও, যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করেছেন, 
সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তেমনি, তার উদ্ঘাটিত 
তথ্যাদিও যথেষ্ট মূল্যবান । ও যুগের সাহিত্য সম্পর্কে ধারা আগ্রশীল, এ বই 
তাঁদেরকে আনন্দ দেবে এবং নেই সাহিত্য সম্পর্কে অনেকখানি স্বচ্ছ খারণাদান 
করতেও সক্ষম হবে। 


আনিসুজ্জামান 


গ্ন্থপরিচয় ৩২৩ 


উদ” সাহিত্যের ইতিহাস £ ডক্টর হরেন্দ্রন্দ্র পাল ॥ নদীয়া, জানুয়ারী ১৯৬২ ॥ 
প্রাপ্তিস্থান ঃ ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ীট, কলিকাতা-৬ ॥ পৃষ্ঠা 
সংখ্যাঃ ৩৮০ ॥ দামঃ চার টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা ॥ 


ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ‘উ্ছ সাহিত্যের ইতিহাস” নামে একটি নির্ভরযোগ্য ও 
সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন | ছুটি কারণে তিনি আমাদের” প্রশংসাভাজন £ প্রথমতঃ, 
বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম উদ“ সাহিত্যের ইতিহাস .রচনা করলেন, দ্বিতীয়তঃ 
তার শিক্ষাপীঠের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এ বই তিনি ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে 
উৎসর্গ করেছেন । 


উদ্ছ ভাষার উৎপত্তি থেকে শুরু করে ‘রেখ্‌তা’ কবিতা, এই ভাষার প্রস্ততি 
পর্বে উত্তর ভারত, দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের অবদান, শেষ মুঘল বাদশ[হদের 
পৃষ্ঠপোষকতা এবং এই ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান রূপ পর্যন্ত তিনি আলোচন! 
করেছেন। গ্রন্থকারের শিক্ষক ডক্টর আন্দালীব শীদানীসহ উর সাহিত্যের প্রধান 
প্রধান লেখকের ভূমিকাও তিনি উদ্ধ'তি-সহযোগে বর্ণনা করেছেন। উৰ্দু“ সাহিতোর 
বিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা এবং ইংরেজ সিভিলিয়ান ও পণ্ডিতদের 
অবদানের যথার্থ মূল্যও নিরূপিত হয়েছে! বইটির প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ স্ৃবিষ্ঠস্ত । 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে উদ গণ্ভকাবা, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটাসাহিত্য 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষ পরিচ্ছেদে (পু ৩৭৩-৩৮৪) উ্ ভাষা 
ও সাহিত্যের বিকাশে বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের অবদান বণিত হয়েছে। 
গ্রন্থকারের পরিবেশিত কয়েকটি তথ্য খুবই কৌতুহলোদ্দীপক £ হুগ্লীর কাজী 
মুহম্মদ সাদিক খান আখতার (মৃত্যু ১৮৫৬) অযোধ্যার নবাব গাজীউদ্দীন হায়দর 
কর্তৃক রাজকবি (মাফিউস-শুয়ারা) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং ঢাকাবাসী 
নবাব সৈয়দ মুহম্মদ আজাদ (জন্ম ১৮৪৮) কাব্যরচনা ছাড়াও লক্ষৌ থেকে 
প্রকাশিত “আওয়াধ পাঞ্চ’ ও আওয়াধ আখবার* পত্রিকা ছুটি সম্পাদন! করতেন । 


৩২৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৮ 


পাক-ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুদলমানের জাতীয় ভাষারপে উর্কে 
গ্রহণ করার জন্য ডক্টর পাল বলিষ্ঠভাবে দাবী জানিয়েছেন (পৃ ২৬)! বিশেষ 
করে এ কারণেই, উদ ভাষার উন্নয়নে ইউরোপীয় ও ইন্দোইউরোপীয়দের দান 
সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করলে তিনি ভাল করতেন । এ বিষয়ে ডক্টর রামবাবু 
সাক্‌সেনা ইংরেজীতে বিপুলায়তন গ্রন্থ (European and Indo-European 
Poets of Urdu) প্রণয়ন করেছেন? আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে অনেকের 
স্থানই খুব উচ্চে। উদাহরণস্বরূপ, মীরাটের ফ্রান্সিস কয়েন (তখলুস £ ফরস্থু ) 
শক্তিমান লেখক ছিলেন; তার মৃত্যুর পর তার রচনাবলী এখটি কুল্লিয়াৎরূপে 
সংগৃহীত হয়েছে! আলওয়ারের ক্যাপ্টেন পীটার বেন্স্লেকে ডক্টর সাকসেন। 
একজন শ্রেষ্ঠ ইঙ্গ-ভারতীয় কবি বলে উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি, মীরাট ও 
আলীগড়বাসী জর্জ পোয়েশের (ছদ্মনাম 8 শোর) নাম উন্লেখযোগ্য-তিনি মসনভীতে 
রচিত একটি অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং ফারসী ও উদ্র্তে সম্পূর্ণ দীওয়ান রচনা 
করে গেছেন। এসব কথা যোগ করলে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের সাধারণ ভাষা হিসেবে উদ্ুর সার্বজনীনতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠত ! 


আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে একটি ‘নির্ঘণ্ট’ যোগ কর! হবে--এ ধরনের 
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের জন্য তা একান্তই অপরিহার্য । 


আবুল হালীম 


ভ্রেথক-পরিদিতি 


মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন ) 
অধ্যক্ষ, বাংল! ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


হরেন্দরচন্দ্র পাল, এম. এ. (ঢাকা), ডি. লিট, ( কলিকাতা ) 
অধ্যাপক, ফারসী বিভাগ, কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া ॥ 

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, এম. এ. (কলিকাতা), পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন) 
অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


হাঁসান হাফিজুর রহমান, এম. এ (ঢাকা) 
অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা ॥। 


আলী আহমদ, এম. এ. (টাকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা ॥ 


মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এম, এ. (ঢাকা) 
বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


আনিসুজ্জামান, এম. এ. (ঢাকা ) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 
আবদুল হালীম, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (ঢাকা) 
অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


এই সঙ্গে পড়ুন 


গাহিত্য পত্রিকা 


বর্ষা ও শীত সংখ্যা, ১৩৬৪ ও ১৩৬৫। প্রতি সংখ্যা ছু টাকা। 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ ও ১৩৬৭ প্রতি সংখ্যা আড়াই টাক! । 
বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৮। আড়াই টাকা। 


পুথি-পান্ািতি 
মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের পুথি- 
পরিচয়। সম্পাদক ই অধ্যাপক আহমদ শরীফ। সাড়ে সাতশে! পৃষ্ঠার বইটিতে 
প্রায় ছশো পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে । দাম বিশ টাকা । এক সঙ্গে পাচ 
কপি নিলে শতকরা ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । 


বাংল! সাহিত্যেন্ন ইতিন্বত্ত 
অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রচিত । আধুনিক 
যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । দাম ছ টাকা । 
বাংলা ভাষাৰ হইাতঘত 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রচিত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে বাংল! ভাষার 
বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাল। দাম ছু টাকা! 
-  আল্ৰাউল-বিনচিত ‘তোহফ!’ 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ-সম্পাদিত। দাম ছু টাকা 
মুহম্মদ খান-বিব্রিত “সত্যক্কাি-ঘিবাছ-ংবাচ? 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ-সম্পাদিত। দাম আড়াই টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান £ 
নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম বাংল! বিভাগ 
বাংল! বাজার ও নিউ মার্কেট নিউ মার্কেট ঢাকা! বিশ্ববিদ্যালয় 
ট্যাপ্ডার্ড পাবলিশার্স ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় 


কলেজ স্থীট মার্কেট, কলিকাতা । কলিকাতা 


A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY 
| OF 


NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI 
b 


MUHAMMAD ABDUL 721 


“fresh and full of interest to all students of Linguistics.’ 
—J. R. Firth, 
Professor of Philology, University of London. ” 
..An outstanding centribution by an Indo-Pakistan scholar 
on one of the 5 languages of the sub-continent... 
)  —Suniti Kumar Cbatterji, 
Retired Kaira Professor of Philology, Calcutta University. 
“The Science of Phonetics had its brillant beginnings in 
ancient India, and in recent times its influence has merged 
with the development’ of western linguistics to the benefit 
of both steams of scholarship. It is, therefore, particularly 
gratifying when the current techniques are applied by 
scholars from the Indo-Pakistan sub-contineht to their 
modern languages. 
Mr. Hai’s book, Nasal and Nasalizationin Bengali... 
is an excellent exemplification of such work.” 
—W. 9. Allen, 
Professor of Comparative Philology, 
University of সরি 


THE SOUND STRUCTURES OF ENGLISH & BENGALI 


by 
M. A. HAI & W. 0. BALL 


“In this book, the first of its kind in East Pakistan, 
the authors have analysed and compared the 
sounds of English and Bengali .. It provides ample 
opportunity for teachers, students and all Bengali 
who want to improve their spoken English. As 
such, it is invaluable and essential guide book: 
for all School, Colleges and Universities.” 


Rs. 8-00, 


45 


Published by the 
Department of Bengali, 
Dacca University 


সংশো ধন 
মুদ্রিত পাঠ 
শিহরত 
তদন্তের 
মাঁনষে 


লোককাব্যে 
Stormad 
এতবধি 


করিয়াছিলেম 
বাল 
তাহলে কেমনে ঝাঁখিবে ধন 


অক্রধার! 
পাপ 


কলেরবে 
ben 


রচনার, পলাশির যুদ্ধের 


শিখিল! 

কাঁখার 

অধিপত্য 

আধ আর্ধকে 

৭ প্রসন্নকুমার নাগ 
উদ্দশ্যে 

পৃথ্থিরাজ 
ওতিহাসের 

করা এবং উপক্রমনিকায় 
ধলিয়া 
প্রতিহাসরূপে 
খোদাতৃক্ত 

দেশা 

‘কি দুদ... 
তথানির্ভর 


ডাফের বর্ণন। 
শুদ্ধ 


শুদ্ধ পাঠ 


. শিহরিত 


তদ ্টান্তের 

মানসে 

লোককাব্য 
Stormed 

এতবিধ 
করিয়াছিলেন 

বল 

কেমনে রাখিবে ধন 


অশ্ুধার! 
পাপী 


কলেবরে 
been 


রচনার, বিশেষত পলাশির 


লিখিলা El 
কাহার 

আধিপত্য 
আর্য অনার্কে 

৬ প্রসন্নকুমার নাগ 
উদ্দেশ্য 
পৃথীরাজ 
ইতিহাসের 

কর] ! এবং উপক্রঘরণিকায় 
বলিয়। 

ইতিহ1সরূপে 

খোদাভক্তি 

দেশ 

কেননা, “কি দুদ্ধ ব... 
তথানিভর । 


ডাফের বর্ণনা ৩ 
স্তব্ধ 


